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জ্রীবতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য, এস. এ. তবরঙ্জাকর, 


সম্পাদিত 














যিনি আমাকে আমার মাতৃভাষা-চগ্চার বিশেষ স্থযোগ 
দান করিয়াছেন, 
যাহার উৎসাহ আমার পক্ষে বাঙ্গল! সাহিতা-চ্চার 
পথ সুগম করিয়াছে, 
কলিকাতা। বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সেই 
Uy সূতপূৰ্ব্ৰ ভাইস্চ্যান্সেলার, বাঙ্গলার ভূতপুবৰ অর্থসচিব 

7 ও জনপ্রিয় নেতা 

শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, 
এম্‌.এ., বি.এল্‌., ডি.লিট্‌., এল্‌.এল্‌.ডি., বাৱ.এ্যাট.ল., এম্‌. এল্‌.এ 





% মহাশয়কে মং-সম্পাদিত এই গ্র 
% স্তরের শ্রদ্ধার নিদর্শন-ব্দবরূপ 
্ উৎসর্গ করিলাম । 
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সাঙ্কেতিক চিহ্ন নিৰ্দ্দেশ 15/* 

ভূমিকা "তা (১)-(৭৯) 

> দেবদেবী বন্দনা! ও কবির "আত্মপরিচয় Fe ১ 

মথন পালা চি 

উধাহরণ পাল! Cl ৭ 

রাখাল-পুজা পালা হি ১% 

ধত্বস্তরি পালা i টি 

মনসার জাগরণ পালা ২০৫ 
পরিশিষ্ট টি 

[ক] ক্ষেমানন্দ রচিত মনসার পুস্তক ২ ৩৫৫ 

[খ] স্থাপনা পালা ও মনসার জন্ম 014. 

[গ] কপিলা পালা 2 ৪১১ 

[ঘ] কপিল! পালা J ৪২৬ 

[ড] চাদের মহাজ্ঞান হরণ পালা ১5 B8২ 

[চ] চণ্ডীর ডোমনী বেশে মহাদেবকে ছলনা ৪৬৬ 

[ছ] বদলের দ্রবা-বিবরণ & 8৭০ 


[জ] লক্ষ্মীর বন্দনা রঃ ৪৭৩ 





সাঙ্কেতিক চিহ্ু-নির্দেশ 


মনসা-মঙ্গলের বক্ষামাণ সংস্করণ ॥৪খানি হস্তলিখিত পুথি ও একখানি মুকিত 
গ্রন্থের সহায়তায় সঙ্গলিত হইয়াছে। এই সকল পুখির মধ্যে ২২খানি কলিকাতা 
বিশ্ববিষ্যালয় পুথিশালায় আছে । অবশিষ্ট ২২খানির মধ্যে ১৪খালি বন্ীয়-সাহিতা- 
পরিষং-পুখিশালায়, « খানি বদীয় বহাল এসিয়াটিক সোসাইটী পুৰিশালায়, ১ খানি 
ঢাকা বিশ্ববিস্তালয় পুথিশালায় ও ১ খানি বরাহনগর পাঠবাড়ী পুথিশালায় রহিয়াছে । 
মুদ্রিত গ্রন্থখানি শহট জেলার সিঙ্গেরকাছ গ্রামের সদানন্দ ও জয়দুগগ গ্রন্থাগারের 
অন্তর্গত সচ্চিদানন্দ-সংগ্রহে আছে । নিয্নে বিভিন্ন হন্তলিখিত পুথি ও মুক্রিত-গ্স্থ- 
জ্ঞাপক সান্কেতিকচিহ্ন প্রদশিত হইল । 


কলিকাত৷ বিশ্ববিদ্যালয় পুথি-শালায় রক্ষিত পুথি 


সাস্কেতিক চিহ্ন পথিক সংগা বিষয় 
বি১ ১৪১৮ মনসার জাগরণ পালা 
বি২ ১৯৮৪ ধন্বস্থরি পালা 
বিত ২০৯৩ ed 
বিঃ ২৩২৬ রাখালপুজ্জা পালা, উষাহরণ পালা 
বি ২৩২৭ মনসার জাগরণ পালা 
বি ২৪৮৯ ও 
বিন ২৫৯৭ উদাহরণ পালা 
বিল মনসার জাগরণ পালা 
বি» উষাহুরণ পালা 
[বি ১, Ee) 
বি ১১ এ 
বি ১২. নসার জাগরণ পালা 
বি১৩ বাখালপুজ্গা পালা 
বি ১৪. মথন পালা 





নি ১৫ নং | 


এ এ 


রি 


2০, 





অনসার জাগরণ পালা! 
ত্র 
ত্র 
এ 
হাসন হোসন পালা 
স্থাপন। পালা ও মনসার জন্ম পালা 
শছম্তরি পালা 


বঙগীয়-সাহিভ্য-পরিষত্-পুথিশালায় রক্ষিত থি 


বি ১৬ 5৪৪৯ 
বি ১৭. ৪৫৯৪ 
ৰি ১৮ ৪৬৯৯ 
বি ১৯ ৪৯৫৬ 
বি ২৯ ৪৯৫৭ 
বিঃ 5৫০ 
ৰি ২২ «ees 
সা «> 
সাং <৩ 
সও 5৩১ 
সাঃ ১৯১৮ 
সাত ১৪১2 
সা৬ ১৬৯৭ 
সাও ১৯৯৯ 
সাত ২২৬৭ 
সা» ২৩2৫ 
সা১, ২০2৬ 
সা ১১ ২৬২৬ 
সা ১২ ২৬২৭ 
সা ১৩ ২৬২৮ 
সা ১৪ ২৬৭২ 
লা ১৫. ২৭৩৯ 


মনসা-মঙ্দল [কৈৰী অক্ষরে লিখিত) 
মনসার জাগবণ-পালা 
ত্র 
মনসা-মঙ্গল [কৈথী অক্ষরে লিখিত) 
মনসার জাগরণ পালা 
মথন পালা 
কপিল! পালা 
অনসার জাগরণ পালা 
এ 
এ 
এ 
ধন্বন্তরি পালা 
মনলার জাগরণ পালা 
চাদের মহাজ্ঞান-হরণ পালা এ 
কপিলা পাল! 
অনসার জাগরণ পালা 


বঙ্গীয় রয়াল এসিয়াটিক সোসাইট৷ পুথিশালায় রক্ষিত পুথি 


এ১ ০৪০১ 


৫৩২ 


মনসার জাগরণ পালা 
এ 





we 


এত sae উ্ধারণ পালা 


এঃ £২ মনসার জাগরণ পালা 
এর বাঙ্গালা ৪৪ ক্র 


ঢাক বিশ্ববিদ্যালয় পুথিশালায় রক্ষিত পুথি 


চা ৬২ গ মনসার জাগরণ পালা 45 
বরাহনগর পাঠবাড়ী পুথিশালায় রক্ষিত পুথি 
পাঠ ১৭৫৩ মননার জাগরণ পাল। 


প্রাহট €জলার সিঙ্গেরকাছ গ্রামের সদানন্দ ও জয়তুর্গ। 
গান্থাগারের অন্তর্গত সচ্চিদানন্দ সংগ্রহে রক্ষিত মুদ্রিত গ্রান্থ 


< মনসার আ্বাগরণ পালা 








তুল"__তুলনীম 

[0 তৃতীয় বন্ধনীর ন্তর্গত অক্ষর ব। শব্দ পুথিতে নাই । তবে এরূপ 
“অক্ষর বা শব্দ যূল পুথিতে থাকা সম্ভব বিবে5ন। করিয়া! মুদ্রিত হইয়াছে । 

* * তারকাচিহ্ছিত অংশ পুখিতে নাই ॥ = 











ভূমিকা 

পাঠ-সনিবেশ__মৎ-সম্পাদিত কেতকাদাল ক্ষেমানন্দের মনসা- 
মঙ্গল গ্রন্থে প্রথমে "ভ্রীত্রীহরি” পাঠ স্থান পাইয়াছে। তৎপর 
“আন্তিকম্ত মুনের্মাত।” ইত্যাদি মনসার প্রসিদ্ধ প্রণা-মন্তরটী বিশ্বস্ত 
হইয়াছে । তদনন্তর দেবদেবী-বন্দনা, তার পর কবির আত্ম-পরিচয়, 
ও আত্ম-পরিচয়ের পর মনসার মাহাম্মাভ্ঞাপক বিভিন্ন পালা সঙ্গিবিষ্ট 
হইয়াছে । পরিশেষে একাধিক খণ্ডিত পালা-সন্থজিত পরিশিষ্ট 
সংযুক্ত হইয়াছে । 

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ-রচিত মনসামঙ্গলের বিভিন্ন পালার 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ পুথি অবলম্বনে বর্তমান গ্রন্থ সঞ্ধচলিত হইল । এমন 
একখানি পুথিও পাই নাই, যাহাতে পর পর ছুইটা সম্পূর্ণ পালা 
আছে। এরূপ অবস্থায় এই গ্রন্থে যে পর্যায়ে পালাসমূহ বিশ্ন্ত 
হইয়াছে, তাহা কোন আদর্শ পুথি হইতে গৃহীত হয় নাই। যে কারণে 
এই পৰ্যায় অনুসরণ করিয়াছি তাহ! নিয়ে সংক্ষেপে বিবৃত হইল । 

প্রথমতঃ-_এদ্রীন্রীহরি” পাঠ-সম্বন্ধে এই মাত্র বলিতে পারি যে, 
হিন্দু-আদর্শান্থুযায়ী যে কোন শুভ কন্মের প্রারস্তে সচরাচর 
হরিস্মরণ করার রীতি স্থপ্রচলিত। বি ৬ পুথির প্রারস্তে এই 
পাঠ পাইতেছি। কোন কোন পুথিতে “নমো গণেশায়” 
শসতরীত্রীকালী” ইত্যাদি পাঠ রহিয়াছে বটে, কিন্ত এই সকল 
পাঠের মধো বি ৬ পুখির পাই আদর্শ পাঠ বলিয়। মনে 
হওয়ায় উহাকেই বর্তমান গ্রন্থের প্রারস্তে স্থান দেওয়া হইল । 
'পাঠাস্তরো' অন্যান্য সকল পাঠেরই উল্লেখ থাকিবে । 

দ্বিতীরতঃ__“আস্তিকস্তয মুনের্মাতা” প্রভৃতি মনসার প্রসিদ্ধ 
প্রণাম-মন্ত্রটা সা ৫ পুথির প্রারস্তে আছে। বর্ত্তমান গ্রন্থে 
"স্রীস্রীহরি” পাঠের পর এই প্রণাম-মন্ত্রটী বিন্যস্ত হইল । মনসার 


খ্‌ 





মাহাত্মাজ্ঞাপক এই গ্রন্থে মনসাকে প্রণাম করিয়া গ্রন্থারস্ত 
করাই স্বাভাবিক বিবেচনা করিয়া এই মন্ত্রটী সন্নিবেশিত হইয়াছে । 

তৃতীয়ত$__বর্তমান গ্রন্থে দেবদেবী-বন্দন! স্থান পাইয়াছে। 
৮ খানি বেহুলা-লখিন্দর পালার পুথিতে ও একখানি উক্ত পালার 
মুদ্রিত গ্রন্থে দেবদেবী-বন্দনা অংশ আছে । ৫ খানি পুথিতে কবির 
আত্মপরিচয় অংশ পাইতেছি । এই পাচখানির মধ্যে শুধু ২ খানিতে 
স্ববাগ্রে কবির আত্ম-পরিচয় স্থান পাইয়াছে। অবশিষ্ট ৩ খানিতে 
দেবদেবী-বন্দনার পর কবির আত্মপরিচয় বিগ্বাস্ত হইয়াছে। 
ভারতীয় বিভিন্ন কবির গ্রন্থে বতক্ষেত্র কবির আন্ম-পরিচয় আছে 
বটে, কিন্ত তাহা প্রায় সববত্র দেবদেবী-বন্দনার পর স্থান পাইয়াছে। 
কচিৎ আত্মপরিচয় দিয়! গ্রন্থারস্ত হইয়াছে । এই জন্য এই গ্রন্থে 
দেবদেবী-বন্দনার পর আত্ম-পরিচয় অংশ বিন্যস্ত হইল ৷ দেবদেবী- 
বন্দনা-মুলক অংশ বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন পধ্যায়ে সজ্জিত । নিয়ে 
বিভিন্ন পুখির পর্যায় প্রদণিত হইল । 


এ ১, লা ২, সা, 
মলসা-বন্দনা সরব্বতী-বন্দনা মনসা-বন্দল। 
আত্মপরিচয় চৈতন্ত-বন্দনা আত্মপরিচয় 
বি ১, পঞ্চদেবতা-বন্দনা সা ১০, 
মনসা-বন্দন। অনসা-বন্দলা মনসা-বন্দন। 
গণেশ-বন্দনা দেবদেবী-বন্দনা গণেশ-বন্দনা 
সরস্কতী-বন্দলা "আত্মপরিচয় সরস্বতী-বন্দন। 
দেবদেৰী-বন্দনা লা ৫, চৈতন্মা-বন্দন। 
বি ৬. গণেশ-বন্দন। পঞ্চদেবত৷-বন্দন। 
'আত্মপরিচন মনসা-বন্দনা দেবদেবী-বন্দনা 
গণেশ-বন্দন। সরস্বতী-বন্দনা সা ১৩, 
দেবদেৰী-বন্দন। চৈতন্ত-বন্দনা আশ্ম্মপরিচয় 
মনদা-বন্দন! পঞ্চদেবতা-বন্দলা সা ১০, 


সর্বস্তী-বন্দন। 'দেবদেৰী-বন্দনা সরাপ্বতী-বন্দনা। 





চৈতন্য-বন্দনা 


লক্ষ্মী-বন্দনা 
পৰচদেবতা-বন্দনা গণেশ-বন্দনা। মনসা-বন্দনা 
দেবদেবী-বন্দনা সরস্বতী-বন্দন। সৰ্ম্মদেবদেবী-বন্দন। 


উপরে উদ্ধত বিভিন্ন পু'থির দেবদেবী-বন্দনার পধ্যায় লক্ষ্য 
করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, যে কোন ছুই খানি 
পু'থিতে একই পৰ্য্যায় অন্থুস্থত হয় নাই । এরূপ অবস্থায় কবি যে 
কি পৰ্য্যায় অনুসারে দেবদেৰী-বন্দনা-মূলক অংশটা মূল গ্রন্থে স্থান 
দিয়াছিলেন, তাহা! জানিবার উপায় নাই । তাই বাধ্য হইয়া 
একটী পধ্যায় স্থির করিয়া লইতে হইয়াছে । এই পর্্যায় স্থির 
করিতে যাইয়। যতদূর সম্ভব আমাদের প্রাচীন রীতি অঙ্গুসরণ করিয়া 
চলিয়াছি। যে কোন দেবদেবীর পুজায় সব্াগ্রে গণেশের পৃজ্া 
করিতে হয় *, তৎপর অন্যান্য দেবদেবী পুজ্ঞা করিয়া শেষে মূল 
দেবতা ও তাহার 'আবরণ-দেবতার' পুজ্জা কর! হুয়। বন্দনা অংশের 
পধ্যায় স্থির করিতে যাইয়া আমি এ পুজার রীতিই মূলতঃ অন্ুসরণ 
করিয়াছি । মহ-সম্পাদিত গ্রন্থের বন্দনা-অংশে প্রথমে গণেশ-বন্দনা 
স্থান পাইয়াছে। কবিও যে গণেশ-বন্দন। দ্বারা তাহার গ্রন্থারস্ত 
করিয়াছিলেন, তাহা! গণেশ বন্দনার প্রথম চরণ হইতে জানা যায়, 
যথা ৮ 

“প্রথমে যুগল পুটে প্রশতি গণেশ ঘটে [ পু ৩৯ পং ৪ ] 

এই চরণের ‘প্রথমে’ শব্দের দ্বারা গণেশ বন্দনাই সর্ববাঞ্রে করা 

হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয় । অন্যত্র 
“গণেশের পুজা। সভা! আগে ।' [ পূ ১৩৯, পং ১৭] 

গণেশ বন্দনার পর বাক্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর বন্দনা প্রদত্ত 
হইয়াছে । তৎপর যথাক্রমে পঞ্চদেবতা, দেবদেবী, মনসা ও চৈতন্য- 
বন্দনা স্থান পাইয়াছে। 





* “গণেশ পুজযেদগ্রে অবি্গাখং পরেহপিচ”__পদ্মপুরাণ, স্থিখণ্ড, ৫৫ অধ্যায় ॥ 





যে ৪৮ খানি হস্তলিখিত পুথি ও একখানি যুক্তিত গ্রন্থ অবলম্বনে 
আলোচ্য গ্রন্থ সম্পাদিত হইয়াছে, তাহাদের কোথাও একই পু'থিতে 
ছইটা সম্পূর্ণ পালা স্থান পায় নাই । বিভিন্ন পুঁথি বিভিন্ন পালা লইয়া 
সম্পূর্ণ । এই অবস্থায় মনসার মাহাত্মাভন্তাপক বিভিন্ন পালাকে কি 
পধ্যায় অন্থসারে সাজাইতে হইবে তাহার কোন আদর্শ না পাওয়ায় 
নিয়োক্ত পধ্যায় অনুসারে সজ্জিত করিয়াছি , যথা ২__মথন-পালা, 
উষাহরণ-পালা, রাখাল-পৃজা-পালা,  ধন্বস্তরি-পাল। € বেহুলা- 
লখিন্দর-পালা ৷ উক্ত পধ্যায়-অন্সারে সাজাইবার কারণ সংক্ষেপে 
এই £: কোন কোন পদ্মাপুরাণ প্রধানতহ দুই খণ্ডে বিভক্ত, যথা :_ 
দেবখণ্ড ও বাশিয়াখণ্ড । আমি এই আদর্শ আন্ুসরণে আলোচা গ্রন্থ 
মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছি, যখ! :-_দেবখণ্ড ও মন্ুয্যখণ্ড । 
দেবখণ্ডে মথন পালা ও উষাহরণ-পাল! স্থান পাইয়াছে, এবং 
মন্ুয্যুখণ্ডে রাখাল-পুজা, ধন্থস্তরি ও বেভুলা-লখিন্দর-পাঁলা। আছে । 

সমুদ্রমথনেই বিষের উৎপন্তি। এই বিষের বা বিষাক্ত সপের 
অধিষ্ঠাত্ৰী দেৰীই বিষহরি বা মনসা । মহাদেব বিষপানে ঢলিয়া 
পড়িলে মনসা তাহার আরোগা বিধান করেন। বিষপানোন্ান্ত 
শিবকে রক্ষা করাতেই মনসার মাহাত্ম্য প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল । 
এই জন্য সর্বাগ্রে মথন-পালা। স্থান পাইয়াছে । 

হিন্দুধশ্মাবলম্বীরা প্রাক্তনবাদে বিশ্বাসী । প্রাক্তনের ফল আমরা 
বর্তমানে ভোগ করিয়া থাকি । এই বর্তমানের উপর ভবিষ্তাৎ ও 
পরকাল অনেকখানি নির্ভর করে। হিন্দুদের নিকট অতীত, বর্তমান 
€ ভবিষ্যৎ একই স্থত্রে গ্রথিত । তাই এ দেশের পৌরাণিক কাহিনী 
সমূহের প্রত্যেক নায়ক নায়িকার তিন কালের, অর্থাৎ পৃর্বজজীবন, 
ইহজীবন ও পরজীবনের, সংবাদ দেওয়া থাকে । প্রাচীন 'জাতক'- 
কাহিনীসমূহেও এই রীতির পবিচয় পাইতেছি ॥ বাঙ্গালা-মঙ্গল, 
কাবাসমূহেও এই রীতি অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বীকৃত হইয়াছে ॥ 
চণ্ডীমঙ্গলের প্রধান নায়ক € নায়িকা কালকেতু ও দর 

» 


TR AEN 








পূৰ্ব্ব-জীবনে ইন্দরপু্ নীলাম্থর ও ভ্রাহার স্ত্রী ছায়াদেবী ছিলোন ॥ 
আমাদের আলোচা মনসামঙ্গলেও এই রীতিই গৃহীত হইয়াছে । 
মত্ত্যলোকে মনসার পুজা-প্রচারের প্রধান নায়িকা ও নায়ক বেহুলা 
ও লখিন্দর । এই বেহুলা ও লখিন্দরই পূর্ব্বভীবনে উষা ও 
অনিরুদ্ধ ছিলেন এবং ইহাদের কাহিনীই উবাহরণ পালায় 
বণিত হইয়াছে। পর-জীবনে ইহারা আবার কি হইবেন, তাহ! 
বেছলা-লখিন্দর-পালার শেষে আছে। উষাহরণ ব্যাপারটা 
দেবখণ্ডের অন্তর্গত বলিয়া সমুদ্রমথনের পরেই স্থান পাইয়াছে। 
মন্যাখণ্ডের মধ্যে প্রথম রাখাল-পুজ্ঞা-পালা বিন্যস্ত হইল । 
কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ-রচিত মনসার নমাহাসব্মান্াপক বিভিন্ন 
পালা পাঠ করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, মর্ত্যালোকে 
রাখালদের নিকটই মনসার পুজা প্রথম প্রচারিত হয়। ধন্বস্তরি চাদ 
সদাগরের বিশেষ বন্ধু ছিলেন । ধন্থস্তরি জীবিত থাকা অবস্থায় 
চাদের ছয়টি পুত্র বিনষ্ট করা সম্ভবপর নহে বিবেচনা করিয়া মনসা 
প্রথম ধন্বস্তরি-বধে কৃতসঙ্কল ভন । তাই বেভুলা-লখিল্দর পালার 
পুর্বে ধন্বস্থরি-পালা স্থান পাইয়াছে। বেনুল।-লখিন্দর-পালা বা 
মনসার জাগরণ পালায় মূল গ্রন্থ শেষ হইয়াছে । 

বক্ষ্যমাণ মনসামঙ্গলের রাখাল-পুক্ঞা পালায় ‘কৈলাসে 
মহাদেবের নিকট বিধহরির গমন, নরলোকে তাহার পুজা-প্রচারের 
জন্যা আন্থরোধভজ্জাপন ও মহেশের বরদান" প্রসঙ্গে মনসার পুজা 
কবে কোথায় হইবে এবং কে করিবে, তাহার এক বর্ণনা দেওয়া 
আছে। 

মনসা পিতৃসকাশে যাইয়া ভাহার প্রতি বিমাতা চণ্ডী 
ছ্র্বধাবহারের কথা জানাইলেন, অধিকস্ক তিনি অপূজ্তিত! থাকিলে 
পিতা মহাদেবের পক্ষেই যে অত্যন্ত লজ্জার কারণ হইবে, তাহাঞ 
নিবেদন করিলেন 

হাসি অপুজিত হৈলে তুমি পাবে লক্ষ্য’ ৷ [ পু ৯৪৩, পহ ৯৯] 








© 


bh মনসার প্রার্থনা অবগত হইয়! বলিতেছেন__ 
“সদয় হইয়া আমি দান দিব বর । 
করিব তোমার পুজা দেব স্থর নর ॥ 
বার পর্বব্তইব তোমার বার মাসে।' [ পু ১৪৩, পং ১৩-১৫ ] 
কোন্‌ মাসে কি ভাবে মনসার পুজা করিতে হইবে, তাহার এক 
বিধান এই স্থলে দেওয়া হইয়াছে [পু ১৪৩, পং ১৫__পু ১৪৪, 
পং ১* ] ইহাতে জোষ্ঠ হইতে চৈত্র-মাস পধ্যস্ত এই ১১ মাসের 
পুজার বিধান আছে।  বৈশাখ-নাসের উল্লেখ ইহাতে লাই। 
লিপিকর-প্রমাদ বশতঃ বৈশাখ-মাসের পুজার প্রসঙ্গ পরিত্যক্ত হওয়া 
বিচিত্র নহে ৷ বিভিন্ন মাসের পুজার ব্যবস্থা করিয়া মহাদেব নর- 
লোকে মনসা! পুজা! প্রচারের ক্রম নির্দেশ করিয়াছেন [ পু ১৪৪, 
পং ১১--পু ১৪৫, পং ১৮]1 তাহা সংক্ষেপে এই-__ প্রথমে রাখাল- 
গণ কর্তক মনসা গহন কাননে পুজ্িতা হইবেন [ রাখালপুজ 
পাল! ], এই সুত্রে হাসন-হোসনের সঙ্গে মনসার বিবাদের স্বত্রপাত, 
হইবে [ হাসন-হোসন পালা 1, তৎপর নারিকেল ডাঙ্গায় মনসার 
মাহাত্ম্য প্রচারিত হইবে__ 
‘নারিকেল ডাঙ্গায় হব তোমার লিঙ্গ স্বান । 
প্রত্যক্ষ ভাটির জল বহিব উজ্জান ॥ 
চাম্পাই নগরীতে জালু মালুর সা । 
জলে বারি পায়া৷ তাকা পূজিবেক তোম) ॥' [পূ ১৪৪, পং ১৪-'৮] 
এই জালু-মালুর মায়ের পূ্জ দেখিয়া চাদের বিরক্তি এবং ঠাহার 
সহিত মনসার বিবাদের স্বত্রপাত*। চাদের মহাজ্ঞান হরণের জন্য 
মনসার বেশ্যাকূপ ধারণ [চাদের মহাজ্ঞান-হরণ-পাল1 ]. খন্বস্তরি 


* চাদের সহিত দনসার বিবাদের ইঙ্গিত অন্মত্রও পাওয়া গিয়াছে । সমুক্র- 
মথন পালায় দশম মথনে চাদ বাপা। উত্থিত হইলে পর-_ 
চাদেকে দিলেন হর ব্রহ্ম্গান কয়া । 
বনলারে ন! মালিকি এই জান পাচ্যা ॥' [ প্র ২৭, পং ১২-১৮] 

















কি 
কর্তৃক চাদকে পুনবর্বার জ্ঞানদান, ননসা! কর্তৃক ধন্বস্তরি-বধের ব্যবস্থা 


[ ধন্বস্তরি-পাল1 ], চাদের বাণিজ্যার্থ গমন, সপ্ুডিঙ্গা নিমজ্জন ও 
তাহার ছয় পুজ্রের অকালে সর্পদংশনে মুত্যু, উযা-অনিরুদ্ধের 
বিবাহ [উদাহরণ পালা], উষা! ও অনিরুদ্ধের বেহুলা ও লখিন্দররূপে 
জন্মগ্রহণ ও মনসার পুজা-প্রচার [ বেন্ুলা-লখিন্দর পালা বা 
মনসার জাগরণ পালা ]। 

মহাদেব-নিদ্দিষ্ট মনসার পুজা-প্রচারের এই ক্রম অর্থাৎ রাখাল- 
পুজা পাল, হাসন-হোসন পালা, মনসার বেশ্যারূপে চাদের 
মহাজ্ঞান হরণ পালা, ধন্বস্তরি পালা, উযাহরণ পাল! ও েভুল1- 
লখিন্দর-পালার সঙ্গে অক্টমঙ্গলায় [পু ৩৪২-৩৪৯ ] প্রদত্ত ক্রমও 
মিলিয়। যাইতেছে । অষ্টনঙ্গলায় রাখাল-পুজা-পালা হইতে আরম্ভ 
করিয়। বেহুল!-লখিন্দর-পাল। প্যস্ত এই ছয়টা পালার বিন্যাস একই 
ক্রমান্থসারে করা হইয়াছে । অষ্টমঙ্গলাতে অতিরিক্ত নিয়োক্ত 
চারিটি বিষয় রাখাল-পৃজ্জা-পালার পুবের স্থান পাইয়াছে, যথা ২ 
[১] স্থাপনা-পালা। বা জগৎস্ষ্টি-পাল! [২] মনসার জন্ম, চণ্তীর 
সহিত পরিচয় ও দ্বন্দ, এবং চশ্তীকর্ভুক তাহার একচক্ষ নষ্টকরণ- 
পালা, [৩] কামধেন্ু-পালা এবং [৪] সমূদত্রমথন-পাল! । 

গ্রন্থের আভ্যন্তরীণ প্রমাণাদি দ্বার! সমগ্র গ্রন্থে যে সকল পালা 
ছিল বলিয়। অন্থমিত হয় তন্মধ্যে মাত্র পাচটা পাল! প্রথমতঃ পাইয়া- 
ছিলাম। এই পাঁচটী পালার মধ্যে দুইটী আবার খণ্ডিত । মথন- 
পালা [খণ্ডিত ], উষাহরণ-পালা, রাখালপুজ্জা-পাল! [ খণ্ডিত ]. 
ধন্বস্তরি-পালা ও মনসার জাগরণ পালা--এই পাচটী পালা 
সুদ্রণের পর আরও পাঁচটী পালার খণ্ডিত পুথি পাইয়াছি। 
এই পালা পাঁচটার মধ্যে চারিটা পালা পরিশিষ্টরূপে মুদ্রিত 
হইয়াছে । 

পরিশিষ্ট (ক]_ ইহাতে শুধু ক্ষেমানন্দ নামক কবি রচিত *মনসা- 
পুস্তক’ সুস্রিত হইয়াছে । এই ক্ষেমানন্দ__কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ ও 
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বঙ্গবাসী-৩প্রসে মুদ্রিত 'মনসা-মঙ্গল' রচয়িত! ক্ষেমানন্দ হইতে পুথ্থক্‌ 
ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়। 

পরিশিষ্ট [খ]__ ইহাতে স্থাপনা-পালা ব৷ স্প্তিপান্তন-পালা মুদ্রিত 
হইয়াছে । এই পালার সঙ্গে মনসার জন্ম পালার অংশবিশেষ 
আছে। 

পরিশিষ্ট [গ] ও [ঘ]__ ইহাতে কপিলা-পালা। মুদ্রিত হইয়াছে ॥ 

পরিশিষ্ট [ড]_ ইহাতে চাদের মহাজ্জান-হরপ-পালা মুদ্রিত 
হইয়াছে । হাসন-হোসন-পালার একখানি খণ্ডিত পুথি কলিকাতা! 
বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে আছে [বি ২*]। অতান্ত বিলম্বে এই পালার 
সন্ধান পাওয়ায় মনসামঙ্গলের বন্তমান খণ্ডে [ প্রথমখণ্ডে ] ইহা! মুদ্রণ 
সম্ভবপর হইল না। মনসামক্গলের দ্বিতীয় খণ্ডে ইহ! প্রকাশিত হইবে। 

ক পরিশিষ্ট [চ], [ছ] ও [জ]-_ইহাতে মুদ্রিত তিনখানি মনসামঙ্গল 

গ্রন্থ হইতে তিনটা অংশ উদ্ধ,ত হইয়াছে । বংশীদাস ভট্টাচাখোর 
পল্মাপুরাণের ৪১-৪৩ পৃষ্ঠায় এবং “বাইশকবি মনসামঙ্গলের” ১৯১- 
১৯৩ পৃষ্ঠায় কেতকাদাস এবং ক্ষেমানন্দের ভণিতাযুক্ত দুইটী পয়ার 
আছে। এই ছুইটী পয়ার কোন হস্তলিখিত পুথিতে নাই । 
এই দুইটী পয়ার যথাক্রমে [চ] ও [ছ] পরিশিষ্টকূপে মুদ্রিত হইয়াছে । 
দেবদেবীবন্দনা অংশ যে কয়খানি হস্তলিখিত পুথিতে আছে, 
তাহাদের কোথাও লক্ষ্মীবন্দন৷ নাই । ১২৫৯ বঙ্গাব্দে মুদ্রিত 
কেতকাদাস ক্ষেনানন্দের “মনসার উপাখ্যানের" ২-৩ পৃষ্ঠায় লক্ষ্মী 
বন্দনা পাইতেছি। [জ] পরিশিষ্টে এই লঙ্্রীবন্দনাই উদ্ধত 
হইল । মনসানঙ্গলের দেবদেবী বন্দনা ও কবির আত্ম-পরিচয় 
অংশ এবং বিভিন্ন পালা ও পরিশিষ্ট যে সকল পুথি-অবলম্বনে 
সম্পাদিত হইয়াছে, নিয়ে তাহাদের সংখ্য! প্রদলশিত হইল । 

দেবদেবী-বন্দন। ও কবির আত্মপরিচয় + 

গণেশ-বন্দনা [পু ৩-৪]_বি ১, ৬5 সা ৫, ১৯ হস্্রী। 

সরম্বতী-বন্দনা [পু ৪-৫]-বি ১,৬; সা ২, ৫, ১০, ১৫২ ত্র 
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পঞ্চদেবতা-বন্দনা [পু ৫-৬]_ সা! ২, ৫, ১০ ১৫। 

দেবদেবী-বন্দন! [পূ ৬-৯]__বি ১, ৬5 সা ২, ৫, ১০, ১৫; স্ৰী । 
বিধহরি-বন্দনা [পৃ ৯-১১]-এ১ ; বি১, ৬; সা ২, ৫, ৮, ১০ শ্রী । 
চৈতন্য-বন্দনা [পৃ ১১-১২]_ সা ২, ৫, ১০, ১৫ । 

কবির আত্মপরিচয় [পৃ ১৩-১৬]_-এ ১; বি ৬$ সা ২, ৮, ১৩ । 
মথন-পালা [পু ১৭-৫৬]__বি ১৪; সা ৬, ৭) 

উষাহরণ-পাল! [পু ৫৭-১৩৫]_ এ ৩ $ বি ৪, ৭, ৯, ১০, ১১, ১৫। 
রাখাল-পুঞ্জা-পাল। [পৃ ১৩৭-১৬৬]__বি ৪, ১৩। 

ধন্বস্তরি-পাল। [পূ ১৬৭-২*৪]__বি ২, ৩, ২২ $ সা ১২। 

মনসার জাগরণ-পাল। [বেছুলা-লখিন্দর পালা] [পূ ২০৫-৩৫২]_ 

এ ১৯২৯ ৪, ৫ $ ঢা; পাঠ; বি ১৭ ৪, ৫, ৬, ৮, ১২০ ১৬৬ ১৭৯ ১৯; 

সা ২, ৩, ৫, ৮, ৯, ১০১ ১১, ১৩, ১৫; শ্রী । 

পরিশিষ্ট 

[ক] ক্ষেমানন্দরচিত মনসার পুস্তক [পৃ ৩৫৫-৩৯৬]--বি ১৮। 

[খ] স্থাপনা-পাল। ও মনসার জন্ম [পূ ৩৯৭-৪১০]__বি ২১ । 

[গ] কপিলা-পাল! [পৃ ৪১১-৪২৫]__সা৷ ১৪ । 

[ঘ] কপিলা-পালা [পৃ ৪২৬-৪৪১]__সা ৭। 

[ড] চাদের মহাজ্ঞান-হরণ-পাল! [পৃ ৪৪২-৪৬৫]_ সা! ১৪। 

[চ] চণ্তীর ডোমনী-বেশে মহাদেবকে ছলনা [পৃ ৪৬৬-৪৬৯]৯ 

* যে মুদ্রিত গ্রন্থ হইতে এই অংশ উদ্ধত হইয়াছে, তাহার আখ্যাপত্রুনিয়ে 
প্রদশিত হইল % 

‘জৰ পদ্মপুরাণ বা বিষহরীর পাচালী / অর্থাৎ / নাগমাত! মনসার জন্ম ও বিবাহ- 
কৰ্শ্মাদি এবং ম্/স্ূমে চান্দ সদাগরের সহিত বিবাদ ও / বেহুলা লবিন্দরের জীবন 
সতাস্ত ঘটিত পদ্মা-পূজা-প্রকরণ । / দ্বিজ্গ বংশীদাস উট্টাভাখা কর্তৃক / পমারাদি ছন্দে 
বিরচিত। / সীতানাথ রায় এণ্ড সন্দ কর্কৃক প্রকাশিত । / কলিকাতা ৩৩৭ নং 
অপার চিৎপুর রাড, "বেঙ্গল রাহ প্রেস বুকৃচ্িপোদ্ছিটরী” । / মূল্য ২২. দুই টাকা)" / 
পু ॥১+০-৪; আকার >ই” ২ ৪” ইঞ্চি । 

গে 
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[ছু] বদলের দ্রব্য-বিবরণ [পূ ৪৭০-৪৭২]% 

[জ] লক্ষ্মীর বন্দনা [ পু ৪৭৩-৪৭৪ ]ণ” 

কবি-জীবনী__কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের গ্রন্থে কবির আত্ম- 
পরিচয় সংক্ষেপে দেওয়! আছে । কবি-প্রদত্ত আত্ম-পরিচয় এইরূপ _ 

চন্দ্রহাসের পুত্র বলভদ্রের তালুক কাখড়া গ্রামে কবি বাস 
করিতেন । বলভদ্দ্রের মৃত্যুর পর তাহার নাবালক পুত্রত্রয় সম্পত্তির 
মালিক হন। সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ প্রসাদ গুরুমহাশয় করিতেন । 
এই গুরুমহাশয়ের কারসাজিতে ও দেওয়ানের অত্যাচারে প্রজারা 
জমি চাষ কর! বন্ধ করিয়া দেয় এবং সমগ্র নগর শ্মশান তুল্য হইয়া 
পড়ে। এই সময় বারাখার মৃত্যুতে দেশে অশান্তি ও অরাজকতা 





* যে মুদ্রিত গ্রন্থ হইতে এই অংশ উদ্ধত হইয়াছে, তাহার আখ্যাপত্র নিয়ে 
প্রদশিত হইল__ 

'্রপন্সপুরাণ বাইশকবি অনসামদ্রপ । / অর্থাৎ / শিব-নন্দিনী মনসার জন্ম 
কশ্মাদি এবং চান্দ সদাগরের সহিত বাদ বিসঙ্গাদ ও বেহুল! লব্ষ্মীন্দরের জীবন বৃত্ধান্ত- 
ঘটিত পদ্মা-পূজ্জা-প্রকরণ । / বাইশজন প্রসিন্ধ কবি কর্তৃক বিরচিত । / দচন্্রকুমার 
ভট্টাচার্ কৰক সংগৃহীত / ও শীশশিক্ধৃষণ দেব কবিরক্জন কর্তৃক সংশোধিত । / ঢাকা 
মোগলটুলী পুপ্তকালয় হইতে / প্রীমীতানাথ পাল কতৃক প্রকাশিত । / ৩য় সংস্করণ । 
১৩৩৪ সন । / মূলা ১৪* দেড় টাকা মাত্র ৷’ / পৃ ১২4৫৩১৮ । আকার ১০//১৫৪২% 
ইঞ্চি । [ সচিত্ৰ ] 

“যে মুত্রিত গ্রস্থ হইতে এই অংশ উদ্ধত হইয়াছে তাহার আধ্যাপত্র নিয়ে 
প্রদশিত হইল " 

'অগ্নহগঁ। ॥ / শরণং ॥ / মনসার উপাখ্যান” ॥ / অর্থাৎ | চান্দ বাণিয়ার মনসার 
সহিত বিবাদ এবং বেহুল। / ও নখিন্দরের জীবন বৃত্তান্ত সম্বলিত বিষহ্রী দেবীর / 
মহিম। প্রকাশক গ্রন্থ £ কবি কেতকাদাস ও / ক্ষেমানন্দদাস কর্তৃক পয়ারাদি / বিবিধ 
চ্ছন্দে বিরচিত হইয়া / ইদানীং । শরীবিশ্বপ্তর লাহ! / স্থধাসিন্ধু যঙ্জালয়ে মুজ্রাক্ষিত 
হইল।/ এই পুন্তক খাহার প্রয়োজন হইবেক / তিনি কলিকাতার শোতাবাজারের 
বটতলার / দক্ষিণাংশে তত্ব করিলে পাইবেন | ইতি সন ১২৫৯ সাল তারিখ 
১৩ তাজ ॥'/ পু ৮৮4৮৪ 7 আকার ৮২” ২৫3” ইঞ্চি । 

J মদ 


তি 
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বৃদ্ধি পায়। দেশের এরূপ অবস্থায় কবি নিজ পিতামাতার সহিত 
পরামর্শ করিয়া এবং আব্বর্ণ্য রায় প্রন্তৃতি শুভান্ধ্যাযীদের উপদেশে 
নিজ গ্রাম ত্যাগ করিয়া জগন্নাথপুর গ্রামে চলিয়া যান। সেখানে 
নীলান্বর নামক জনৈক সদাশয় ব্যক্তি তাহাকে আশ্রয় দেন। 
এখান হইতে কবি রাজ! বিষ্ণুদাসের ভাই ভারামল্লের সঙ্গে দেখা 
করেন। এই বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি দেশত্যাগী কবিকে সমাদর করিয়া 
খলিখাপড়া বসতির স্থান'-স্বরূপ তিনখানি গ্রাম দান করেন। 
এই ভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে এক দিবস কবির মাতা 
সাংসারিক কর্তব্যের প্রতি তাহার অবহেলা লক্ষা করিয়া অন্থুযোগ- 
সহকারে সাহাকে খড় কাটিতে বলেন। কবি ভাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
'অভিরামের সহিত এ দিবস পরান খড় কাটিবার জন্য গ্রামের 
উত্তরে অবস্থিত জলাভুমিতে গমন করেন। সেখানে যাইয়া! দেখিলেন 
গ্রামের বালকের! খোলা দিয়া জল সি'চিয়া মাছ ধরিতেছে। 
ইহ! দেখিয়! কবিরও মাছ ধরিবার লোভ হইল । গ্রামের ছেলের! 
তাহার প্রস্তাবে রাজী নহে। অপরিণতবয়ঙ্ক কবি ছেলেদের এরূপ 
ব্যবহারে বিরক্ত হইয়! হাড়িভরা মাছ কাড়িয়! লইয়া! কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
অভিরাম দ্বার! তাহ! বাড়ী পাঠাইয়া দেন। গ্রাম্য বালকেরা 
খানিকক্ষণ গালাগালি দিয়া যে যাহার বাড়ীতে চলিয়া গেল। 
সকলে চলিয়া গেলে পর কবি খড় কাটিবার জন্য একা সেই 
জলাভূমিতে রহিয়া গেলেন । এ দিকে সন্ধা! প্রায় সমাগতা। 
এমন সময়__ 


“আচন্বিতে আইল ঝড় পগার গড়ায় খড় 
সমুখে দেখিলাম সুচিমালী ॥' [ পৃ ১৫, পং ১১-১২ ] 


এই মুচিমাগী আর কেহই নহেন_ন্বয়ং বিষহরি ॥ 


“মুচিনীর বেশ ধরি বলেন দেবী বিষহরি 
কাপড় কিনিতে আছে টাকা ?' [ পৃ ১৪, পং ১৩-১৪ ] 
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কবির নিকট বিষহরি নিজেই কপট চাতুরী করিয়া টাকা যান্জা 
করেন__ 
“এতেক কহিয়| মোরে কপট চাতুরি করে 
যত্বে একাইয়া দেই টাক! ।' [পৃ ১৫, পং ১৫-১৬ ] 

এমন সময় কবির ‘চরণে পিপীড়া খায়'__কবি ফিরিয়া চাহিতেই 
সুচিনী-বেশধারী মনসা! অন্তহিত!| হন । কবি ভয়ে ও বিস্ময়ে বিমূঢ় 
হইয়া পড়েন । অতঃপর দেবী ভুজঙ্গ-পরিবেদ্িত হইয়া কবি-সমঙ্ষে 
আবিষ্ুতা হন। কয়েকটা সর্প কবিকেও ঘিরিয়া দাড়ায়। দেবী 
বলিলেন__“আামার যে রূপ দেখিলে ইহা! কাহাকেও বলিও না; 
বলিলে তোমার অনঙ্গল হইবে। তুমি আমার মঙ্গল-কাহিনী রচনা 
কর এবং তাহ! গাহিয়া। বেড়ীও। ইহাতেই তোমার শুভ হইবে ৷ 
ইহাই হইল সংক্ষেপে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্য-রচনার 
প্রারস্ভিক ইতিহাস। 

কবিভ্রাতা অভিরাম ব্যতীত অন্য একজন আত্মীয়ের নামও 
গ্রন্থে পাওয়া যায়, যথ। ২ 

*ক্ষেমানন্দে কহে কবি । রাজ্গীবে রাখিবে দেবী ॥" [ পূ ২৬৯, পং ৬ ]* 

কবি সপ্তবতঃ কাযস্থ কুলোচ্চৰ ছিলেন। তাহার রচনা মধ্যে 
একমাত্র কায়স্থ ছাড়া আর কোনও জাতির মঙ্গল কামনা! 
নাই; যথা 

ক্ষমানন্দের বাদী রক্ষ ঠাকুরাধী 
যতেক কায়স্থ আছে ৪ [ পূ ২৩৩, পহ ৩৪] 

কবির এই সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনী হইতে আলোচ্য মনসামঙগল 
রচনার যেরূপ ইতিহাস জানিতে পারা যায়, মনসামঙ্গল হইতে ও 
মনসাপুজা প্রচারের অন্থরূপ কাহিনী অবগত হওয়া যাঁয়। ভয়ে ও 





* বিশ্বকোষের ১৮শ ভাগের ৪৮ পৃষ্ঠায় রাজীবকে ক্ষেমানন্দের পুত্র বলা 
হইয়াছে। কিন্ত রাজীব ক্ষেঘানন্দের পুত্র ছিলেন বলিয়া অস্থমান করিবার মত 
ইঙ্গিত গ্রন্থে কোথাও পাওয়া যায় লা। 

৮ a 
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বিস্ময়ে বিস্ঢ কবি যেনন মনসা-মঙ্গল রচনায় ব্রতী হইয়াছিলেন, 
তেমনই ভয়ে ও বিস্ময়ে বিমৃঢ় রাখাল বালকেরাও আর্ত্যে 
মনসার পুজা প্রথন করিয়াছিল। ভয় ও বিস্ময় ব্যতীত, কেহ 
কাহাকেও স্বীকার করিবেন না-_এই সত্য মানিয়া লইয়াই আলোচ্য 
গ্রন্থের প্রধান প্রধান পাত্রপাত্রীরা মনসা কর্তৃক প্রথম বিড়স্বিত 
হইয়া পরে মনসার অন্তগ্রহ লাভ করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে 
মনসার পুজার প্রচার হইয়াছে _ 


‘শুনহ সন্্রণা কর বিড্ষল। 
যাহারে করহ দয় ॥' [ পৃ ১৪৬, পং ৭-৮] 
অথবা _'নর পরাঙ্গয় এমত না হয় 
না দেখাইতে বিড়ম্বনা । 
বিডঙ্গন! বিনে এ তিন কুবনে 
না পুঙ্িব কোন জনা ॥' [পু ১৪৭, পং১১-১৪ ] 
সথবা__“মহিকুল দিয়া নে বিড়স্বিয়া 


লহ পুষ্প জলদান ॥' [ পৃ ১৪৭, পং ২৫-২৬ ] 
এই দীর্ঘ মনসামঙ্গল গ্রন্থ পাঠ করিলে কবি যে তাহার 
সমসাময়িক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবির গৌরবের অধিকারী ছিলেন, 
তাহা অনুমান করা শক্ত হইবে ন! । তাহার কবিপ্রতিভা বশতঃই 
তিনি সম্ভবতঃ ‘লিখাপড়া বসতির স্থানের জন্ক তিনখানি গ্রাম 
দানন্বরূপ লাভ করিয়াছিলেন ! সমুদ্রমথন পালা ও উষাহরণ পালা 
পাঠ করিলে কবি যে সংস্কৃত পুরাণাদির সহিতও পরিচিত ছিলেন, 
তাহ স্পষ্ট বুঝা! যায়। কান্তিকেয় শব্দের পরিবর্তে 'ষাণ্মাতুর” শব্দের 
প্রয়োগ এবং ‘হাহাহুহু’, ‘কুস্তাণ্ড', ‘বৃষ্ণি, ‘বহিত্র' প্রভৃতি নাম ও 
শব্দের প্রয়োগ হইতে কবির সংস্কৃত জ্ঞানের পরিচয় প্রমাণিত 
হইতেছে । 
কাল-নির্ণয়_কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের গ্রন্থের কোথাও গ্রন্থ- 
রচনা-কালের উল্লেখ নাই । প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের বহু গ্রন্থে 
*~ 





সাঙ্কেতিক শব্দসংযোগে কবিতায় গ্রন্থরচনা-কাল নিদ্দিষ্ট হইয়াছে ।৯. 
কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের আলোচ্য গ্রন্থে কালজ্ঞাপক কোন সঙ্কেত 
নাই। তবে গ্রন্থের আভ্যন্তরীণ প্রমাণাদি হইতে গ্রন্থ-রচনার 
আন্মানিক কাল নিৰ্দ্দেশ কর! যাইতে পারে ॥ 
এই গ্রন্থখানি যে চৈতম্থ-পরবর্তী যুগে রচিত তাহার একাধিক 

প্রমাণ গ্রন্থ-মধ্যেই আছে । চৈতন্বন্দনা [ পৃ ১১-১২] ব্যতীত 
দেবদেবী-বন্দনা আঅংশে__ 

*নবন্ধীপের চন্দ্র বন্দে! শচীর নন্দন । 

যার গুণে মোহ গেল এ তিন ভুবন ॥' [ পূ ৭, পং ৭-৮ ] 
এবং উষাহরণ পালাতে চিত্রলেখার চিত্রাক্ষন-প্রসঙ্গে__ 

“দশ কমণ্ডলু হাথে অনেক বৈষ্ণব সাখে 
চিত্র কৈল শচীর নন্দন ।" [ পৃ ৮২, পং ৭-৮ ] 

প্রস্ৃতি স্থলে চৈতন্যাদেবের স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। কবির 
আত্মজীবনীতে_ 

“বশে পড়ে বারাখা বিপাকে ছাডিল গা" [পৃ ১৩, পং ১৩]. 
অংশে যে বারাখার উল্লেখ আছে তিনি দক্ষিণরাঢ় সেলিমাবাদ 
সরকারের শাসনকর্তা ছিলেন। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন তাহার 
“বঙ্গভাষা ও সাহিত্য’ গ্রন্থে লিখিয়াছেন_“তিনি [ বারাখ ] 
১৬৪০ খৃঃ অঃ (১:৪৭ বাং সনে) কবিকঙ্ষণের পুত্র শিবরাম 
ভট্টাচার্য্যকে বিশ বিঘা মৌরসী জঙ্গি প্রদান করেন। কবিকচ্ধণের 
বংশধর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় উক্ত দানপত্রথানি 


* যেমন কবিকক্ষণের চণ্ডীমঙ্গলে_ 
“শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিত । 
কত দিনে দিলা গীত হরের বনিতা ॥' 
অথবা! বিঙ্গয় গুপ্তের মনসামঙ্গলে_ 
“তু শশী বেদ শশী পরিমিত শক । 
স্ৃসতান হোসেন সাহ! নৃপতি তিলক ॥' 
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কতকদিনের জন্য আমার নিকটে রাখিয়াছিলেন । ১৬৭০ খৃঃ অব্দের 
পরে বারাখ যুদ্ধে নিহত হন এবং তৎপর কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের 
মনসামঙ্গল বিরচিত হয়।’ *» ১৬৪০ খ্রাষ্টাব্দের পর বারাখার মৃত্যু 
হইয়াছে ধরিলে দেশত্যাগী কবির এই গ্রন্থ সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে 
কোন এক সময় রচিত হইয়া থাকিবে। কবির আত্মজীবনীতে 
প্রসঙ্গতঃ বিষ্ণুদাস ও ভারামল্লের উল্লেখ আছে । কবি এই ভারামলের 
আশ্রয়ে থাকাকালীন গ্রন্থ রচন। করিয়াছিলেন 


‘রাজ। বিফুদাসের তাই ভাহারে ডেটিতে যাই 
নাম গার ভারামজস । 
তিনি দিলেন ফুলপান আর তিনখান গ্রাম 


লিখাপড়া বসতির স্থান ॥' [পৃ ১৪, পং ৫-৮ ] 
বিষ্ণুদাস ও ভারামল্ল উভয়ই এতিহাসিক ব্যক্তি । ইহাদের উল্লেখ 
হইতেও গ্রন্থ রচনা কাল নির্ণয়ে সুবিধা! হইবে । রাজ! টোডরমল্লের 
সঙ্গে হাজারী কেশবমল্প নামক জনৈক রাজপুত বঙ্গদেশে আসেন । 
কেশব মল্লের সঙ্গে তাহার প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রন্থয় ভারামল ও বিষ্ণুদাস 
বঙ্গে আসিয়াছিলেন। সেনাপতি মনিয়মখঁ! ও রাজ! টোডরমন্ল 
কর্তৃক ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশ বিজিত হয় এবং তদানীস্ত্রন বাঙ্গালার 
পাঠান শাসনকত্থা। দাউদ পরাজিত হন । টোডরমল্ল ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে 
বাঙ্গালার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন । অতএব ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৫৮০ 
খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময় কেশবমল্ল তাহার প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রদধয়- 
সহ বাঙ্গালায় আসিয়া থাকিলে এবং এ পুত্রদ্ধয়ের বয়স ১৫১৬ বৎসর 
অনুমান করিলে ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহাদের বয়স ৭৫1৭৬ বৎসর 
হইয়! পড়ে । ৭৫1৭৬ ব২সরের অধিক বয়স্ক বৃদ্ধের নিকট হইতে 
দেশত্যাগী কবির সাহায্য পায়া অসম্ভব নহে। সুতরাং 
কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের কাব্য যে সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে 





* বগভাষ! ও সাহিতা, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে মূত্রিত সংস্করণ, পৃ ৩৯৮ 
৯ 


রচিত হইয়াছিল তাহার অন্যতম প্রমাণ হিসাবে ভারামল্লের উল্লেখ 
করা যাইতে পারে । এই ভারামল্লই ব্বপ্রাদিষ্ট হইয়া তারকেশ্বর 
শিবের মন্দির-নিশ্মাণ ও পুজার ব্যবস্থা করাইয়া দেন ।* 

কবির কাল-নির্ণয়ের পক্ষে বারাখীর উল্লেখ অপরিহাধ্য। 
এই বারাখা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য ১৯৩২ শ্রীষ্টাব্দের 
২৩শে ফেব্রুয়ারি সেলিমাবাদ বা আধুনিক সিলামপুর গ্রামে 
গিয়াছিলাম । এই সিলামপুর বর্ধমান জেলার অন্তর্গত পালাগড় 
ষ্টেশনের ২॥ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত । পানাগড় স্টেশনের প্রায় 
২॥০ মাইল উত্তরে “কাক্সা' নামক এক গ্রাম আছে। এই 
“কাক্সা'ই সম্ভবতঃ কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের “কাথড়া"। সিলামপুর 
গ্রামের বর্তমান অবস্থ। অত্যান্ত শোচনীয় । এক সময়ে যে গ্রামটা 
সমৃদ্ধ ছিল তাহ! প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝা যায়। গ্রামের দক্ষিণ দিকে 
দামোদর প্রবাহিত। গ্রামের উত্তরে একটা বৃহৎ জলাশয় 
বআছে। এই জলাশয় বারাখাই খনন করাইয়াছিলেন বলিয়া জন- 
প্রবাদ আছে। গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে দামোদরের তীরে একটী 
ইষ্টকালয় আছে। উহার অভ্যন্তরে পাশাপাশি দুইটা সমাধি 
দৃষ্ট হয়। একটা বারাখার, অপর্টা তাহার বন্ধু নারায়ণের ॥ 
নারায়ণ ত্রাক্ষণ ছিলেন, তাহার সহিত বারাখার অত্যন্ত 
প্রীতি ছিল। যে যুদ্ধে বারাখী নিহত হন, সেই যুদ্ধে নারায়ণও 
নিহত হইয়াছিলেন। ইহারা জীবিতকালে একে অন্যকে 
ছাড়িয়া থাকিতে চাহিতেন না, তজ্রপ মৃত্যুর পরও যেন 
ভাহাদিগকে একত্র সমাহিত কর! হয়, এরূপ ইচ্ছা। উভয়ে জ্ঞাপন 
করিয়াছিলেন। তাই বারাখা ও নারায়শের মন্তক যুদ্ধক্ষেত্র 
হইতে আনিয়া পাশাপাশি সমাহিত করা হয়। সমাধির উপর 


*  যোগেন্দনাথ গুপ্ত প্রনীত ‘বিক্রমপুরের ইতিহাস’, গোষ্টবিহারী ধর প্রণীত 
তীর্থ, ও সতীশচন্দ গিরি মোহান্ত লিখিত “তারকেশ্বর শিবতব' জইব্য । 
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সাধারণতঃ যেরূপ বেদী নিশ্রিত হইয়া থাকে, বারাখা ও নারায়ণের 
সমাধির উপর তদ্রূপ বেদী নিশ্মিত হইয়াছে ॥। তবে নারায়ণের বেদী 
অপেক্ষ। বারাখার বেদীটা উচ্চতর । সমাধিনন্দিরের অভ্যান্তরে দুইটা 
ঢাক জাতীয় বৃহৎ বাছ্ছযন্ত্র রক্ষিত আছে । প্রত্যহ সন্ধ্যায় বাদ্যযন্ত্রের 
উপর বংশয্রিদ্ধারা আঘাত করিয়া শব্দ কর! হয়। বারাখা সেই 
অঞ্চলে পীর বা সাধু বলিয়। জাতিবর্ণ-নির্বিবশেষে সকলের নিকট শ্রন্ধা 
পাইতেছেন | বারা! ও নারায়ণের সমাধি হিন্দুমুসলমান উভয় 
সম্প্রদায়ের নিকট তীর্থের মহিননণ্ডিত । প্রতিবৎলর চৈত্রনাসের 
শেষ শুক্রবার সেখানে মেলা বসে। বারাখার সমাধ্রক্ষকদিগের 
সাধারণ উপাধি ‘খাদিম’ । খাদিম বংশের বন্তনান জীবিত ব্যক্তি 
খদ নওয়াজ খাদিম *। ইহাদের বংশে গোনাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ । 
যদি কেহ গোমাংস খাইয়। এই সমাধ্রিনন্দিরে প্রবেশ করে, তাহ! 
হইলে সে কুষ্ঠরোগগ্রন্ত হইয়। মার! যাইবে, এরূপ তাহাদের বিশ্বাস) 
এই ভাবে জনৈক ব্যক্তি মার! গিয়াছে বলিয়া ও জন শ্রুতি । শাসনকর্তা 
হিসাবে বারাখ! যে হিন্দুমূুসলমান নির্বিশেষে সকলের শন্ধা আকষণ 
করিয়াছিলেন, তাহা কেতকাদাসের উক্তি হইতে অনুমিত হয় । 
বারাখার মৃত্যুতে দেশে অরাজ্কতার স্থত্রপাত হইলে আমাদের 
কবিকে জন্মস্থান ত্যাগ করিয়া দেশাস্তরী হইতে হইয়াছিল । 
কেতকাদাস ক্ষেমানন্দেরই নামান্তর কিনা ₹ আলোচ্য 
গ্রন্থের আভ্যন্তরীণ প্রমাণ হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, 
কেতকাদাস ক্ষেমানন্দেরই নামাস্তর। মনসামক্গলের এই কবি 
নিজেকে কেতকার দাস বলিয়া! অভিহিত করিয়াছেন । আলোচ্য 
মনসানঙ্গলে কেতকা, কেতুকা প্রভৃতি শব্দ মনসাবাচক । কবির 
মতে মনসার এক নাম “কেতুকা"। 
“কিম পাতে জন্ম হৈল কেতুকা। হন্দরী ॥' 





পু ৮, পং ১৯] 








* পদ৷ নওয়াজ খাদিম ও তাহার পুরবববন্তী চতুক্ষশ পুরুষের নাম লিখিঘ্ধা 
আনিঘাছিলাম । বাহুল৷-বিধ্বায় তাহ! মূত্রিত হইল ন1। 
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অন্যাত্ৰ_ “কহে যড়ানন আর গঙ্জানন 
হরের তনয় আমি ৷ 
বহিনী কেতকা! দিয়া৷ যাব দেখা 
পথ ছাড়ি দেহ তুনি ॥' [পু ৩৭, পং ২-৫ ] 
জঅথবৰ।-- “বনে করে নান! কেলি। কেতকারে নেত বলি ॥ 
রাখাল সে যদি পূজে । তবে তূবনের মাঝে ॥” [পু ১৫৫, পং ৩-৪] 

মনসাবাচক কেতকা! বা কেতুকা শব্দের প্রয়োগ কেতকাদাপ-রচিত 
এই মনসামঙ্গল ব্যতীত অন্ধ কোথাও নাই । মনসার এই নূতন 
নামের প্রবর্তক ক্ষেমানন্দ নিজেকে কেতকাদাস বলিয়া অভিহিত 
করিয়াছেন । 

ক্ষেমানন্দ নামক একাধিক কবির অস্তিত্ব বিচার :_১৩১৬ 
বঙ্গান্দে বঙ্গবাসী'-প্রেস হইতে অন্ধেয় অপ্যাপক শ্রীযুক্ত বসস্তরঞ্জন রায় 
বিদ্ধদ্বল্পভ-সম্পাদিত ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল প্রকাশিত হইয়াছে। 
এই গ্রন্থখানি মানভুম জেলায় প্রান্ত, বর্তমানে বঙ্গীয়-সাহিত্য- 
পরিষৎ-পুখিশালায় রক্ষিত ৫২৯ সংখ্যক পুথির মুদ্রিত সংস্করণ । 
পরিষদে রক্ষিত ৫২৯ ও ১৪১৮ সংখ্যক পুথি অভিন্ন । উভয় পুথিই 
“কৈষী’ অক্ষরে লিখিত *। বিছ্দ্ল্লভ মহাশয় সম্পাদিত ক্ষেমানন্দের 
মনসামঙ্গল এবং মৎ-সম্পাদ্দিত কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনলামঙ্গল 
অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে, উভয় গ্রন্থ যে একই কবির রচনা 
হইতে পারে না, তাহা! স্পষ্ট বুঝ! যাইবে । প্রথমতঃ লক্ষ্য করিবার 
বিষয় এই যে,বঙ্গবাসী সংস্করণে কেতকাদাসের উল্লেখ কোথাও নাই $ 
সৰ্ব্বত্ৰ ক্ষেমানন্দের ভণিতা আছে। আলোচ্য সংস্করণে কেতকাদাস 
ও ক্ষেমানন্দ এই উভয় নামের ভণিতাই দৃষ্ট হয়। দ্বিতীয়তঃ 
বঙ্গবাসী সংস্করণ নাত্র ৭৯ পৃষ্ঠার গ্রন্থ । আলোচ্য সংস্করণের শুধু 
বেহুলা-লখিন্দর পালাই ১৪৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইয়াছে । এরূপ 


* ‘কৈৰী অন্দরে লিখিত বাঙলা পুথি'_-এহট হইতে প্রকাশিত ‘স্থতি' পত্রিকার 
১৩৪৮ বঙ্গাব্দের শারদীয়া সংশ্যায় মুদ্রিত [ পৃ ১৪-১৭ ] মলিখিত প্রবন্ধ জষ্টবা । 
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অবস্থায় আলোচ্য সংস্করণ বঙ্গবাসী সংস্করণেরই পরিবন্তিত ও 
পরিবদ্ধিত রূপ__এমন কল্পনা করা যাইতে পারে কি লা, তাহা 
বিবেচনা করিতে হইবে। [১] পাত্র পাত্রীর নামবৈষমা, 
[২] স্থান-নামবৈষম্য এবং [৩] ঘটনা ও পারম্পর্য্যের বিভিন্নতা 
বিচার করিলে আলোচ্য গ্রন্থন্থয় যে একই কবির রচনা নহে, অথবা 
এক গ্রন্থ যে অপর গ্রন্থের পরিবন্তিত বা সংক্ষিপ্ত কূপ নহে, ইহা 
নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় ॥ নিয়ে গ্রন্থদ্বয়ের বৈষম্য প্রদর্গিত হইল । 


[১] পাত্রপাত্রীর নামবৈষম্য += 

[ক] বঙ্গবাসী সংক্ষরণে বেহুলার মাতার নাম *চুহিলা', 
আলোচ্য সংস্করণে “অমল” । 

[খ] বঙ্গবাসী সংস্করণে মনসার সহচরীর নাম ‘পাত্র ধোবিন', 
আলোচ্য সংস্করণে ‘নেত’ বা “নেতা” । 

[গ] বঙ্গবাসী সংস্করণে মান্দাসে ভাসিয়া যাইবার কালে, 
বেহুলার সঙ্গে ‘শিবা’ ডোমের দেখা হইয়াছিল। কামার্ত 
ডোম জলে ঝাপ দিয়া মান্দাস ধরিতে গিয়াছিল, কিন্ত ভল্ম 
হইবার ভয়ে শেষে পলায়ন করে । প্রায় অনুরূপ ঘটনা আলোচ্য 
সংক্ষরণেও আছে ২ কিন্তু পাত্র “শিবা” নহে 'গোদা" । 

[ঘ] চাদ সদাগরের নিমন্ত্রণে যাহার। আসিয়াছিলেন, ঠাহাদের 
তালিকা উভয় গ্রন্থেই আছে । কয়েকটা নামে কিঞ্চিৎ মিল থাকিলেও 
অসঙ্গতি প্রচুর । বঙ্গবাসী সংস্করণে ২৫টা নাম উল্লিখিত হইয়াছে, 
আলোচ্য সংস্করণে ২৭টা নাম পাইতেছি। ইহাদের মধ্যে মাত্র 
৬টা নাম উভয় গ্রস্থেই এক, তিনটার আংশিক মিল আছে, বাকী- 
গুলির সঙ্গে কোন মিল নাই * ৷ 





* বঙ্গবাসী সংস্করণ -- ৱামলাধু, শ্যামসাধু, লক্ষণ, নিমাই, রূপ, সনাতন, 
স্থরখ, গোপাল, য়, বিছ, রাধাকাস্ত, শরকাস্ত, কাশীনাথ, বিশ্বনাথ, শিবদত, 


[জা লৌহ বাসরে লখিন্দরকে দংশন করিতে আসিয়া যে 
সর্পত্রয় বেছুল।র কৌশলে বন্দী হইয়াছিল, তাহাদের নাম দুই গ্রন্থে 
দুই প্রকার । বঙ্গবাসী সংস্করণে যথাক্রমে খরিস, শঙ্গচড়, এড়ালি ॥ 
আলোচা সংস্করণে যথাক্রমে বঙ্ষরাজ, কালদস্ত, উদয়কাল । 

[চ] কলার মান্দাসে ভাসিদ্া যাইবার সময় লঙখিন্দরের 
শরীরের একট! অংশ মহস্তে খাইয়া ফেলে। বঙ্গবাসী সংস্করণে 
এই অংশ ‘অঙ্গুলি' এবং খাইয়াছিল *ভাকুর মংস্য' ; আলোচ্য 
সংস্করণে সেই অংশের নাম *মালাইচাকি' এবং খাইয়াছিল 
“বোদালিয়া” । 

[ছ] বেহুলার ত্রাতৃগণের নাম বঙ্গবাসী সংস্করণে নাই । সংখা! 
দেওয়া হইয়াছে অষ্টাদশ । "আলোচ্য সংক্ষরণে সংখ্যা ছয় এবং 
তাহাদের মধ্যে তিন জনের নাম দেওয়। আছে। 


[২] স্থান-নাম-বৈষম্য ৮. 

[ক] বেলার পিত্রালয়ের নাম বঙ্গবাসী সংস্করণে ‘উজ্জানী’, 
কিন্ত আলোচ্য সংস্করণে ‘নিছনী’। আলোচ্য সংস্করণে উজানীরও 
উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু তাহা! অন্য প্রসঙ্গে__ঘটক কন্যার অনুসন্ধানে 
প্রথম ধনপতি লনাগরের নিবানস্থল উজানীতে গিয়া পরে বেহুলার 
পিত্রালয় নিছনীতে গিয়াছিলেন ॥ 

[খ] বঙ্গবাসী সংস্করণে মনসার আবাসস্থল ‘কৈলাস’, আলোচা 
সংস্করণে 'লিঙ্জুয়া পবরত' । 





* লক্ষপতি, মন, শদ্ধপতি, ধনপতি, শাকু, বীকু, রামদক, তৈরব, ১77১8 
[ পু ২০-২১] 
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_নুশা বঙ্গবাসী সংস্করণে বেছুলার ভাসান পথে মাত্র দুই তিনটা 
খাটের নাম আছে । যাত্রা করিয়া প্রথমে ‘বালীচরের ঘাট’, তারপর 
“শিব! ডোনের ঘাট" এবং এই ঘাটের পারই পাত্র ধোবিনের সঙ্গে 
দেখ! ‘নদীর ঘাটে" । আলোচ্য সংক্ররণে বেহুলার এই যাত্রাপথে 
২২টা ঘাটের উল্লেখ আছে। যে ঘাটে বেলার সঙ্গে তাহার 
ভ্রাতৃগণের দেখ! হইয়াছিল তাহা *বালীচরের ঘাট" নহে 'চাপাতলা” । 

[ঘ] বঙ্গবাসী সংস্করণে চাদ বাণিজ্যার্থে “সংখলে’ গমন করেন: 
আলো।চা সংস্করণে তিনি ‘দক্ষিণ পাটনে' গিয়াছিলেন। 

[৩] বঙ্চবাসী সংস্করণে চাদের ডিঙ্গ। কোথায় নিমজ্জিত 
হইয়াছিল তাহার স্পষ্ট উল্লেখ নাই, আলোচ্য সংস্করণে চাদের 
সপ্তডিঙ্গার নিমঞ্জন-স্থল_‘কালীদহ' । 

[চ] উভয় সংস্করপে লৌহবাসর সাতালি পর্বতে নিদ্মিত 
হইয়াছিল । কিন্ত এ পর্বত কোখায়_তাহ। লইরা উভয় গ্রান্থেই 
মতভেদ আছে। বঙ্গবাসী সংস্করণে ইহা উজ্জানী নগরে অর্থাৎ 
সায়বেণের দেশে, আলোচা সংস্করণে ইহ! চাদের স্বদেশে অবস্থিত । 


[=] ঘটনা ও পারম্পর্য্যের বিভিন্নতা 

[ক] চাদের প্রত্যাবর্তন ও লখিন্দরের বিবাহ-সথন্ধ £_ 

বঙ্গবাসীসংস্করণের প্রারস্ডেই ছয় পুত্র সহ চাদ *সিংঘলে" 
বাণিজ্যার্থ গমন করেন, তথায় ক্রয়বিক্রয়-অস্তে রাজার আন্ুনতি 
লইয়। দেশে প্রত্যাবক্কন সনয়ে মনসা! ত্রাহ্মণীবেশে ভিক্ষা চাহিলে,চাদ 
তাহাকে চিনিতে পারিয়া নিশ্মন বাক্য প্রয়োগ করেন। উভয়ের 
মধ্যে বচসা হয় । ননস। ক্রন্ধ হইয়! নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন, সেই 
নিঃশ্বাসে নৌকাসমূহ ‘টলবল' করিতে খাকে, ক্রমে ক্রমে চাদের 
ডিঙ্গ। ব্যতীত অপর ছয়টী ডিঙ্গাই ছয়পুত্র সহ ডুবিয়া যায়। চাদ 
শোকে আন্মহত্য। করিতে গেলে ভাহার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। পথে চল্প। 
নগরে রাম সদাগরের সঙ্গে দেখা হইলে ভাহার নিকট চাদ 
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লখিন্দরের জন্মকথা! অবগত হন । লখিন্দরের জন্ম-সংবাদ-শ্রবণে 
ছয় পুত্রের শোক বিস্মৃত হইয়! চাদ একেবারে তাহার বিবাহ সন্বন্ধের 
জন্যা উদ্দানী নগরে যাইয়। উপস্থিত হইলেন। উজানীর সায় 
বাণ্যার বাড়ীতে ভোজন কালে তাহার কন্যা! বেভুলাকে দেখিয়া 
পছন্দ হইলে বিবাহ স্থির করিয়। চাদ গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন । 
এদিকে চাদ দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন সংবাদ পাইয়! সনকা 
ছয় বধূসহ ধূপ দীপ লইর! স্বামী ও পুত্রদিগকে বরণ করিতে 
আসিলেন। চাদের নিকট সকল সংবাদ অবগত হইয়! পুত্রহার। 
সনকা। ও স্বামীহারা ব্ধুগণ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। চাদ 
বধূদিগকে সাস্থন! দিয় 


“ঘরে গিয়ে লখিন্দরের দেখল বদন ॥ 
সব দুঃখ দূরে গেল আনন্দিত মন ॥' [ পু ১৯, পং ১৫-১৬] 


আলোচ্য সংস্করণের বর্ণন। সম্পূর্ণ পৃথক । যে যাত্রার শেষে 
আসিয়। চাদ দেখিলেন যে পুত্র লখিন্দর জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, সে 
যাত্রায় টাদের সঙ্গে তাহার ছয় পুত্র যায় নাই । উপরস্ত তাহার! 
পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। এ ক্ষেত্রে হম্থমানই চাদের 
সপ্তডিঙ্গ। ডুবাইয়াছিল। গৃহে ফিরিয়। চাদ ধূপদীপ সহকারে 
অভ্যথিত হন নাই, উপরন্ভ মনসার ছলনায় ছিন্ন বেশে দিবালোকে 
গৃহগমনে অনিচ্ছুক চাদ রাত্রিতে চোর-অপবাদে আপন ভ্তা 
নাড়া-কর্তৃক প্রহ্ত হইয়াছেন । লখিন্দরের জন্মসংবাদ চাদ গৃহে 
আপিয়! সনকার নিকট জ্ঞাত হইয়াছেন এবং রীতিমত ঘটকদ্ধারা 
অন্থসন্ধান করাইয়া বিধিনত তাহার বিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন । 
-ঘটক দ্বিজ্জ জনার্দন উক্তানী নগরে ধনপতির নিকট নিছনী নগরের 
সায়বাণ্যার মেয়ের কথা জানিয়া তথায় গমন করেন এবং মেয়ে 
দেখিয়! চাদকে সংবাদ দিলে পর চাদ ঘটকসহ নিছনী নগরে গিয়া 
বেহুলাকে দেখিয়া বিবাহের সম্বন্ধ পাকাপাকি করিয়া আসেন । 


২5: 
[খে] লখিন্দর ও বেহুলার জন্ম :_ বঙ্গবাসী সংস্করণে লখিন্দরের 
জন্ম সম্বন্ধে কোন বিবরণ নাই । শুধু চাদ যখন বাণিজ্যে গিয়াছিলেন, 
সেই সময়. 
“পাচ মাস গে তপন বাল! লব্ন্দর ॥' [ প্র ৬, পৎ ১২ ] 

এই মাত্র জানা যাইতেছে। আলোচ্য সংস্করণে চাদের 
বাণিজ্যার্থে গমন সময়ে সনকা অস্তঃসত্বা ছিলেন বটে, কিন্ত পাচ 
মাসের গর্ভ নহে । কবি নিদ্দিষ্ট করিয়া না বলিলেও সনকার 
গর্ভ আরও অল্প সময়ের ছিল । কারণ, তিনি পাচ মাস গর্ভ কালে 
নিজে সখীদিগকে বলিয়! সাধ খাইয়াছেন। এই সংস্করণে লখিন্দরের 
জন্মের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আছে। এ স্থলে পিতাপুত্রে দেখা দীর্ঘ 
দ্বাদশ বৎসরান্তে হয় নাই ; চাদ নিজে আসিয়া লখিন্দর্ের হাতেখড়ি, 
কর্ণবেধ প্রভৃতি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছেন। এতদচ্ছি্ন অলঙ্কার ও 
খেলাধূলার বর্ণনার মধ্য দিয়াও লখিন্দরের শিশুরূপই ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। বেহুলার জন্মসন্বন্ধে বঙ্গবাসীসংস্করণে কোন বর্ণনাই 
নাই, চাদের প্রশ্নের উত্তরে সায়বাণ্যা বেহুলার পরিচয় দিতে গিয়া 
বেহুলা যে তাহার কন্যা এরূপ বলিয়াছেন । বয়স্ক! কন্যার বিবাহ না 
হওয়ার প্রশ্থে সায় উত্তর করিলেন ষে, সুদীর্ঘ দ্বাদশ বংসর বাণিজ্যে 
থাকায় মেয়ের বিবাহ দেওয়া সম্ভব হয় নাই । কিন্তু আলোচ্য 
সংস্করণে সম্পূর্ণ ভিন্ন বর্ণনা দেওয়া আছে-__ 

“নিছনী নগরে বাণ্য! সায় অধিকারী । 

তাহার বনিতার নাষ 'অমল! স্বন্দরী ॥ 

শাপে ভষ্ট হৈয়া উনা তার গভ বাসে। 

বেহুলার জন্ম হৈল উত্তম দিবসে ॥' [ পৃ ২২৮, পং ৪-৭ ] 


কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ বেহুলার রূপগুণের বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন । 
কিন্ত বঙ্গবাসী সংস্করণে বেহুলা-লখিন্দর যে শাপত্রষ্ট দেবশিশু, এমন 
ইঙ্গিত পৰ্য্যন্ত নাই । 








[গ] লৌহবাসরে ছিদ্র করিবার সময় ও উপায় ২ বঙ্গবাসী 
সংস্করণে বেহুলা ও লখিন্দর লৌহ বাসরে প্রবেশ করিবার পর 
মনসা লখিন্দরকে দংশন করিবার জন্য কালীনাগকে প্রেরণ করেন । 
কালী আসিয়া বাসরে প্রবেশের কোন পথ না পাইয়া মনসাকে 
জানাইলে, মনসা! বিশ্বকম্মাকে আহ্বান করিলেন এবং প্রাণের ভয় 
দেখাইয়া পথ করিয়া দিতে নিদ্দেশ দিলেন । বিশ্বকশ্মী লৌহবাঁসরে 
প্রবেশ করিতে গেলে চাদ বাধ। দিলেন ॥ বিশ্বকর্মা বলিলেন, তিনি 
ভ্রমবশতঃ 'লোহার বাট!লি' মন্দিরে রাখিয়া আসিয়াছেন, তাহা 
আনিতে হইবে । বিশ্বকশ্মা মন্দিরে প্রবেশ করিয়া বাটালি 
আনিবার ছলে মন্দিরের ঈশান কোণে ছিদ্র করিয়। আসিলেন। 
আলোচ্য সংস্করণে সম্পূর্ণ পৃথক বিবরণ দেওয়া আছে । মন্দির 
নিশ্মাণ করিয়া চাদের নিকট হইতে পুরস্কার লইয়। বিশ্বকশ্মা যখন 
বাড়ী ফিরিতেছিলেন, সেই সময় মনসা তাহার সহিত পথে দেখা 
করিয়া মন্দিরে ছিদ্র করিবার জন্থা নির্দেশ দিলেন । বিশ্বকশ্দ। 


*বাসরে মারিল অন্থাাতে । 
লোহার দেয়াল কুড়ি দিলেক অঙ্গার গুড়ি 
স্থতার সঞ্চার রহে পথে ॥' [ পৃ ২৪৭, পং ১৪-১৬ ] 


[খ] সর্পদংখন £__বঙ্গব্াসী সংস্করণে এই অংশটা অপেক্ষাকৃত 
দীর্ঘ । উভয় গ্রন্থ এই বিষয়ে একমত যে, “কালনাগিনী” লখিন্দরকে 
শন করিয়াছিল। কিন্ত কালনাগিনীকর্তৃক দংশনের পুবের যে 
সপত্রয় বন্দী হইয়াছিল, তাহাদিগকে কে প্রেরণ করিয়াছিলেন, 
সেই বিষয়ে মতভেদ আছে। বঙ্গবাসী সংস্করণে কালীলাগ 
সপত্রয় প্রেরণ করিয়াছিলেন । আলোচ্য সংস্করণে ব্বয়ং 
মনসা পাঠাইয়া ছিলেন। বঙ্গবাসী সংস্করণে দংশনান্তে বেল! 
জাগিল সত্য, কিন্ত জাগিয়া কালীকে দেখিল কি না কে জানে? 
আলোচা সংস্করণে লখিন্দরের ডাকে বেহুলা জাগিয়া কালীনাগকে 


ধ 


ভি 


8 
দেখিরা স্বর্ণের জাতি ছুড়িয়া মারিলেন__ইহাতে কালীর আড়াই- 
অঙ্গুলি পুচ্ছ কাটা গেল । : 

[5] বেহুলার ভাসান :_উভয় গ্রস্থেই শ্বেতকাকের কথা 
আছে। বঙ্গবাসী সংস্করণে শ্েতকাক বেহুলার পত্র লইয়া 
গিয়াছিল। আলোচ্য সংস্করণে কাক মাণিক অক্গুরি বহন করিয়া 
লইয়া যায়। বঙ্গবাসী সংস্করণে বেহুলার ভাসান পথের বিবরণ 
অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ; কিন্ত আলোচ্য সংস্করণে একটা দীর্ঘ ঘটনা-বনুল 
যাত্রাপথের বর্ণনা আছে এবং বহু বিপদের মধ্য দিয়া বেহুলাকে 
সতীসত্বের মহিমায় উজ্জলতর ও আব্মপ্রতিষ্ঠ কর! হইয়াছে। 

[5] লখিন্দরের জীবনপ্রাপ্তি £__বঙ্গবাদী সংস্করণে পাত্র 
ধোবিনের সঙ্গে যুক্তি করিয়া “ফুলের মঞ্চেতে" লখিন্দরকে রাখিয়া 
বেলা মনসার কাছে গেলেন। মনসা, বেহুলাকে চিনিয়া, চাদ 
ভাহাকে “চেংগমুড়ী কানী’ বলিয়া গালাগালি করে--এরূপ 
অভিযোগ করিলেন। সকলকে বীচাইয়! দিলে চাদ মনসার পুজা 
করিবেন, এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিলে মনসা! বেহুলার ছয় ভাস্ুরের 
জীবন দান করিলেন। কিন্ত লখিন্দরের মৃতদেহে প্রাণসঞ্চার 
হইল ন! দেখিয়া বেহুলা মাটিতে গড়াগড়ি দিয়! কাঁদিতে লাগিলেন__ 

'বেছুলার ক্রন্দনেতে বৃক্ষের খসে পাতা ॥ [পু ৬৬, পং ১* ] 
বেছুলার ক্রন্দনে ব্যথিত হইয়া স্বর্গের দেবতারা লখিন্দরকে 
জীয়াইবার জন্য মনসাকে অনুরোধ করিলেন । তবুও মনসার দয়ার 
উদ্রেক হইতেছে না দেখিয়া বেহুলা প্রাণত্যাগ করিতে গেলেন । 
বেলার ভাস্গুর ছয়জন মনসাকে এই প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, 
লখিন্দর বাচিয়। উঠিলে চাদ তাহার পুজা করিবেন। 

আলোচ্য সংস্করণে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ ঘটনাই বণিত হইয়াছে। 
ত্রিবেশীর ঘাটে নেতার সহিত বেহুলার দেখা হয় । নেতা নিজ দুদ্দাস্ত 
পুত্রটাকে মারিয়া রাখিয়া সারাদিন কাপড় কাচিতেন, দিনাস্তে বাড়ী 
ফিরিবার সময় পুত্রকে জীয়াইয়া সঙ্গে লইয়া যাইতেন। বেহুলা, 
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নেতার মৃতপুত্র জীয়াইবার ক্ষমত। লক্ষ্য করিয়া, তাহার পা! জড়াইয়া 
ধরেন এবং তাহার স্বামীকে বীচাইবার জন্য কাতর প্রার্থনা 
করেন। নেতা! বেহুলাসহ দেবপুরে যান। বেহুলার নৃত্যে মহাদেব 
ও অপরাপর দেবতারা সন্তষ্ট হইলে, মহাদেবের প্রশ্থে বেহুল। 
নিজ দুঃখের কাহিনী নিবেদন করিলেন । বেহুলার কথ শুনিয়া 
দেবতারা মনসাকে আহ্বান করিলেন। কিন্তু মনসা আসিয়া 
প্রথমতঃ ছলনা করিয়! বলিলেন যে, তিনি এই বিষয় কিছুই 
অবগত নহেন। তখন বেহুলা নিজ আচল হইতে কালীনাগের 
কন্তিত পুচ্ছ বাহির করিয়া দিলেন। অবশেষে মনসা ছলন। 
ত্যাগ করিয়া সরলভাবে চাদের ছুব্ব্যবহারের কথ! জ্ঞাপন করিলেন । 

“বেহুলা বলেন মাতা কোপ কর দূর । 

করিব তোমার পুজ্জা আমার শ্বশুর ৪ [ পু ৩*৯, পং ১-২ ] 
চাদ পূজা করিবেন, বেহুলার এইরূপ প্রতিশ্রতিতে মনস! প্রথমতঃ 
লখিন্দরের ও তৎপর বেভুলার ছয় ভান্ুরের প্রাণদান করিলেন । 
স্বামী ও ছয় ভান্ুর নবজ্ীবন লাভ করিলে বেহুলা আবার প্রার্থনা 
করিলেন__ 

“এই নিবেদন মোর তোমার চরণে । 

সাতডিঙ্গ চৌদ্দ হৌক তব বরদানে ॥' [ পৃ ৩১৫, পং ₹-১৯ ] 
মনসা! বেহুলার এই প্রার্থনাও পূর্ণ করিলেন। 

[ছ ] প্রত্যাবর্তন ও মনসা-পূজ! :_বঙ্গবাসী সংস্করণে সাত 
পুত্র ও বেহুলাসহ মনসা চাদের বাড়ীতে আসিলেন। চীদ পুত্র ও 
পুত্রবধূ দর্শনে প্রথমে আনন্দিত, পরে দেবীদর্শনে ক্রুদ্ধ হইলেন । 
অবশেষে বেহুলা, লখিন্দর ও সনকা! প্রস্ৃতির অন্থরোধে তিনি 
মনসাপুজা। করিতে সম্মত হইলেন । কিন্তু পূজায় বসিবার কালেও 
মনসার প্রতি তাহার স্থণা তিরোহিত হইল না । 

“পূর্ববদিগে মনসার করিল আসন । 
পশ্চিম মুখেতে চান্দ বসিলা তখন ॥ 2 





(২৭) 
জয় তেবী বলো বেপা। দেই পুষ্পপানি ॥ 
তা দেখিয়ে হাসে মাতা জগত জননী ॥ 
দৈবের নিবন্ধ ভাই কে করে খণ্ডনে। 
তেৰী বলিতে দেবী বাইরায় চান্দের বদনে ॥' [ পু ৭%, পং ৯-১৪ ] 


আলোচ্য সংস্করণে বেহুলা-লখিন্দর এত সহজে দেশে প্রত্যাবর্তন 
করেন নাই । প্রতি ঘাটের কাহিনী লখিন্দর বেহুলার কাছে 
শুনিয়াছেন এবং চাপাতলার ঘাটে আসিয়! বেহুলার ভ্রাতাদিগের 
প্রদন্ত উপহারগুলি মাটি খু'ড়িয়া তুলিয়াছেন। এই স্থলে বেহুল! 
ও লখিন্দর যোগিনীও যোগিবেশে বেহুলার মায়ের সঙ্গে দেখা 
করেন। সর্বশেষে বেহুলা ডোমনীবেশে চাদভবনে উপস্থিত হন। 
চাদ পুত্র, পুত্রবধূ, ও পত্নীর অনুরোধে মনসাপুজা! করিতে রাজী 
হইয়াছেন এবং__ 

শবশ্বকর্টে বিরচিল কনকের বারা। 

পিন্দুরে মণ্ডিত করা দিল পুষ্পঝার! ৪ [ পুত, পং ১-২ ] 


অতঃপর 
‘নানা উপহার দিয়! পৃজ্জে চাদবাপ্যা। 
ক্ষেমানপ্দ বলে সতে হরিবল স্পা ॥' [ পৃ ৩৪৯১ পং ১১-১২ ] 


উপরে প্রদশিত যুক্তিসমূহ অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিলে 
ইহ! স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, উভয় সংস্করণের গ্রন্থকার এক 
হইতে পারেন না । অধিকস্ক একখানি গ্রন্থ অপর খানির সংক্ষিপ্ত 
সংস্করণ বা পরিবস্তিত ও পরিবদ্ধিত সংস্করণ হওয়াও সম্ভবপর নহে। 
গ্রন্থের আভ্যন্তরীণ প্রামাপাদিদ্বারা বঙ্গবাসী সংস্করণের কবিকে 
প্ৰধানতঃ ‘গায়েন’ বলিয়া মনে হয়। অল্প সময়ের মধ্যে মনসার 
মাহাস্ম্যজ্ঞাপক প্রধান পালাটি গাহিয়া শুনাইবার জন্যই সম্ভবতঃ 
গায়েন ক্ষেমানন্দ এই সংক্ষিপ্ত মনসাসঙ্গল রচনা করিয়া থাকিবেন। 


© 


(২৮) 


বঙ্গবাসী সংস্করণের কবিকে গায়েন বলিয়া অনুমান করার কারণ- 
স্বরূপ নিম্নে কয়েকটী পংক্তি উদ্ধত হইল । 

“আস্ত মা মনসা দেবি ঘটে কর ভর । 

তোমার মঙ্গল গাইবেক অধম পামর ॥ 

আমার আসরে আত দেবি মা মনসা । 

গায়ে দিবে বল মাতা! তোমারি যে আশ! ॥ 

সামার আসর ছাড়ে অন্মের আসরে যায । 

দোহাই মা শিবের গণেশের মাখ! খায় ॥ 

মনস! বসিল আশি আমার আসরে । [পৃ ৪, পং ৯-১৫] 


“আসরে করিলে ঘা মনসার দোহাই |" [প্রধ, পং ৬] 


“একত্রে বন্দিয়ে গাইব সব দেবগণ ॥ 
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব পদে করি নমন্ধার । 
মনসামঙ্গল গীত করিব উচ্চার ॥' [পু ৎ, পং ১২-১৪ ] 





“আসরে করহ খেল! দেবী পদ্মাবতী ।' [পৃ *, পং ১৬] 


“ওমা কপিল! ছাড়িয়ে গো আসরে দেহ মন। 
শুন শুন সর্ধজ্জন করি নিবেদন । 
মনসার মঙ্গল গীত করহু বণ ॥' [ পৃ *, পং ১৯-২১] 
সমুদ্ৰমথন_-সমূদ্রমথন ও উষাহরণ পালা! ছুইটা মূলতঃ পৌরাণিক 
কাহিনী । সুতরাং কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ তাহার মনসামঙ্গলে পুরাণ 
অনুসরণ করিয়াছেন সন্দেহ নাই; তবে কতখানি করিয়াছেন, 
তাহাই বিবেচ্য । সমুক্রমথন-কাহিনী মহাভারতে, ভাগবতে, 
বিফুপুরাণে এবং পদ্মপুরাণের স্ব্গথণ্ড ও ত্রহ্মথণ্ডে বণিত হইয়াছে। 
কিন্তু কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের সমুদ্রমথন-পালার ও পৌরাণিক 
সমুদ্রমথনের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র । পুরাণে সমুদ্রমথনের উদ্দেশ্য 


চে 
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তামৃহ্প্রাপ্তি এবং লক্ষ্মীর পুনরুদ্ধার । কিন্তু অনসামঙ্গলে ইহার 
বিপরীত-__বিষোৎপন্তি, নাগ-নাতা মনসার নাহাস্ম্যপ্রচার ও শিবের 
উপর তাহার একাধিপত্য বিস্তার । কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ সমুদ্র- 
মথনে চাদ বাশ্যাকে স্থষ্টি করিয়া মনসার সহিত চাদের বিবাদের 
স্থত্রপাত করিয়া রাখিয়াছেন । পৌরাণিক সমুদ্রমথনোদ্ভূত অমৃতবণ্টন 
লইয়! যে দেবান্থুর-সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার আভাসমাত্রও 
কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের সমুদ্রমথনে নাই । দুধসাগরের দুধ দধিতে 
পরিণত করিবার জন্য টিয়াপাখীকর্তৃক লক্ষার গড় হইতে তেঁতুল 
আনয়ন প্রভৃতি অংশ কবির কল্পিত । মথনকাধ্যে বাস্ুকি, মন্দার ও 
কুশ্মের সহযোগিত। মহাভারত ও সকল পুরাণেই স্বীকৃত হইয়াছে । 
কিন্ত মনসানঙ্গলের হনুমান একেবারে অপুরাপসম্মত শ্রমিক । 


“বাসুকি ছাদনদঞ্জ কৃন্ম আসি হৈল ভাণ্ড 
হস্ছমান টানেন ছানি [পৃ ২৫, পং ১৫-১৬ ] 
আথব।-_ 'হহুমন্দ টানে দড়ি শুনি সিন্ধু হড়হড়ি 


মন্দার করিয়া তাহে দণ্ড [পু ২৬, পা ৯২] 
মথনজাত দ্রব্য ও তাহাদের উলদ্ভবক্রমসন্বক্মে মহাভারত ও পুরাণ- 
গুলির মধ্যে বিরোধ আছে । নিয়ে বিভিন্ন পুরাণের ক্রম প্রদর্শিত 
হইল । 


মহাভারত বিষ্ণুপুরাণ তাগবত পল্মপুরাণ মনসামঙ্গল 
৯) সোম (চঙ্গ) সৰকি বিবি বিন হান 

২। জু লোক্সী) বাকী হি অক্ষ লক্ষী 

৩। আরা বোকুণী)  পাৰিঞ্জাত ৮০ ইজ চর 

॥। তুরগ (পাতুবর্ণ আপ্সারে!গণ অনক্টাদিগ_গঙ্জ ভদ্চৈহহ্ৰ) ধন্বন্তরি 

অশ্ব) (অ্ৰযাৰত প্ৰন্ৃতি ) 

*। কোন্তত চহ কোস্তক সনি ্স্থারি পঞ্চজন 
*। পানিজাত বৰিষ পারিজাত পারিজাত অরাৰত 
৭1 স্দস্বতসহ্‌ ধস মসৃতসহ বস্তি অক্সরোগণ হন অন্তত 

A) রাবত লগ্দ্বী লগ্মী অঞ্দরোগণ হস 








হ্াত্তারত বিফুপুরাণ ভাগবত পদ্মপুরাণ মনলামঙ্গল 
»। বিষ = বারুণী লপ্দ্রী দ্বন্দ 
১০) = x অম্বতলহ বন্বন্তত্ি অসুতসহ চল চাৰবাশ্যা 
১১) » ৮ স তুলনী আস 


সত x x = এ 
মহাভারত আদিপর্বব ১৮শ অধ্যায়, বিষ্ণুপুরাণ লস অংশ 
২য় অধ্যায়, ভাগবত অষ্টম স্বন্ধ ৭ম, ৮ম ও ৯ম অধ্যায়, 
পল্ধপুরাণ ন্বর্গথণ্ড ৪১শ অধ্যায় ও ব্রহ্মথণ্ড ৯ম অধ্যায়ে সমুদ্রমথনের 
কথা আছে। পদ্মপুরাণের স্বর্গথণ্ড ও ত্রহ্মথণ্ডের মত অভিন্ন । 
মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত ও পল্মপুরাণ, এই চারি গ্রন্থনিদ্দিষ্ট 
মথনোন্তুত দ্রব্যাদি ও তাহাদের পধ্যায় লক্ষ্য করিলে প্রতীয়মান 
হইবে যে, বিষ, অমৃত, ধন্বস্তুরি, লক্ষ্মী ও পারিজাত মহাভারত ও 
সকল পুরাণেই সাধারণ । স্থরভি ও অপ্সরোগণ-__মহাভারত ব্যতীত 
সকল পুরাণে; চন্দ্র__মহাভারত, বিষুণপুরাণ ও পদ্মপুরাণে ; বারুণী_ 
মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতে ; এরাবত-_মহাভারত, ভাগবত 
ও পদ্মপুরাণে ; উচ্চৈচশ্রবাঁ--ভাগবত ও পদ্মপুরাণে $ কৌস্তবভ_ 
মহাভারত ও ভাগবতে সাধারণ । মহাভারতের পাঞ্জবর্ণ তুরগ 
এবং ভাগবত ও পদ্মপুরাণের উচ্চঃশ্রব। অভিন্ন কল্পনা কর! যাইতে 
পারে। পদ্মপুরাণে অলস্ম্মী ও তুলসী নূতন। এই গ্রন্থচতুষ্টয়ের 
সঙ্গে কেতকাদাসের মত আলোচন! করিলে দেখ! যায় যে, কেতকা- 
দাস মহাভারত ও পুরাণত্রয় সম্মত পাচটা দ্রব্যের মধ্যে প্রথম চারিটী 
স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। অবশিষ্ট ৮টা দ্রবোর মধ্যে চন্দ্র এবং 
এরাবত যথাক্রমে মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ ও. পদ্মপুরাণে, এবং 
মহাভারত, ভাগবত ও পদ্মপুরাণে ; রহিয়াছে । ॥ বাকী ৬টা দ্ৰব্য যথা 
সুনি, হংস, পঞ্চজন, দ্বন্থ, চাদবাশ্য। ও অগ্নি * note কবি মথনোদ্ধুত 
প্রথম দ্রব্য হিসাবে নি সে লস খ করাতে ইহাই মনে 
হইতেছে যে, কৰি প্রত্যক্ষ অভিচ্ঞতাভনিত সাধারণ জ্ঞান হইতে 
মুনি উদ্ভবের কল্পন! করিয়াছেন । 
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1১2১) 
অগ্নি এ স্থলে ‘বাড়বাগ্নি' অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে । কবি 

পঞ্চজন শব্দে ঠিক কি নিদ্দেশ করিয়াছেন বল! শক্ত । 'দন্দ' 
এ স্থলে ‘কলহ’ অর্থে ব্যবন্ধত হইয়া থাকিলে, ইহার সহিত 
পদ্মপুরাণ-সম্মত অলক্্পীর ভাবগত সাদৃশ্য আছে । অলপ্মী উদ্থিত 
হইলে, ইনি কি করিবেন, এই প্রশ্নের উত্তরে দেবতার! বলিয়াছেন__ 
‘হে দেবি! যাহাদিগের গৃহে নিত্য কলহ হইবে, আমরা সেই, 
স্থান তোমাকে প্রদান করিতেছি। তুমি নিত্য অশুভাদ্বিতা 
হইয়া সেই স্থানে বাস কর 

‘যেষাং ন পাহ গৃহে দেবি কলহ: সম্প্রবর্ভতে । 

তত্র স্থানং প্রযচ্ছামো। বস চোল শুতাস্বিতা ॥' 

[ পদ্মপুরাণ, ন্বর্গসশ্ড ৪১।৩৫:; ব্রক্ধ খণ্ড ৯1১১ ] 
কেতকাদাস অলশ্দীর পরিবর্তে মৃত্তিমান্‌ কলহ বা দ্বন্থকেই উদিত 
করিয়! থাকিবেন। মথনোচ্ধুত দ্রব্যাদি বন্টন বিষয়েও কেতকাদাসের 
মৌলিকতা আছে। 


“ক্ষীরোদ করিল! হর দ্বাদশ মন্থনে। 
লক্ষ্মী দেবী সপিল। দেব নারায়ণে ॥' [ পৃ ২৭, পং ১১-১২ ] 


বিফ্ুপুরাণে --“দিব।মাল।স্বরধরা আতা সূনণন্তুষিতা । 

পশ্বাতা২ সর্বদেবানাহ যযৌ বঙ্গএস্থলং হরে: ৪ ১৯,১৯৪, 
অর্থাৎ তিনি স্গাতা, ভষণভূষিতা ও দিবামাল্যাম্বরধরা হইয়া 
সর্ববদেবগণের সমক্ষে হরির বক্ষঃস্থল আশ্রয় করিলেন ॥ 
ভাগবতে - 'বত্রে বরং সর্কগুপৈরপেক্ষিত 

রমামুকুন্দং নিরপেক্ষমীন্সিতম্‌ ৷" ৮/৮/২৩ ( অর্থ) 
অর্থাৎ সর্ববগুণাধার প্রভু পর্মবাছ্ছিত সুকুন্দকে রমা বরপদে বরণ 
করিলেন । এস্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বিষ্ণুপুরাণ ও 
ভাগবতের রম! নিজেই আ্ঁহরিকে বরণ করিয়াছেন, কিন্ত মনসা- 
মঙ্গলে লক্ষ্মীদেৰীকে নারায়ণের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন শিব। 


খুব স্ুন্ম প্রভেদ সন্দেহ নাই, কিন্ত ইহাদ্বার৷ মঙ্গল সাহিত্যে শিব- 
প্রাধান্য অবিসংবাদিত ভাবে স্থচিত হইয়াছে । তারপর-__ 

‘গগনে আনিয়া চন্দ্র করিল! প্রকাশ । 

উরাবত নিল ইচ্জ ব্ক্ষ। নিল হাস ৪ [পৃ ২৯, পং ১৩-১৪ ] 
ভাগবতে চন্দ্রের কথ! নাই । মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ ও পাদ্মপুরাণে 
আছে। বিফ্ণুপুরাণের মতে চন্দ্রকে চন্দ্রশেখর মহাদেব গ্রহণ 
করিলেন__ 

“ততঃ শীতাংশুর ভবদ্‌ জগৃহে তং মহেশ্বরঃ ।' ১৯৯৬, 
অর্থাৎ তাহারপর শীতাংশু হইলেন, তাহাকে মহাদেব গ্রহণ 
করিলেন । সুতরাং কেতকাদাপের চন্দ্র যে আকাশে স্থান পাইলেন, 
ইহ প্রত্যক্ষ দর্শনাভিজ্ঞতা-জাত । চন্দ্রের আকাশে যাইবার কারণও 
কবি নির্দেশ করিয়াছেন 

গবষে জলে সৰ্মসিন্ধ গরল দাহনে ইন্দু 

গগনমগুলে কৈল বাস" [ পৃ ২৯, পং ৩-৪ ] 

ভ্রহ্মার বাহন হংস, সেই জন্যই বোধ হয় কবি ত্রহ্মাকে হংস সমপণ 
করিয়াছেন। এরাবত ইন্দ্রের বাহন-_-ইহ। মহাভারত-সম্মত | 
অনস্তর_ 

“ব্ৰহ্মামত্ত্র দিল ব্ৰক্ষা ধন্ত্ররির কাণে। 

রোগের বিনাশ হেতু সেই মহাজনে ॥' [ পৃ ২৭, পং ১৫-১৬ ] 
ভাগবতে ধন্বস্তরিকে 'আযুর্বেদ-পারদর্শী বল! হইয়াছে_ 

“ধন্মন্তরিরিতিখ্যাত সআযুর্কেদদৃগিছ্যভাক ।' ৮৮1২৩ 
অর্থাৎ আয়্কেদ-শাস্রে পারদর্শী এবং যজ্ঞভাগ-ভোলী ধর্মস্তরি। 
অনস্তর_ 

'চাদেকে দিলেন হর ত্রক্ষচ্ঞান কয়্য।। 

অনসাবে না! মানিবি এই জ্ঞান পায়া ॥ 

সিন্ধু সমর্পণ হৈল বাড়ল আনল । 

অবশেষে সমপিতে আছয়ে গরল ॥' [ পৃ ২৭, পং ১৭-২* ] 


বাড়বানল সম্পর্কে পৌরাণিক কাহিনী আছে, তবে তাহ! অন্য 
প্রসঙ্গে । শিবের বিষপান-প্রসঙ্গ বিষ্ণুপুরাণে নাই । কিন্তু ইহ! 
মহাভারত, ভাগবত ও পদ্মপুরাণে আছে । মহাভারতের মতে শিব 
ব্রহ্মার অনুরোধে জগত-রক্ষার জন্য বিষ পান করেন। 

'প্রাগ্রসঙ্পোকরক্ষার্থৎ ব্রক্ষণঃ বচনাচ্ডিবঃ |" ১/১৮1৪৩, 
ভাগবতের মতে বিষপানের জন্য শিবকে কৈলাস হইতে ডাকিয়া 
আনা হইল এবং তিনি সমস্ত প্রজ্াগণের মঙ্গলের জন্য বিষপান 
করিলেন। পদ্মপুরাশের মতে শিব হৃদয়ে নারায়ণকে ধ্যান করিয়া 
মহামন্ত্ৰ উচ্চারণপুর্ধক বিষপান করিলে নহাসস্ত্রের প্রভাবে তাহা 
জীর্ণ হইয়া গেল। বিষপানের ফলে শিবকে নীলকণ্ঠ হইতে 
হইল । কেতকাদাসের মনসামঙ্গলে শিবের বিষপান কাহিনীটা 
অত্যন্ত দীর্ঘ ও করুণ । বিষপানে শিবের মৃত্যু, পা্ববতীর ক্রন্দন, 
মনস। ও চণ্ডীর বিরোধ এবং মনসা-কর্ডুক শিবের প্রাণদান প্রভৃতি 
প্রসঙ্গ কেতকাদাসের কাব্যে বদিত হইয়াছে । মহাভারত ও 
ভাগবত প্ৰন্তৃতির শিবের মত এই শিবও নীলক্__ 

'বী্গনন্্র করিয়া পড়েন বিষহরি । 

গরল উগারি দিল দেব ত্রিপুরারি ॥ 

অবশেষে বিষ রহিল শিবের গলায় ॥ 

নীলকণ্ঠ নাম রহিল দেবত! সভায় ॥ [পু ৪৩, পং ৯-১২] 
দেবগণ শিব-উদগীর্ণ বিষ মনসাকে দান করিলেন এবং মনসা 
এই বিষ নাগগণকে বন্টন করিয়া দিলেন । মহাভারত ও পদ্মপুরাণে 
সপ্পকুলের বিষ-প্রাপ্তির কথা নাই $ কিন্তু ভাগবত ও বিষুঃপুরাণে 
আছে। ভাগবতের মতে মহাদেবের বিষপানের সময় যতটুকু বিষ 
তাহার করতল হইতে বিনিঃস্থত হইয়া! পতিত হইয়াছিল, তাহাই 
সর্পাদি বিষাক্ত জীবগণ প্রাপ্ত হয়। 

'প্রস্থরং পিবতঃ পাশে ঘ কিঞ্চিচ্জগৃহ: স্থ তৎ । 

বৃশ্চিকাহিবিষৌবধ্যো দন্দশূকাষ্চ যে পরে ৪' ৮৷৭/৪৬ 


(৩s) 
অর্থাৎ বিষপান সময়ে মহাদেবের হাত হইতে যে বিষ স্বলিত হইয়া 
পড়িয়াছিল, তাহ! গ্রহণের ফলে বৃশ্চিক, সর্প, বিষাক্ত ওষধি ও 
অন্যান্য বিষময় জীবের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইতেছে । 


বিষ্ণুপুরাণের মতে বিষ উদ্থিত হইলে নাগগণই তাহা গ্রহণ 
করেন-__ 
£ ‘অগৃহষ্চ বিষং নাগা: ক্ষীরোদাচ্চ সমুখিতষ্‌।' ১/৯।৯৮ 
অর্থাৎ ্ষীরোদমথনোদ্ুত বিষ নাগগণই গ্রহণ করিলেন । 


উমাহরণ_উষাহরণ পাল! খিলহরিবংশ বিষুৎপবর্ষ ১১৬ হইতে 
১২৮ অধ্যায়, ভরীমন্ভাগবত ১০ম ক্বন্ধ ৬২ ও ৬৩ অধ্যায়, বিষ্ণুপুৱাণ 
পঞ্চমাংশ ৩২ ও ৩৩ অধ্যায়, ব্ৰহ্ম পুরাণ ২*৫ ও ২০৬ অধ্যায়, 
ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত পুরাণ আকুষ্ণ ভন্মখণ্ড ১১৪ হইতে ১২০ অধ্যায়, শিব- 
পুরাণ ধশ্মসংহিতা ৭ম অধ্যায় ও পদ্মপুরাণ উত্তর খণ্ড ২৫* অধ্যায় 
প্রস্তুতিতে বর্ণিত হইয়াছে । সকল পুরাণ আলোচ্য কাহিনী বর্ণনে 
যে একমত নহে তাহ! বলাই বাহুল্য । কেতকাদাস কোন 
পুরাণকেই একা স্বভাবে অনুসরণ করেন নাই । তবে কাহার কাব্যে 
প্রসঙ্গতঃ 'মনসার ব্রত কথা ভ্রীহরিবংশের গাথা” [পু ১৩৪, পং ৫]. 
প্রভৃতি উক্তিতে হরিবংশের উল্লেখ পাইতেছি ; অস্থা কোন পুরাণের 
উল্লেখ ইহাতে নাই । কেতকাদাস উষাহরণ সম্পর্কীয় পৌরাণিক, 
কাহিনীটার শেষের দিকে শিবের অভিশাপ অংশটুকু নিজের কাব্যের 
সুবিধার জন্য জুড়িয়! দিয়াছেন সাত্র। 


বান লি উপ হইলে বাগ শিষকে বলিয়াছেন _- 











শিব উত্তর করিলেন__ 

‘ইহার প্রতিফল তুমি পাবে বাণ রাজ] । 

যেই দিনে ভাঙ্দির তোমার রণ ধ্বজা ॥' [ পূ ৬৯, পং ৯-১* ] 
কেতকাদাসের এই উক্তির সহিত বিষ্চুপুরাণ, ত্রহ্মপুরাণ, দ্রমন্তাগবত, 
খিলহরিবংশ ও শিব পুরাণের মত প্রায় মিলিয়া যাইতেছে । 
রথধ্বজভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই যে যুদ্ধারস্ত হইবে তাহ! ত্রহ্মবৈবর্্ত পুরাণ 
ও পদ্মপুরাণ ব্যতীত অপর সকল পুরাণ সম্মত । 

‘তচ্ছ_ত্বা ভগবান্‌ ক্রুক্ষঃ কেতুন্ডে ভঙ্গাতে যদ) । 

দ্দপপস্ং তবেন্মঢ় ! সংযুগং মংসমেন তে ॥' [ শ্রমন্তাগবত ১*॥৬২৷১* ] 


অর্থাৎ ইহ! শুনিয়! ভগবান ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, হে মূঢ়! যে সময়ে 
তোমার কেতু ভগ্ন হইবে সে সনয়ে মন্তল্য কোন ব্যক্তির সহিত 
তোমার দর্প বিনাশক যুদ্ধ হইবে । 
উষার বর প্রার্থনা প্রসঙ্গে কেতকাদাস লিখিয়াছেন__উষ!| তিন 

বৎসর বয়সে বাণ-ভবনে আগত শিব ও উনাকে পুজা করিয়া নিয়োক্ত 
বর প্রার্থন। করিয়াছিলেন । 

“শুন গে! চত্ডিক। মাতা শুন ত্ৰিলোচন । 

দ্বারিকায় আছে তিহে। কৃষ্ণের নন্দন ॥ 

তার পুত্র অনিকুক্ধ পরম স্বন্দর । 

তিহো। মোর পতি হব মাগি এই বর ॥' [ পু ১৯, পং ১৩১৬] 
কিন্তু খিলহরিবংশে ইহ! সমঘিত হয় নাই। সেখানে রম্যমাণ 
উম্ামহেশ দর্শনে উষার সস্তোগেচ্ছ। হয়, তখন পাব্বতী তাহাকে 
বর দেন যে তাহার উপযুক্ত ভর্তা হইবে । ব্রক্ষপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, 
শিবপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ ইহাতে একমত । 

‘তত্রোষা বাণ ছুহিত। ক্রীড়মানাস্ত পাৰ্কতীম্‌ । 

দু মনপি সন্দধ্যৌ ভৰত সঙমক্ষাজিলী ॥' [ শিবপুরাণ, ধশ্মসংহিতা,-৮০] 
অর্থাৎ বাণাস্থুর দুহিতা উষ। পাববতীকে ভর্তার সহিত ক্রীড়া করিতে 


© 
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দর্শন করিয়া মনে মনে চিন্ব। করিতে লাগিলেন এবং ভর 
সমাগম-বাসনা তহকালে তাহার মনোমধো উদিত হইয়াছিল । 
কিন্ত কবে কি ভাবে স্বামীর দেখা মিলিবে এই প্রশ্নে পার্বতী 
বলিলেন 
বৈশাখের শুক্র পক্ষ নাম স্বাতী তিথি । 
বাসরে শুইয়া থাক হৈয়া শুদ্ধমতী ॥ 
বাসরে পাইবে পতি স্বপন গোচরে।' [পু ৭১, পং ৫-৭] 
খিলহরিবংশ, ব্রহ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ ও শিবপুরাণে আন্ুরূপ কথাই 
“ আছে $ যেমন 
“বৈণাণে শুক্র ছাদস্যাং ব্ৰপ্রে যোহতিভবং তব । 
করিশ্াতি স তে ভর্তা রাজ্পুত্রি ভবিশ্থতি ॥' [ হদ্বপুরাণ ৯০৫1১৪ ] 
অর্থাৎ বৈশাখ মাসে শুক্লা দ্বাদশীতে স্বপ্রকালীন তোমাকে যিনি 
অভিভব করিবেন, হে রাজপুত্রি! তিনিই তোমার ভর্তা হইবেন। 
এই সকল পুরাণের সহিত কেতকাদাসপ্রদত্ত বিবরণের একেবারে 
মাস পক্ষ মিলিয়া যাইতেছে । 
চিত্রলেখ! উষার সখী । কেতকাদাসের মতে ইনি বাণমন্ত্র 
কুম্তাণ্ডের কন্যা । 
কুস্তাড আমার বাপ আমি তার ঝি। 
চিন্জলেগা নাম মোর চিত্র কর্যাছি ॥' [পৃ ৭৯, পং ২-৬ ] 
কিন্তু হরিবংশে চিত্রলেখ! অপ্পরী_উযার সখী এবং কুস্তাণ্ড কন্যাও 
সখী, কিন্ত তাহার! এক বাক্তি নহেন। ত্রক্মবৈবর্ত পুরাণের মতেও 
ইনি অগ্পরী। 
'উদ্ধায়া বচনং শ্রত্থা রামা বাকামিদং পুনঃ । 
উবাচ রুদতীং চোবাং কুন্ডাণছহিতা-সখী ॥ 
কুশলা তে বিশালাক্ষি সর্ব্মখা সন্ধিবিগ্রহে । 
অপ্সরা ভিজলেখ। বৈ ক্ষিপ্ৰং বিজ্ঞাপাতাৎ সবি ৪" 
[ শিলহরিকং, বিজুর ১১৮৪ 
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অর্থাৎ উষার কথা শুনিয়! রমলীয়। সখী কুম্তাগুদ্ুহিতা রোদন- 
পরায়ণা উষাকে পুনব্বার এই কথা| বলিলেন “হে সখি বিশালনয়নে ! 
অপ্সরা চিত্রলেখা সন্ধি ও বিগ্রহ কাধ্যে সববপ্রকারে স্ুনিপুণা 
অতএব তাহাকেই এই বিষয়টা সত্বর বিজ্ঞাপিত কর। 

কিন্ত বিষুৎপুরাণ, ত্রহ্মপুরাণ, ভ্রীম্াগবত ও শিবপুরাণ এই 
প্রশ্নে কেতকাদাসের সহিত একমত । 

“বাণক্ মন্ত্রী কৃ্ঠাওশ্চিত্রলেখা তু তৎস্বতা ৷৷ [বিষপান )৩২1১৭] 
অর্থাৎ বাণের মন্ত্রী কুন্ডাণ্ড চিত্রলেখা তাহার কন্যা! । কেতকাদাস এই 
স্থলে চিত্রলেখার চিত্রবিদ্যা শিক্ষা ও তাহার নামের একটা সংক্ষিপ্ত. 
ইতিহাস দিয়াছেন, কিন্তু পুরাণাদিতে ইহার কোন প্রসঙ্গ নাই । 

স্বপ্ন-সমাগম. উষার বিলাপ ও চিত্র-অস্কন অংশ কেতকাদাস 
মূলতঃ খিলহরিবংশ অনুযায়ী রচনা করিয়াছেন। কিন্ত চিত্রলেখার 
আত্মকাহিনী কেতকাদাসের স্বকল্পিত। অনিরুদ্ধকে চিত্রলেখা 
কি ভাবে আনিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে । কেতকাদাসের 
মতে অনিরুদ্ধ জাগ্রত অবস্থায় স্বেচ্ছায় আসিয়াছিলেন কিন্ত পুরাণে 
তাহা স্বীকৃত হয় নাই । হরিবংশ, ত্রহ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত, 
ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত্পুরাণ ও পদ্মপুরাণের মতে তাহাকে নিদ্রিত অবস্থায় 
আন। হইয়াছিল । চিত্রলেখ! ‘দ্বারবতীং গন্ধ! রাত্রাবস্থঃপুরে সপ্ত 
মনিরুদ্ধং দু গৃহীত্ব। মোহয়িত্বা”_ অর্থাৎ দ্বারবতীপুরে গমন করিয়া 
রাত্রিকালে তত্রত্য অস্তঃপুরস্থপ্ত অনিরুদ্ধকে দর্শন মাত্র গ্রহণপূর্বনক 
মোহিত করিয়া আনয়ন করিলেন ! [পশ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড ২৫*।১১] 

কেতকাদাসের উষ!| যেরূপ অনিরুদ্ধকে স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন 
তদ্রুপ অনিরুদ্ধ ও ভষাকে ব্ৰপ্রে দর্শন করেন । 


“অনিক্তন্ বলে শুন ওহে মুনি বিচক্ষণ 
যত সত দেখিলু স্বপনে । 
নানা সআতরণ পরি আইল স্বন্দরী নারী 


রঙ্জনী বঞ্চিল মোর সনে ॥' [পু ৮২, পহ ১৯২২] 
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কেতকাদাসের এই উক্তির সহিত ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের নিয়োক্ত উক্তি 
তুলনীয় । 

একদা সোহনিকুন্স্চ নকযৌবনসংযুতঃ । 

স্থপ্রে। রহসি পথান্ষে পুস্পচন্দন5চ্চিতে ॥ 

স্বপ্রে দদর্শ যুবতী: পুস্পোস্ধানে স্পুম্পিতে ৷ 

স্থগন্ধিপুস্পতন্লোচ দ্রি্চ5ন্দনাচচ্চিতে ॥' 

[ অ্ৰ্ষবৈবৰ্ পুরাণ, শীকৃষ্চছন্মখণ্ড ১১৪।২-৩ ] 
অর্থাৎ সেই অনিরুদ্ধ একদা নিৰ্জ্ছনে পুষ্প এবং চন্দন চচ্চিত পধ্যক্ষে 
সুপ্ত হইয়া, স্বপ্নাবস্থায় বিকশিত কুন্ত্মপূর্ণ উদ্যানে ল্িগ্ধ চন্দনলিপ্র 
সুগন্ধি কুন্মশষ্যায় শয়ানা, ঈষখ হাস্থযুক্রা, নবযৌবনসম্পন্ন। রমশীয়া 
এক যুবতীকে দর্শন করিলেন । 

কেতকাদাসের মতে অনিরুদ্ধ নাগপাশারদ্ধ হইয়াছেন জ্ঞাত 
হইয়া যপুবীরেরা বাণের সহিত যুদ্ধ করিতে আলিয়াছেন। এই 
যুদ্ধে প্রথমতঃ যাদবের! বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। পরে 
ভ্রাকৃষ্ণর আদেশে গকুড় ‘অভিলাযী শিব কুণ্ড' বুজাইয়। দিলে 
যাদবগণ জয়ী হন। এই অভিলাষী কুণ্ডের কাহিনী কোন পুরাণে 
নাই । 

হরিহরের যুদ্ধপ্রসঙ্গে দেখিতে পাই খিলহরিবংশে ব্রহ্মা এ 
যুদ্ধ নিবেধ করিয়াছেন। শ্রামন্াগবত, বিষুঃপুরাণ ও ক্রহ্ষপুরাণে 
এ যুদ্ধ নিবৃত্তি হইয়ট্ছে হরিকর্তুক হরকে সুচ্ছিত করিয়!। 
কেতকাদাস এ যুদ্ধের নিবৃত্তি করিয়াছেন চণ্ডীকে বিবসন করিয়া ॥ 


‘চণ্ডী বিবসন দেখি নারায়ণ 
পরম লঙ্দিত মনে । 
লাঞ্জে ত্রিপুরারি হেট মুণ্ড করি 


ভঙ্গ দিলা মহারণে ॥' [পু ১২৮, পং ১-৪ ] 
অনুরূপ একটী ঘটনার উল্লেখ বিষ্ণুপুরাণ, ত্রহ্মপুরাণ ও ক্রনন্তাগবতে 
পাইতেছি বটে কিন্ত কেতকাদাস স্বেচ্ছামত তাহা হরিহর যুদ্ধে, 
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সন্নিবেশিত করিয়াছেন । বিষুপুরাণে আছে জ্রীকৃষ্ণ বাণকে বধ 
করিতে উদ্যত হইলে কোটরা নামী নায়াবিগ্ঠা। (ভ্রীমচ্ভাগবতের 
মতে ইনি বাণের মাত!) উলঙ্গিনী বেশে উভয়ের মধ্যে উপস্থিত 
হইলে শ্রীকৃষ্ণ লজ্জিত হইয়া পড়েন এবং বাণ সে যাত্রা অব্যাহতি 
পান। i 

“তন্মাতা কোটরা নাম লগা মুক্তশিরোকহা । 

পুরোহবতন্দে কৃষ্ণস্য পুত্রপ্রাণ রিরক্ষরা ॥'  [ শরমন্তাগবত ১০,৬৩৷১*) 
অর্থাৎ কোটর! নায়ী বাণরাজার মাতা আলুলায়িত কেশে উলঙ্গ 
অবস্থায় পুত্র বাণরাজার প্রাণরক্ষার নিমিত্ত ত্কফের সম্মুখে 
উপস্থিত হইলেন । 

শিবজ্ছর ও বিষুজ্জর প্রসঙ্গে দেখিতে পাই কেতকাদাস মূলতঃ 

স্রীমন্ভাগবত আন্ুসরণ করিয়াছেন । গ্রীমঞ্জাগবতে হরিহর ' যুদ্ধের 
পর শিবচ্ছর ও বিষ্ুচ্ষরের যুদ্ধ হইয়াছিল । কিন্ত ব্রহ্মপুরাণ ও 
বিষ্ণুপুরাণে হরিহর যুদ্ধের পুর্বেবই এই ছুই জ্বরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়॥ 
কেতকাদাস প্রদত্ত শিবজ্ঞরের বর্ণনার সহিত প্রীনদ্চাগবত, ত্রহ্মপুরাণ 
ও বিষুপুরাণের বর্ণন। প্রায় অভিন্ন । 

“শিব জরের কিছু শুনহ কখন । 

তিন হন্ত তিন পদ ত্রিশির। নক লোচন হ' [পু ১২৯, পৎ ১৯২৯] 

‘জরস্ত ভ্রিশিরান্দিপান্।' [ স্রমন্তাগবত ১৬৩/২২ ] 

কেতকাদাস এই জর যুদ্ধ বর্ণন সমাপ্ত করিয়া ইহার ফলশ্রুতি 

নির্দেশ করিয়াছেন 

'উদ্যার হরণ বাণযুদ্ধের প্রসঙ্গে । 

শিবজ্ছর কত না থাকিব তার অঙ্গে ॥' [পু ১০১, পং ৩-৮ ] 
এইরূপ ফলক্রুতির উল্লেখ বিষ্ণুপুরাণ, ত্রহ্মপুরাণ ও শ্রমন্তাগবতেও 
পাইতেছি। 

“মম হয়া সমং যুদ্ধ: যে স্যরিসরাস্থি মানবাং ৷ 

বিজ্ঞরান্ডে তবিশ্ন্থী তুক্ত [চৈনং যযৌ জ্দরঃ ॥' [বিষ্ণপুরাণ ৬/৩৩।৯৯] 
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অর্থাৎ “আমার সহিত আপনার এই যুদ্ধ কথা যাহার! স্মরণ করিবে 
তাহারা জ্বর রোগ হইতে মুক্ত হইবে-_জ্বর ভগবানকে এইকথা 
বলিয়া প্রস্থান করিল । 
বেহুলার যাত্রাপথ-__সকল মনসামঙ্গলেই বেহুলার মৃতপতি- 
সহ কলার মান্দাসে ভাসিয়! যাত্রাপথের অল্পবিস্তর পরিচয় দেওয়া 
আছে। অন্যান্য কবির যাত্রাপথের সহিত আমাদের কবির প্রদলিত 
যাত্রাপথের পার্থক্য অনেক। প্রায় সকল কবির গ্রন্থেই এমন 
কয়েকটা পল্লী বা ঘাটের নাম পাওয়া যায়, যাহার ভৌগোলিক 
সংস্থান এখনও বর্তমান । কিন্ত অধিকাংশ ঘাট বা পল্লীর নাম 
কবি-কল্পনা-প্রস্থত । কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলে সর্বসমেত 
২২টী ঘাটের নাম আছে ৷ তন্মধো ১৪টীর ভৌগোলিক সংস্থান গ্রন্থ- 
রচনার প্রায় আড়াই শত বৎসর পরে এখনও বিদ্মান। গত 
আড়াই শত বৎসরে কয়েকটা গ্রামের ধ্বংস হওয়া বা নদীর গতি 
পরিবর্তনের সঙ্গে দূরে সরিয়! যাওয়া বিচিত্র নহে । বেহুলার যাত্রাপথে 
যে ২২টি ঘাট বা গ্রামের নাম আছে, তন্মধ্যে ১৪টী ঘাট বা গ্রাম 
এখনও দামোদর ও তাহার শাখা বাকানদীর এবং বর্তমান বেহুলা 
নদীর উভয় তীরে অবস্থিত । চাপাতলার ঘাট হইতে ত্রিবেণী পর্যন্ত 
এই দীর্ঘ পথে পর পর যেসকল গ্রাম অদ্কাপি অবস্থিত, কবির 
কাবোও পর পর সেই সকল গ্রামেরই উল্লেখ দেখিতে পাইতেছি। 
এ স্থলে অপর একটা বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে । চাপাতল! বা 
কসবা চম্পাই নগরের নিকটবস্ত অঞ্চলেই কবির নিবাস ছিল। 
সেলিমাবাদ পরগণায় [ বারাখা-শাসিত অঞ্চল ] দামোদরের তীরবন্ধী 
বর্তমান সিলামপুর গ্রামের প্রায় ৫ মাইল উত্তরে 'কাক্সা" নামক, 
একটা গ্রাম আছে । এই “কাক্সা'ই সম্ভবতঃ কেতকাদাসের 
‘কাথড়া’। এই “কাক্সাকে" যদি কবির জন্মপল্লী অন্ুনান কর! যায়, 
তাহ! হইলে কবির আশ্রয়দাতা! ভারানল্লের নিকট আসিতে দামোদর 
ও তাহার শাখা বাকানদী এবং বেহুলা নদী দিয়াই আসা সম্ভব । 


Ed 


চণ্ডীনঙ্গলের প্রসিদ্ধ কবি সুকুন্দরান দেশত্যাগ করিয়া নৌকা- 
যোগে মেদিনীপুর গিয়াছিলেন। আমাদের আলোচ্য কবি গ্রাম 
ত্যাগ করিয়া কি ভাবে জগন্নাথপুর গিরাছিলেন, তাহার স্পষ্ট 
উল্লেখ ন! থাকিলে ও, নৌকাযোগে যাওয়া অসম্ভব বলিয়া মনে 
হইতেছে না। কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও মাতাপিত! সহ কবি সারারাত্রি 
হ্থাটিয়া ‘প্রাতঃকাল নিশি অবসান’ সময়ে জগন্নাথপুর পৌছিলেন, 
এরূপ ন! ভাবিয়া, নৌকাযোগে নিশি-অবসানসময়ে জগন্নাথপুর 
পৌছিলেন, এরূপ ভাবা যাইতে পারে। কবির গ্রন্থে যৃতপতিসহ 
বেহুলার কলার মান্দাসে ভাসিয়া যাওয়ার যে বর্ণনা দেয়া! 
হইয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিলে দামোদর ও তাহার শাখা! 
বাকানদীর এবং বেহুলা নদীর উভয় তীরন্ছ প্রসিদ্ধ গ্রানসমূহের 
সহিত কবি যে ঘনিষ্ঠ পরিচিত ছিলেন, তাহ! স্পষ্ট বুঝ 
যাইতেছে । ইহা হইতে অনুমান হয়, বেলার যে যাত্রাপথের 
পরিচয় কবি দিয়াছেন, তাহা ঠাহার পলায়ন-পথ হওয়াও 
বিচিত্র নহে । 

নিয়ে বেহুলার যাত্রাপথের ক্রম প্রদলিত হইল। কয়েকটি 
খাট বা পল্লীর পাশে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে সেই সেই ঘাট বা পল্লীর 
বর্তমান নাম দেওয়া গেল । 


টাপাতল। [ চম্পাই নগর কসবা ] , ‘চাপাতলা পুত্যা রাখ মেলানির ভার ।' 
[পৃ ২৮১, পহ ২৪] 


কোঙরবন্দ 'টাপাতল। এডাইফা গেল কোগুরবন্দে ॥” 
[পু ২৮২, পহ ১৮] 

ছুবরাঙ্পুর “তিন দিনে বেহুল! ভাসিল ছুবরাজপুর ।' 
[পূ ওৰ, পং ১৯] 
নবথগ্ [ নৰথক্তি ] “নবঞগ্ড এড়াইয। গেল বহু দূর ॥'[পু এ, পং ২*] 





বাকাদামোদর [ বাকানদী ] “‘তাসিতে ভালিতে পালা বাকা দামোদর ॥ 
[ পূ এ, পং ২২] 
ছ 


গোবিন্দপুর 
বর্ধমান [ বন্ধমান ] 
গাঙ্গপুর [ গাঙ্গ পুর ] 


খুঝাটি [ জঞ্জটী ] | 


'দেউল। [ দৌলিবাজাৰ ] 
কেছা [কেন্জা ] 
সআামাদিপুর [ আমাদপুর ) 
গোদাঘাট 

কুকুরখাট। 

মগাতিছঘাট। 


শিন্দাল।। 


উলমানপুর [ ওসমানশুর ] 
বোদালা! [ বড়ভালিয়। ] 
হাসনহাটি [ হালনহাটি ] 
নাবিকেলভাঙ্গ। 

বৈজ্তপুৱ [ বৈদ্ধপুর ) 
জিবেলী [ ভ্িবেলী ] 





স্যুক্জাটি গোবিন্দপুর বর্ধমান ভ্তান্তা |" 
[পু ২৮২, পং ২৩ ] 


“গাঙ্গপুরে বেহুলা উত্তরিল আইলা ॥' 
[পু পং২৪ ]} 
“উপর ঘাটে ভাসে কলার মান্দাস ॥' 
[পূ ২৮৩, পং ২২ ] 
“কেছ্রায় করিয়া পূজা জগতি কমলা ।' 
[পু ২৮৪, পং =] 
“সিল সআমাদিপুর স্বন্দী বেহুলা ॥” 
[পু এ, পহ ১৭] 
“গোলাঘাট পশ্চাৎ করিয়া সীমন্তিনী ॥' 
[ পু ২৮৭, পং যত] 
“কুকুরঘাটায় ভাসে কলার মান্দাস ॥' 
[পু ২৮৮, পহ ২৪] 
‘জগাতিঘাটাত আজি বিকাইবি দানে |" 
[পূ ২৯৭, পং ২] 
“তাসিয়া শিমলা নাচনী বেলা 
গেল বহু দুরাস্তর ।' 
[পু ২৯৩, পহ ১১-১২ ] 
“ভাসিযা উসমানপুর গেল বহুদূর ।' 
[পূ এ, পং ১৮] 
'বোদাল্যার দহে ভাসে কলার মান্দাস ॥' 
dl (পুত, পহ২১] 
'হাসনহাটিতে যথা হাসনের পাট ।" 
[পু ২৯৪, পহ ২৩) 7 
“প্রতাক্ষ উজান জল লারিকেলডায় ॥* 
[পৃ পং২৫] 
ভাসিয্া। নারিকেলডাঙ্গ। বৈশ্থপুরে যান ॥ 
[পু ২৯৪, পং ৬) 
“তিন দিকে ত্ৰিবেণী ত্রিধারা যথা বহে।' 
[পূ ্র,পং২১] 





ছন্দ__আলোচ্য গ্রন্থে বহু স্থলে পদশীষে ছন্দের নাম লেখা 
আছে। সমগ্র গ্রন্থে [ পরিশিষ্ট অংশ ব্যতীত ] ললিত, একাবলী, 
ত্রিপদী ও পয়ার, এই ছন্দ চতুষ্টয় ব্যবন্ধৃত হইয়াছে । কেবল দুই 
স্থলে [পৃ ৪৭ ও পৃ ২০৮ ], ললিত ছন্দের উল্লেখ আছে। কিন্ত 
লক্ষার-শান্দ্ান্ুুযায়ী * উভয় ক্ষেত্রেই উহাকে ললিত ছন্দ ন! বলিয়া 
ত্রিপদীর রূপভেদ বলা যাইতে পারে। একাবলী ছন্দ পয়ার 
অপেক্ষা ন্যুনাক্ষরে রচিত হইয়া থাকে । অক্ষর-সংখ্য। ভেদে এই 
ছন্দ একাদশাক্ষরাবৃত্তি, দ্বাদশাক্ষরাবৃত্তি ও ত্রয়োদশাক্ষরাবৃত্তি হইয়া 
থাকে। কিন্ত আলোচ্য গ্রন্থে একাবলীর যে তিনটা উদাহরণ 
পাইতেছি [পু ১৫৪, ২৬৮, ২৭৬ ], তাহা! অলক্কার-শাস্তরান্ুসারে 
সংস্কৃত গজগতি ছন্দের অনুরূপ বলিয়া মনে হয়। একাবলী 
ছন্দ যে তিন স্থলে ব্যবন্ধত হইয়াছে, তন্মধ্যে দুইটা ক্ষেত্রেই 
[পৃ ২৬৮, ২৭৬], ইহা করুণরসাত্মক, বেহুলার ক্রন্দন ও 
আকৃতিতে পূর্ণ, এইজনশ্র এইছন্দ কবি করুণরসেই অধিক 
প্রয়োগ করিয়াছেন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। ত্রিপদী 
প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত । যথা, লঘু ত্রিপদী [৬+৬+৮] ৩ 
দীর্ণ ত্রিপদী [৮+৮+১*]। আলোচ্য গ্রন্থে লঘু ও দীর্ঘ এই উভয় 
জাতীয় ত্রিপদীরই প্রয়োগ দুষ্ট হয়। পয়ার চতুপ্দশ অক্ষরের ছন্দ 
(৮+৬,। ॥ আলোচা গ্রন্থে ইহার প্রয়োগ-প্রাচুর্য্য লক্ষিত হয়। 
লেচাড়ী দ্বারা কবি কি বুঝাইতে চাহিতেছেন, তাহ! বল! শক্ত, কারণ 
কোন স্থানে পয়ারকে [পু ৯৬, ১১৮] আবার কোন স্থানে 
কিপদীকে [পু ১:৮, ১২১] তিনি লেচাড়ী-কপে নির্দেশ 
করিয়াছেন ; আবার কোথাও 'লেচাড়ী ত্রিপদী’ [ পৃ ১২১ ] অথবা 
“লেচাড়ী পয়ার' [পু ১২৯) বলিয়াছেন। ইহাতে মনে হয় 
*লেচাড়ী' কোন বিশেষ ছন্দ নহে, একটা ঢং মাত্র। যে সকল 
ছন্দ [পয়ার ব! ত্রিপদী ] ব্বত্য সহকারে গীত হইত, তাহাই 





* কাবানি্ণন_লালমোহন বিষ্ঠানিখি । 
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সম্ভবতঃ *লেচাড়ী নামে অভিহিত হইয়া থাকিবে। এই স্থলে 
স্মরণ রাখা কর্তবা যে, প্রাচীন কবিদের গ্রন্থে ছন্দসমূহ সর্বত্র নিল 
ভাবে ব্যবহৃত হয় নাই। কাজেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে স্ক্জ 
বিশ্লেষণ করিলে অনেক স্থলেই ভ্রম-প্রমাদ পরিলক্ষিত হইবে । 
ব্লাগ__আলোচা মনসামঙ্গলের কয়েকটা পয়ার ও ত্রিপদীর 
শীষে ভারতীয় সঙ্গীতের কতিপয় শান্্রীয় রাগের উল্লেখ আছে। 
আমর! সমগ্র গ্রন্থে নিয়োক্ত ১৪টী রাগের উল্লেখ পাইতেছি । যথা 
করুণা, কামোদ, গৌরী, ত্রিকূট, ধানসী, পটমঞ্জরী, পাহিড়্যা, বড়ারি, 
ভাট্যারি, মঙ্গল, মঞ্চরী, মল্লার, মালসী ও শুহাই। সকল মঙ্গল 
কাবাই শীত হইত । পূর্ব বঙ্গের কোথাও কোথাও সমগ্র 
আবণ মাস ব্যাপিয়া খোলকরতাল সহযোগে এখনও মনসামঙ্গল 
গীত হইয়। থাকে । এরূপ অবস্থায় মনসামঙ্গল গ্রন্থে রাগ-রাগিনীর 
উল্লেখ থাকা স্বাভাবিক বলিতে হইবে । তবে, এ স্থলে বিচাধা বিষয় 
হইতেছে__এই সকল কবিতা বা গান উল্লিখিত-শান্দ্রীয় রাগান্থুষায়ী 
গীত হইত কি না। ভারতীয় প্রাচীন সঙ্গীত-শান্ত্রে প্রত্যেক রাগ- 
রাগিনীর রূপ, ভাব, গাহিবার সময়, জাতি ইত্যাদি বিস্তারিত ভাবে 
বণিত আছে । কেত্কাদাসের মঙ্গল-কাব্যে যে সকল কবিতার 
শীষে শাস্ত্রীয় রাগের উল্লেখ আছে, সেই সকল কবিতার বধিত 
বিষয়ের ভাবের বা অনুষ্ঠান কালের সঙ্গে এ সকল রাগের ভাব, রূপ 
বা সময় ইত্যাদির কোন মিল নাই। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি__ 
কেতকাদাসের কাব্যে একাধিক স্থলে [ পৃঃ ১১, ৬২, ১২৬, ১৭৯, 
২১৩, ২১৬, ৪০৭ ] গৌরী রাগের উল্লেখ আছে। শান্সে এই রাগ 
দিবলের চরণ বাসে সাহিয়ার বিধায় ৬ গৌরী রাগের বর্ণনান্মষায়ী 
ইহা মধুর ভাবাপন্ন হইবে__ 
‘মধুপানে মাতি ধনী মধুর প্রসঙ্গে । নট 
রজনীর মুখে গান গায় নানা রঙ্গে ॥' [ সঙ্গীত-তরঙ্গ, পু ৯৪১] 


* তুল” রাগকজন্রম, তৃতীয় খণ্ড, পু ২৩ [ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-সংস্করণ ] | 








অন্যত্র 'তাল-ঘান-লফ়_তিন মিলনে ৷ 
মিলনে অধৈর্য নায়ক সনে ॥' 


“গান তুলা! দিল যামিনী-মুখে ॥' [সঙ্দীত-তরঙ্গ, পু ২৫৪] * 
কিন্ত আলোচ্য কাব্যে এই সকল ক্ষেত্রে গৌরী রাগ নির্দ্দেশের 
শান্রান্যায়ী কোনই সার্থকতা নাই । তবে এই গ্রন্থের সকল 
রাগরাগিশীর প্রয়োগ লক্ষ্য করিলে অনুমান হয় যে, বিষয়-বস্তর 
বৈচিত্রোর দ্বারা কয়েকটি রাগকে চিনিয়! লঞ্য়া যাইতে পারে। 
যেমন করুণ! রাগ সম্বন্ধে বলা যায়_-যেখানে কোন দুঃখের হেতু 
উপস্থিত হইয়াছে [ পু ৩২ ], বা নিদারুণ দুর্ঘটনার পূর্ণ সম্ভাবনা 
রহিয়াছে [পু ১৯৬]. শোক-সম্ভাবনা [পু ২৫৭ }, শোক 
[পু ২৬৯, ২৭০ ], কোন করুণ ঘটনার অবসান [পু ৩৩৩] 
প্রস্তুতি বর্ণিত হইয়াছে, সেই সব স্থলে এই রাগ প্রযুক্ত হইয়াছে । 
মঙ্গলরাগও কোন মঙ্গল কাধোর প্রাক্কালে [পৃ ২৫৪] বা 
শুভ যাচ্ঞার পূর্ববক্ষণে [পু ৩০১] ব্যবনহ্ধত হইয়াছে |. স্ব্বত্র না 
হইলেও রাগ কয়েক স্থলে বিষয়বস্তকে অনুসরণ করিয়াছে বলা 
যাইতে পারে । 

অলঙ্কার প্রাচীন কবিদের কাহারও কাহারও রচনা পাঠ 
করিলে অনেক স্থলে বর্ণনীয় বিষয় অপেক্ষা! অলঙ্কার বা ছন্দের 
প্রয়োগ প্রদর্শনই যেন ইহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া মনে হয়। 
আলোচ্য কবি কেতকাদাস সম্বন্ধে এইরূপ ভাঁবিবার অবকাশ নাই । 
কবি ছন্দ বা অলঙ্কারের এয়োগ প্রদর্শনের জঙ্ কোন প্রয়াস পান 
নাই । ভাহার কাব্যে অলঙ্কার স্বাভাবিক ভাবেই আসিয়াছে । 





= ১৩১০ বঙ্গানদে মুক্রিত বঙ্গবাসী-সংস্করণ । 


4' কবিকস্গণ-চশতীমঞ্গলে [ বিশ্ববিদ্ধ/লছ-সংস্করণে ] এই রাগ তিনবার বাবহৃত 


হইয়াছে; পৃ ৭*, 2*, ২২৭ জষ্টব্য । প্রতিবারেই ইহা মঙ্গল কাধ্যে অথবা byt 
স্থচনাঘ প্রযুক্ত হইয়াছে ॥ 





Cs) 


ইহাতে কোন উৎকট প্রচেষ্টার নিদর্শন নাই । অতি স্বাভাবিক 
ভাবে যে সকল অলঙ্কার কবির কাব্য প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাদের 
সৌন্দধ্য ও প্রয়োগ-কুশলত! অলস্কার-রসিক মাত্রকেই তৃপ্তি দান 
করিবে । কবি অনেক ক্ষেত্রে ভাবান্ুযায়ী শব্দ যোজন! করিয়াছেন । 
ইহার কাব্যে শব্দ ও অর্থ এই উভয় জাতীয় অলঙ্ধারের 
প্রয়োগ দুষ্ট হয় । শব্দালগ্কারের মধো যমক ও অন্ুপ্রাসের প্রয়োগ 
আছে । যমক অপেক্ষা অন্থুপ্রাসের প্রয়োগই আলোচ্য গ্রন্থে অধিক । 


‘' যমক 'বিশ্বকৰ্্ব পান যদি সাদরের পান ।' [পু ৪৪, পং ১৭ ] 
“ৃঞ্্ধয় দক্ষিণে চলে ছুক্ষ প্রতাপ |” [ পৃ «৫. পং ৯] 
সদ “বর-সাঙ্ সাচ্ছে হেখা বর লখিন্দর।' [ পূ ২৫০, পং ১৭] 


নন্ুও্রাস-_“বিশেষ না জানি তত্ব মৃত মৃঢ়মতি মন্ত।' [পু ১৯, পহ ১] 
'ঘমাহত্্গ শূলরঙ্গ শিরে গঙ্গ। তরঙ্গ ।' [পু ৭*, পং ৩] 
শবিপাত অচিরাত করি হাথ কৃতনাথ ।' [পৃ**,পহৎ)] 

এ "তুমি রবি শশী নিশি দিশি পরকাশ ॥' [ পু ১৬ 
পরহিৎসা পরদার পর ভ্রবো মতি যার ।' [ পু ৩৪+, পং ১৯] 





অর্থালঙ্কারের মধ্যে উপমা, মালোপমা, রূপক, অধিকার 
বৈশিষ্ট্য রূপক, উৎপ্রেক্ষা অতিশয়োক্তি, দৃষ্টান্ত, নিদর্শন, 
অর্থাপন্ডতি ও কাবালিঙ্গের প্রয়োগ আছে । বিভিন্ন জাতীয় 
অর্থালঙ্কারের মধ্যে নিদর্শন! ও উপনার প্রয়োগেই চমতকারিদ্ধ 
লক্ষিত হয়। যথা 
উপপআ।-[১] 'বিজ্ঞুরি ছিনিযা তার অঞ্জের ববণ ।' [পূ **,পং ১১) 
[২] 'স্বন্দর তিলক তায় কজ্ছলের রেখা । " 

চন্ছের উপরে যেন আর চন্দ্র সগা! ॥ 

সাবঙ্গ গমনী উষা হংস গতি চুর । 

স্থললিত চরণে বাজে রতন নূপুর ॥ 
তা শিশিরে উদদিত যেন মাকডের আালি। 
সরুয়া বসন গায় খেলে উমা বালী ॥' [ পৃ ৬৪, পং ১*-১৫ ] 











মালোপম।__'দেখিস্থ যতেক ঠাই তাহার তুলল! নাই স্‌ 
বেন লক্ষ্মী উর্ব্বনী অপ্দরী ॥' [পৃ ২০৮, পহ ৭-৮] 
ক্ূপক_ শুনিয। দূতের বাণী হৰে জলে কোপা গুনি 
নৃপতি যুঝিতে চলে রশে।' [পু ১* 
অনিকারূঢ় বৈশিষ্ট্য ক্ূপক_'নূখ অকলঙ শশী বচন পীধ্য 
জলদ নিন্দিয়া কেশভার।' [পু ২৩৮, পং ৯-১৯] 

উৎপ্রেক্ষ।--[>] ‘মধুর মধুর কথ! কহেন হুরিষে ॥ 

পলিমার চক্ যেন অমৃত বরিষে ॥' [প্র ৮৯, পং ১১-১২ ] 





[২] '"খ্বাখি নেহালিতে বিঞ্ধনী হেরিতে 
চাদ কৃষে যেন কান্দে ॥' [পৃ ৩২৯, পং ১৭-১৯] না 
অভিশয়োক্কি__[১] 'পরনিবী দগ্ডল করে টল্বল্‌ 


বাক্থকি কাপয়ে ভরে ।" [পু ৯৫, পং ১৫-১৯ 
[২] 'সকোপে ধাইতে তেক্সে  সৈম্বোর পদ্রচ্ছে, 
লিন হইলা বৃহস্পতি ।” [পু ৯৮, পহ ৯-১০ ] 
[৩] “ভাঙ্গি পূর্ণ ইন্দু ঝচে বিন্দু বিন্দু 
কনক কুহ্ছম ফুলে । [পু ৩২৯, পং ৯-১* ] ৬৬ 
দৃষ্টান্ত _ “ছয় কুন্ডি চয় শিল্পা যদি মরে তার । ক্রু 
ধৰ্বম্তরি এক! হৈলে কি করিবে আর ॥ 
কাটিলে বৃক্ষের ডাল মূল যদি রয় । 
মঞ্জরিতে পুনবলি বহুদিন হয় ৮ [ পূ ১৯৯, পং ১৫-১৮ ] 
নিদর্শন।-[১] “প্রেমের পশর! দিয়া পাথরে বান্ধিলে হিয়া 
ভরাডুবি করিলে শুখানে ।" [পু ০৩, ৮২১২২ ] 
[২] “স্বপনে পাইলু পতি না পুরিল আশ । 
হাথে হেম দিয়া বিধি করিল নৈরাশ ৪ [ পৃ ৭৬, পদং ১৯০২৯] 
[৩] “গর্তের লক্ষণ তোর দেখি উ । 
হাখে তুলি নিলি তুই কলক্ষের ভালি ॥' [পু 2+, পহ্‌ ২১-২২ ] 
[৪] ‘উৰা বলে প্রাণনাথ খালো মোর মাথা । 
আমা অভাগীর লাগি কেন আলো এখ। ॥' [পূ ৯৬, পং ১৬-১৭] 
[*] ‘বামন বন্ধুর হয়ে উচ্চ দ্বীপে দণ্ডাইয়ে 
চানেরে বাড়াও কেন হাত ।' [ পৃ ২৮৭, পং ১৪-১৫] 





গান 


© 
se) 
অর্থাপত্তি_[১] "নান চিত্র নালাকার করে নান! ক্কুলে। 
মুনিগণ মোহ যায় তার গদ্ধ মালে ॥' [পৃ ২২, পং ৩-৪ ] 
[২] ‘গলে শৃতেশ্বরী হার কি দিব তুলন! তার 
বিধাতার মন লয় হরি ।' [পৃ ৭৩, পং ১১-১২ ] 
কাব্যলিজ্_ প্রাণনাথে দেহ অবসর । 


বিষম গরল আছে তাহার বাতাসে পাছে 
কাল হয় স্যাম কলেবর ॥' [পৃ ১১০, পং ২২-২৪ ] 


ন্ত্রা-আচার ও দেশাচার__কেতকাদাসের মনসামঙ্গলে প্রসঙ্গতঃ 
বহু স্ত্রী-আচারের উল্লেখ আছে । স্ত্রী-আচার ব্যতীত অনেকগুলি 
স্তুপ্রাচীন সংস্কারেরগ নিদর্শন ইহাতে পাইতেছি। এই সকল 
ক্্রী-আচার ও দেশাচার প্রন্ৃতি অনেক স্থলে কবির বাসন্থাননিরণয়ে 
সহায়ক হয়। কবির সমসাময়িক সমাজের অনেক রীতি-নীতিও এই 
গ্রন্থ হইতে জ্ঞান! যায়। বর্তমান যুগে ত্রাঙ্গণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রস্তির 
মধ্যে যেমন পণ দিয়া মেয়ের বিবাহ দিতে হয়, তদ্রপ কয়েকটা 
সম্প্রদায়ে পণ দিয়া ছেলের বিবাহ করাইবার রীতিও প্রচলিত 
আছে। কেতকাদাসের সময়ের বণিকৃসন্প্রদায়ে পণ দিয়! ছেলে 
বিবাহ করাইবার রীতিই সম্ভবতঃ প্রচলিত ছিল, নতুবা নিম্নোক্ত 
উক্তি অর্থহীন হইয়া! পড়ে 


“পপাপণ নাহি তায় দানে কন্যা দিতে চায় 


oe তোমার সুন্দর লব্ন্দরে । [পূ ২৩৭, পং ১৯-২* ] 


এই সময় দেশে বাল্য-বিবাহের বিশেষ প্রচলন ছিল, নতুবা 
ঘটক জনার্দন 

“সভার প্রধান তুমি বণিকের লাখ । 

কন্া। দেখে কেমনে উদরে দেহ ভাত ॥' [ পূ ২৩৪, পং ২৫-২৬ ]. 
বলিয়া সায় সদাগরকে ভৎং'সন! করিতে পারিতেন না। সেই 


সময় বরের পিতা ও কন্যার পিতার মধ্যে তুলসী বদলের দ্বার! বিবাহ 
পাকা পাকি করা হইত-__ 

‘চতুর ঘটক ছিল জনাদ্দন সাথে । 

তুলসী আনিয়া দিল ছু জনার হাতে ॥ 

তুলসী বদল কৈল বিভাৱ নিন । 

লখিন্দরে বেহুল! দিব সায় বাণ্যা কয় ॥' [ পূ ২৪, পং ১-৪ ] 
লখিন্দরের বিবাহোদ্দেশ্যে বরযাত্রী সহ টাদ যখন সায় সদাগরের 
গৃহাভিষুখে যাইতেছিলেন, সেই সময় পথে ছেলেরা__ 

‘কর পশারিযা পথ আগুলিয়া 

আঠার বেকত! পড়ে ।' [ পূ ২৫১, পং ১৮-১৯] 
এই ‘আঠার বেকতা' শুনিয়! চাদ সন্থষ্ট হইলেন এবং তাহাদিগকে 
গুয়া পান দিলেন__ 
“আঠার বেকতা শুনি সদাগর 
বলে দিব গুয়া পান।" [ পৃ ২৫৩, পং ৩-৪] 

এখনও কোন কোন অঞ্চলে রাখাল বালকের! বিবাহ উদ্দেশ্যে বর- 
পক্ষ ব! কন্যাপক্ষকে যাইতে দেখিলে, রাস্তায় পাচনি পর পর 
রাখিয়া পথ আগুলিয়া দাড়ায় এবং ছড়া বলিতে থাকে । 
বালকগণকে পান-স্ুপারি না দিলে পাচনি তুলিয়া লয় না। 
গো-বন্ধনের রচ্ছু ও পাচনি প্রন্তৃতি উল্লজ্ঘন করিয়! যাওয়া! নিষিদ্ধ । 
বিবাহের প্রাক্কালে বর কন্যার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলে 
শাশুড়ী গুড়-মিশ্রিত চাউল বরের উপর ফেলিয়া দেন: 
‘অমল! ফেলাইয়! দিল গুড় চাউলি। [পু ২৫৩, পং ১৬] 
কবিবর চৈতন্য দাস রচিত মনসা-মঙ্গলে সমজাতীয় স্ত্রী-আচারের 
উল্লেখ আছে । 


* ‘গবাং রক্ছুত্ধ ছায়া দ্বিজচ্ছায়া তথৈবচ । 
লঙ্খনেন হবেদায়ুঃ পাদস্পর্ণে শ্রিম্ং হরে ॥' -_অগ্রিপুরাণ 











(878 
“অমলা বেণেনী নিজ কুলাচার মতে । 
গুড় চাল ফেলি মারে নখায়ের মাথে ॥' * 
‘লখিন্দরে কন্যা-সম্প্রদান ও স্ত্রী-আচার’ [ পৃ ২৫৫-২৫৬ ] প্রসঙ্গে 
বিবাহের শাস্ত্রীয় ও লৌকিক ব্যবহারাদির উল্লেখ আছে । 


“করিয়া আচমন স্বন্ভিক বচন 
হুধ্য সোম জোড় পুটে।' [পৃ ২৫৫, পং ৬৭]. 
প্রন্তৃতি অংশে যজুর্বেবেদীয় 


“সুধ্যঃ সোষো যম: কাল: সন্ধো স্কৃতান্যাহ:' 

পবলো দিক্পতিস্ত মিৱাকাশং খচরামরাঃ । 

ক্ষ: শাসনমাস্থায় কলধবমিহ সদ্রিধিম্‌ $* 
প্রভৃতি মন্ত্রের স্পষ্ট ইঙ্গিত পাইতেছি। 


বঙ্গের গ্রামাঞ্চলে কোথাও কোথাও এখনও শাশুড়ী জামাতার 


সম্মুখে বাহির হন ন! । কেতকাদাসের যুগেও এ রীতির প্রচলন ছিল 
মনে হয় 





“লিখাই অন্তর হৈল দেখিয়! শাপ্তড়ী ৷ [ পৃ ২৩৪, পং৩ ] 

কাহাকেও কোন কাৰ্য্যে নিযুক্ত করার নিদর্শন-স্বরূপ আধুনিক 

নিয়োগ পত্রের পরিবর্ত্ধে প্রাচীনকালে পান দিবার রীতি প্রচলিত 

ছিল। +’ কেতকাদাসের কাব্যে পান দিয়া কাধ্যে নিযুক্ত করিবার 
বনু দৃষ্টান্ত আছে-__ 

[১] ‘ভঙ্গ বিভঙ্গে ডাকা। তারে দিলা পান ।' [পু সন পং ১৪] 

[২] খরিতে দুর্জয় জনে রাজা দিল! পান ।” [পৃস্সিপহ ২১] 





* “কবিবর চৈতন্য দাস রচিত মনসা মঙ্গল উদ্বোধন পত্রিকার ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের 
আশ্বিন সংখ্যায় মুজিত [ পূ +৫৩-৫৫৯ ] মলিখিত প্রবন্ধ অষ্টবা । 

+’ চণ্ডীমঙ্গল--'কামদেবে পান দিয়া ইন্দ আদেশন।' বিশ্ববি্ঠালয়-সংস্করণ, 

পূ ৬১; পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ডে কর্মে নিয়োগ-স্বকূপ ও স্বীকৃতি-স্বরূপ পান দেওয়া 


5704 ১৯৮ 





দেশত্যাগী কবিকে তাহার আশ্রয়দাতা ভারাসল্ল পান দিয়া 
সম্মানিত করিয়াছিলেন__ 

“তিনি দিলেন ক্ষ পান আর তিনখান গ্রাম [পু ১৪,পং ৭] 
বাঙ্গাল! ও আসামের কোথাও কোথাও পান সুপারি পাঠাইয়া নিমন্ত্রণ 
করার রীতি এখনও প্রচলিত । শ্ত্রীহট্র অঞ্চলে বিবাহের দিবস 
সকালে মেয়ের মা অথব1 বরের মা বা মায়ের অভাবে মাতৃস্থানীয়া 
কোন মহিল। চিত্রিত কুলায় পান ন্ুপারি লইয়া সেই কুল! মাথায় 
কৃরিয়। গ্রামস্থ সকল আত্মীয়ের বাড়ীতে যান এবং প্রত্যেক গৃহাস্ছের 
বাড়ীতে তাহাদের শয়ন-গৃহের বারান্দায় উৎসবে নিমন্ত্রণের নিদর্শন- 
স্বরূপ পান-স্থুপারি রাখিয়া আসেন। কেতকাদাসের কাব্যে 
প্রায় সমজাতীয় প্রথার পরিচয় পাইতেছি । 

“বাৰ্ধনের ওয়! নিয়া সাধুর কিন্ধর গিয়া 
জানাইল পরম হরিবে।' [পৃ ২৪৭, পহ ১৯২৮ ] 
বান্তনের গুয়া__অর্থাৎ বার্তাজ্ঞাপক-_এ স্থলে নিমন্ত্রণজ্ঞাপক-__গুয়।। 
যাত্রায় শুভাশুভবিচারসন্বন্বীয় কয়েকটী দেশাচারের উল্লেখ 
আলোচ্য গ্রন্থে আছে । মস্তকোপরি টিকটিকির ডাক অশুভ। 
‘যাইতে গোধিকা ডাকে মস্তক উপর ।' [পূ ২৫০, পং ১৬] 
জন্যাত্_ ‘কি ক্ষণে বাড়ালা পা পশ্চাতে ডাকিল মা 
যবে লৈয়া আইল গোধন । 
বামচক্ষু ঘন নাচে না জানি কি হয় পাছে 
মিদ্ধা কেন হারাব জীবন ॥' [পূ ১৬৩, 
কেতকাদাসের মতে পশ্চাতে মায়ের ডাক অমঙ্গল সুচক ; 
প্রচলিত খনার বচনে ইহার বিপরীত কথা পাইতেছি_ 
“আগে হৈতে পাচ্ছে ভাল বদি ডাকে মায় ।' 
পুরুষের বামচক্ষুর নৃত্য অমঙ্গলজ্ঞাপক ; কিন্তু মেয়েদের বেলা 
ঠিক বিপরীত । চণ্ডীম্‌ঙ্গলে চণ্ডীর সহিত কুল্পরার সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে 
ভাবী শুভ জ্ঞাপক_ 
“বাম বাহু নাচে তার স্পন্ধে বাম আ্বাখি ।" [ বিশ্ববিষ্ঠালহ-সংস্কৰণ, পু ১৮৫ ) 





ও চণ্তীদাসের পদে রাধার শুভ জ্ঞাপক-__ 
"বাম অঙ্গ আখি সঘনে নাচিছে 
ছুলিছে হিয়ার হার ।” 

উল্লেখ পাইতেছি । 

আলোচ্য কাব্যে সম্ভান-জন্মের ষষ্ঠ দিবসে 'যেঠ্যারা’, নবম দিবসে 
“নও!” এবং একবিংশতি দিবসে “একুস্থা” করার উল্লেখ আছে_ 
“ছয়দিনে ফেঠারা কৈল নয় দিনে না ।' [পৃ ৬৪, পং ২১১ তুল” পৃ ২২৬, পং ৩] 
'একুস্রা। পুজিল তবে বাণের গৃহিনী ।” [পু ৬৪, পহ ২৩] 
সম্তান-জন্মের ষ্ঠ দিবসে যেঠ্যারার আনুষঙ্গিক যষ্টীপূজ। করা হয়। 


*সনকা ন্দরী যষ্ীপুঙ্জ। করি 
যাহার মে নীত আছে। 
হাতে খড়গ লৈয়া রহিল জাগিয়। 


মসীপত্র খুয়যা কাছে ॥'* [পৃ ২২৬, পং ৭-১*] 
বিষপানে শিব ঢলিয়া পড়িয়াছেন, এই সংবাদ অবগত হওয়া 
মাত্র চণ্ডীর দেহে বিধবা-লক্ষণ প্রকাশিত হয়। তিনি “ভাঙ্গিয়! 
আমের পাতা’ [পৃ ৩২, পং ২১] মহাদেবকে দেখিবার জন্য 
রওয়ানা হন এবং দেবতাবেষ্টিত মুত স্বামীকে দেখিয়া স্বামীর 
চিতায় প্রাণত্যাগ করিবার সঙ্কল্প জ্ঞাপন করেন। স্বামীর 
চিতারোহণ কালে সহমরণাকাঙিক্ষণীরা সম্ভবতঃ হস্তে আমের ডাল 
রাখিতেন। এই দেশাচারের ইঙ্গিত ‘ভাঙ্গিয়া আমের পাতার” 
মধ্যে রহিয়াছে । মুকুন্দরামের চণ্তীমঙ্গলে ছায়ার সহমরণ প্রসঙ্গে__. 
“আলাইল! হুকবরি আহরণ ত্যাগ করি 
সঘনে নাড়ছে আম ডাল ৷” [ বিশ্ববিস্যালয়-সংস্করণ, পু ১২১] 





৯. বী-পৃজায় ‘হাতে খড়গ লৈয়া’ রাজ জাগরণের বিধান শাস্সন্মত। E 
2 ‘ততঃ শ্বেতসধপেণ রক্ষাং কৃত্বা দক্ষিণাচ্ছিজাবধারণং কুর্ঘ্যাৎ । 
তাত ব্ৰাত্রিং খড়গপাণিনা জাগরণং কুরান ৷ Eo 
টি দে 
ক 








এবং মাণিকচন্দ্র রাজার গানে ময়নামতীর সহমরণ-বর্ণনায়__ 
পক্বর্ণ কাটারী আমের ঠাল নিল হন্ডেতে করি” [বঙ্দ-সাহিতা-পরিচথথ পূ ৪২] 
প্রভৃতি উক্তি হইতে এই দেশাচার প্রমাণিত হইতেছে । 


কবিকল্কণ ও কেতকাদীসের কাব্যে সাদৃশ্-_-কেতকা 
দাসের এই কাব্যের সহিত পূর্ববগানী কবি মুকুন্দরামের চণ্তীমঙ্গলের 
স্থানে স্থানে ভাব ও ভাষাগত সাদৃশ্য আছে। উভয় গ্রন্থেই 
অষ্টমঙ্গল। ও কলির মাহাত্ম্য বণিত হইয়াছে । অষ্টমঙ্গলা শীর্ষক 
অংশে উভয় গ্রন্থের কবিগণ স্ব স্ব গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
প্রদান করিয়াছেন। এই অষ্টমঙ্গলা শীর্ষক অংশ সম্ভবতঃ 
কেতকাদাস তাহার পূর্বববস্তা সুকুন্দরামকে অন্রসরণ করিয়া রচনা 
করিয়। থাকিবেন। চৈতন্যা-পরবন্ধা যুগের এই কবিদ্ধয় চৈতন্য- 
বন্দনা করিয়া গ্রন্থারস্ত করিয়াছেন । সনক! জ্ঞালু মালুর মায়ের 
নিকট হইতে মনসার বারা আনিয়া পুজা। করিতে বসিলে, চাদ 
চেঙ্গমুড়ি কাশীর ঘট হেতালের বাড়িতে ভাঙ্গিতে চাহিয়াছিলেন । 
প্রায় অনুরূপ ঘটনা চণ্ডীমঙ্গলেও আছে ॥ খুল্লন! পতির শুভ কামনা 
করিয়! চশ্তীপুজা! করিতে বসিলে, সদাগর ডাকিনী-দেবতা৷ বলিয়া 
চণ্ডীর ঘটে লাথি মারেন। মনসানঙ্গলে দেখা যায়,_কালীদহে 
চাদের সপ্তডিঙ্গা নিমন্দিত হইলে, চাদ যখন জলে হাবুড়বু খাইতে- 
ছিলেন, তখন মনসা নিজের আসনের পদ্মফুল জলে ফেলিয়া দেন ॥ 
কিন্ত টাদ মরিতে বসিয়া মনসার জন্মস্থল এই পদ্মফুল স্পর্শ 
করিতে স্বণা বোধ করিয়াছেন । অন্যত্র চাদকে মনসা-পূজা করিতে 
বলিলে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন 


‘যে হাতে পূজিল মুই সোনার গন্ধেশ্বরী । 
কেমনে পূঙ্জিব তাহে জয় বিহহরি ৪” [ পৃ ৩৩৮, পং ১৫-১৬ ] 


এই খটনাসমূহের মধ্যে চাদ-চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, 
প্রায় অনুরূপ বৈশিষ্ট্য চণ্ডীমঙ্গলেও পাইতেছি। চণ্ডীমঙ্গলে 


৬৮) 


চণ্ডী কারারুদ্জধ সদাগরকে তাহার পুজা করিয়া দুর্গতি মোচন 
করিবার জন্ স্বপ্ন দেখাইলে, সদাগর বলিয়াছেন__ 


“যদি বন্দীশালে মোর বাহিরাড প্রানী । 

মহেশ ঠাকুর বিনা অন্ত নাহি জানি ॥' { বিশ্ববিদ্ধালয়-সংস্করণ, পৃঃ ৬৯৬ ] 
অপরাপর কাব্যের তুলনায় মুকুন্দরামের কাব্যে স্বপ্পবাহুল্য লক্ষিত 
হয়। গ্রস্থারস্তেই দেখ! যাইতেছে,__কবি ব্বপ্রাদিষ্ট হইয়! গ্রন্থ রচনা 
করিয়াছেন। কলিঙ্গবাসীদিগকে গুজরাটে যাইবার জন্য স্বপ্লাদেশ, 
কালকেতুকে মুক্ত করিবার জন্য কলিঙ্গরাজকে ন্বপ্পাদেশ, স্বপ্পে 
ধনপতিকে ভৎসনা, খুল্পনাকে গৃহে ফিরাইয়া আনিবার জন্য 
লহনাকে স্বপাদেশ,_প্রন্ভৃতি বহু ক্ষেত্রে কবি ন্বপ্পাদেশের দ্বারা 
ঘটনার, পরিণতি সহজতর করিয়াছেন । আলোচ্য মনসামঙ্গলে 
ন্বগ্রাদেশের এত বাহুল্য নাই বটে, কিন্ত ব্বপ্থাদেশের সাহায্যেই 
যে অতি সহজে নরলোকে মনসার পুজা! প্রচার সম্ভব, এই সত্য 
কেতকাদাসও স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। নেতা মনসাকে 
বলিতেছেন__ 


‘নরের শিখানে কহিয়া! শ্ষপনে 
পুজ। লহ মনোরঞ্জে ।' [পু ১৪৬, পং ১১-১২ ] 

অন্যাত্ৰ_'ন! পূজে যে জন কহিলে স্বপন 
বসিয়া তার শিয়রে ।' [পূ ১৪৭, পং ৯-১* ] 


কেতকাদাস ভাঁহার কাব্যের সহজ্জ পরিণতির জন্য ব্বপ্রাদেশের 
আমদানী না করিলেও, ভাহার কাব্য স্বপ্লাদেশের ফলেই রচিত 
হইয়াছে, এরূপ উক্তি একাধিক স্থলে আছে; যদিও কবির 
আত্মপরিচয়-অংশে ন্বপ্রাদেশের কোন প্রসঙ্গ নাই । 


7 ঈশ্বরী চরণ আশে চিল কেতকাদাসে, 








এতদ্ধযতীত ‘স্বপনে শিখালে বারে গীত’ [ পুল, পং৮ ], 
স্ষপনেতে দিলা যারে গীত’ [পৃ ২৪৭, পং ১৯ ] প্রভৃতি পাঠও 
এই গ্রন্থে পাইতেছি । 

এস্থলে উল্লেখ কর! হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, প্রাচীন 
বাঙ্গাল! সাহিত্যের বনু গ্রন্থ ব্বপ্রাদেশে রচিত হইয়াছিল। কবিকন্কপ 
মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল, কৃষ্ণরামদাসের রায়মঙ্গল, বিজয় ুপ্রের 
পদ্মাপুরাণ, ভারতচন্দ্রের অন্পদামঙ্গল, রামপ্রসাদের কালিকামঙ্গল 
প্রন্তৃতি গ্রন্থ স্বপ্লাদেশেই রচিতহুয়। ইংরাজ কবি কেড্মনও ভাহার 
কাবা ন্বপ্লাদেশেই রচনা করেন। এই সকল কবির প্রতোকে 
বাস্তবিকই স্বপ্লাদেশে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন কি না__এই সন্দেহ 
মনে জাগা অস্বাভাবিক নহে । সঃ 

এ দেশের জনসাধারণ ধশ্মপ্রসঙ্গীয়-কাহিনী ব্যতীত অন্য কাহিনী 
তত শুনিতে চাহিতেন ন! বলিয়াই সম্ভবতঃ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যে 
দেবদেবী-মাহাত্মা-জ্ঞাপক গ্রন্থের এত বাহুল্য । আবার এই সকল 
গ্রন্থাদদি প্রচারের সকল সম্ভাব্য বাধা দূর করিবার জন্য তাহাতে 
স্তাহার। স্বপ্রাদেশেরও অবতারণা করিয়াছেন । দেবাদেশে যে গ্রন্থ 
রচিত হইয়াছে, তাহ! কোন্‌ ধর্মভীরু সম্রদ্ধ হৃদয়ে পাঠ না করিবে? 
এই অমোঘ যুক্তি স্মরণ করিয়াই বোধহয় এই সকল গ্রন্থে 
স্বপ্রাদেশের প্রসঙ্গ স্থান পাইয়াছে। 


ক 

পুর্ববঙ্গীরদের প্রতি গ্রেষ_রাঢ় অঞ্চলের এই কবির 
লেখায় পূর্বব-বঙ্গবাসীদের প্রতি খানিকটা শ্রেষ আছে । ক্ষেমানন্দ 
ব্যতীত মুকুন্দরাম প্রভৃতি আরও কয়েকজন রাট়ীয় কবির লেখায় 
পুর্বববঙ্গীয়দের প্রতি অনুরূপ শ্রেষের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে । 
আধুনিক একাধিক নাটকেও পুর্বববঙ্গীয়দের উচ্চারণ লইয়া 
হাস্যরসের অবতারণা কর! হইয়াছে । আমাদের আলোচ্য কবি 
নত নিমজ্জন-প্রসঙ্গে নায়ের নফর প্রকৃতির উক্তি 





০৯ 








অবলম্বনে করুণ-রস-মিশ্রিত হাস্যরসের অবতারণ! করিয়াছেন, 
যথা ৮ 


"বাঙ্গাল কান্দে ছড়ুর বাফৈ বাফৈ। [এ] 
. . 

মাথায় হাত দিয়! কান্দে যতেক বাঙ্গাল । 

সকল ডুবিল জলে হৈছ কাঙ্গাল ৷ 

পোস্টের হোলা ভাস্কা গেল ছাকনার কানি । 

আর বাঞ্ধাপ বলে গেল ছিড়1 কাখাখানি & 

ধূলায় লোটায়া কান্দে আর বাঙ্গাল বলে। 

সাত গাঁঠা। টেনা মোর ভাস্যা গেল জলে ॥ 

ন্দার বাঙ্গাল বলে তাই এ তাপে মরি । 


এমন নাহিক বন্ধ উত্ধু করা! পরি ॥' [পু ২১১, পং ১১৬১৩] 


এই অংশের সহিত কবিকক্ষণ চণ্ডীর নিয়োদ্ধ,ত অংশ তুলনীয়__ 
"কান্দেরে বাঙ্গাল তাই বাক্ষোই বাফোই ॥ শট j 
কুক্ষণে আসিয়া প্রাণ বিদেশে হারাই ॥ 
আর বাঙ্গাল কান্দে শোকে শিরে দিয়া হাখ। 
হল্দী গুড়া হারাইল শুকুতার পাত ॥ 
[আর বাঙ্গাল বলে বড লাগে মায়া মো। 


বিদেশে রহিলু না দেখিলু মাগু পো ॥ সন 
আর বাঙ্গাল বলে আমি অই তাপে মৈল। ৫ 
কালী গুরী দুটী কাণ্ড সেই কোপ! গেল ॥* ৰ 


এইকূপে শোকে কান্দে যতেক বাঙ্গাল । 

জনমের মত সব হইলু কাঙ্গাল 1? [বাদ সণ ০৫৫) 

এ স্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে উপরে উদ্ধত মনসা মঙ্গল 

৩ চণ্ডী মঙ্গলের অংশদ্ধয়ে ভাষাগত কাহাক আত 
আছে। অনসা। মঙ্গলের ‘বাঙ্গাল কান্দে হুড়ুর বাফৈ 


০ Re ERS এলাহাবাদ ইণ্ডি 
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এবং চন্তীমঙ্গলের বাঙ্গাল ভাই বাফোই বাফোই । 
প্রায় অভিন্ন । 
* আলোচ্য মনসা-মঙ্গলে চণ্তীমঙ্গলের স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। 
যথা ই 


“ধনপতি দত্ত নাহি মানিত আমারে । 
কদাচিত প্রাণবধ ন! করিস তারে।' [পু ৩:৮, পং =] 
কেতকাদাসের গ্রন্থে চণ্তীমঙ্গলের যেরূপ ইঙ্গিত পাইতেছি, 
তদ্রুপ কবিকক্ষণের চণ্ডীমঙ্গলেও মনসামগ্গলের একাধিক উল্লেখ 





আছে । যথা! ৮ 
[১] জানাই ওঝার পাত্র নির্বাচন প্রসঙ্গে__ 
nd ‘জেবা চান্দ সদাযগর তার নাতী আছে বর + 
না চাপা নগরীতে জার পুরী । 
হবি. শাসনে করিল! কাজ সহাতে পাইবে লাজ 
“সু জাতি নাশ কৈল বিযহৰী ॥' [বিশ্ববিগ্যাপঘ-সংস্করণ, পূ ৩%] 
-& [২] ধনপতির পিতৃশ্বান্ধে আগত ব্যক্তিদের মধো__ 


“চম্পাই নগরে 'আআল! চান্দ সদাগর । 
সঙ্গে লক্রীধর আল্যা চালিয়া কুরধর ॥' [বিশ্ববিগ্তাপঘ-সংস্করণ, পূ ৫৬৬ ] 


Bo 
, মুসলমান সাধুদের প্রতি শ্রদ্ধাভ্ঞাপন_-আলোচ্য প্রন্থে 
সুযুলমান শাসনকর্তা বারাখার যেরূপ সম্রদ্ধ উল্লেখ আছে, তদ্রপ 
বন্দনা অংশে একাধিক মুসলমান সাধু ও সমাধিস্থানের 
ক ২৫ পাইতেছি। মুসলমান কবিদের মধ্যে যেমন রাধাকৃষ্ণ- 
লীলা-গায়ক “বা শাক্তসঙ্গীত-রচয়িতা বহু কবির সন্ধান পাওয়া 
Ee যায়, তজ্রপ হিন্দু কবিদের মধ্যেও মুসলমান সাধুসস্তদের প্রতি 
২. অদ্ধানিবেদনকারী বহু কবির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। কেতকাদাস 
টি হিন্দু দেবদেবী ও বিভিন্ন দেবস্থানের সঙ্গে মুসলমান পীর, আউলিয়া 
ও, মোকামের বন্দনা গাহিয়া। গ্রশ্থারস্ত করিয়াছেন। ইহাদ্ধারা 
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ঢা 
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মুসলমান ধৰ্ম্মাবল্বীদের প্রতি কবির যে কোন আঁকার বিষ 
বা অশ্রদ্ধার ভাব ছিল না, তাহাই প্রমাণিত হইতেছে-- 


“পান বন্দিয়া গাইব শুভ্ভিখ! পির ॥ 
শত শত আডউল্যা বন্দো! মন্ত্রকের পাগে। 
গীতের ভালমন্দ তোমারে সে লাগে ॥ 

ত সাহান। বকুলি বন্দো বাবুর মোকাম । 
দক্ষিণে বড়খ। গাজি বড় গুণধাম ॥' [ পৃ ৮, পং ২৬; পৃ 3, পং ১-৪] 


৮ 
১ 


কাব্যের বিশেষত্_মর্ব্যে মনসা-পুজার প্রথম প্রচারক রাখাল- 
bd গণ) কবি রাখাল-শিশুদ্ধার! পু! করাইবার কারণ নির্দেশ করিতে 
গিয়া বলিয়াছেল__ রি 
“দেবতা আশ্রয় মন ॥ ক যতেক শিশুগণ ॥ bd 
আগে শিশুগণ ছল । তবে পাবে পুষ্প দল ॥' [পৃ ১৫৭, পঃ অন 
এই সকল ছোটখাটো! বিষয়েও কবির সন্ুস্থা-চরিত্রে অভিজ্ঞতা শী 
পরিষ্ফুট হইতেছে । La 
কবি যখন যে বিষয়ের বর্ণনা দিতে গিয়াছেন তখন 
বিষয় সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান কতটুকু তাহ! সুস্পষ্টভাবে তাহার গ্রন্থ- 
পাঠক ও শ্রোতাদের মনে অক্ষিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। 
কবি তাহার কাব্যের মথনপালায় 'পক্ষিগণের আগমনী 
[পৃ ২১২২] শীর্ষক অংশে প্রায় ৭* রকম পাখীর * নম 3 
করিয়াছেন । তজ্রপ মথনপালায় বিষবন্টন উপলক্ষে সঙ্গে, + 
রী [ পূ ৪৫-৫৩], উষাহরণ পালায় ! বর্ণনা উপলক্ষে অস্ত্রশস্তরের.ণ' ॥/ 
[ পু ৯৫-১০৯ ], রাখালপূজা রাখাল বালকদের গোচারণ : 


*  কবিকন্কণ চণ্ডীর মনসা ¢ 
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উপলক্ষ হুর ১2১০ ১৫৩ ], ধন্ম্তরি পালায় মনসার মালিনী 
বেশ ধারণ প্রসঙ্গে ফুলের * [ পৃ ১৭৮], উষাহরণ পালায় যুদ্ধ 
বর্ণনা! ও বেহুল! লখিন্দর পালায় লখিন্দরের বিবাহ প্রসঙ্গে বাছ্ছযন্ত্র 
শ’ প্রন্থৃতির এক এক দীর্ঘ তালিকা স্থান পাইয়াছে । আলোচ্য 
কাব্যের একাধিক ক্ষেত্রে পুরুষ ও মেয়েদের বহু নামের উল্লেখ 
আছে [ পুরুষ_পু ১৪৯-১৫০, মেয়ে__পৃ ২৫৩-২৫৪ ] ৷ এই নাম 
হইতে কবির সমসাময়িক যুগের আীপুরুবনির্ববিশেষে হিন্দু 
জনসাধারণের নাম কি জাতীয় হইত তাহ! অন্থমান করা যাইতে 
পারে । যুগ পরিবন্তনে জনসাধারণের মনে নামের আদর্শেরও যে 
পরিবর্তন হয় তাহ! কবি প্রদত্ত এই নাসস্থচী আধুনিক প্রচলিত, 
নামের সহিত তুলন। করিলেই বুঝা যাইবে । 


২ কবিকদ্ষণ চণ্ডীনঙ্গল সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ প্রাচুর্য 
... ঘেরেপ অতুলনীয় হইয়া রহিয়াছে তদ্রপ কেতকাদাসের কাব্যও 
নালা কারণে আড়াই শত বৎসর পূর্বের হিন্দু বাঙ্গালী সমাজ- 
নর জীবনের আলেখ্য রূপে পরিগণিত হইতে পারে। 

»:: চরিত্র-পরিচয়-_বেছলা-লখিন্দর পালার মধ্য দিয়াই মনসার 
চরম বিজয় বিঘোবিত হইয়াছে ॥ মর্ত্যে পৃজাপ্রাপ্তি এবং তদ্দারা 
!  দেৰতাশ্ৰেণীতে বিশিষ্ট আসন-লাভসম্থন্ধে যে প্রচেষ্টা মথন 
1 Bry মধ্যে নাতিক্ষুটভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল তাহাই ক্রমে 
রাখালপুজ1, ধন্বস্তরিপালার মধাদিয়া [ বর্তমান আলোচনায় 
«পরিশিষ্ট অংশ ধরা হয় নাই ] জাগরণ বা বেহুলা-লশিন্দর পালায় 
+ ॥ লাভ করিয়াছে। সথন-পালাতে চাদ ও মনসার বিবাদের 

রা রি 4 


এ 





পি ০. উকফকীগুলের বৃন্দাবন খণ্ডে, কবিকক্ষণ চত্তীর “গুজরাটে বনকর্তনা, 
ও মাণিক গা্ুলীর ধরমমঙ্গলে “নকল! প্রসঙ্গে বহু আতীয বৃক্ষের নাম আছে। 
কে চণ্ডীতে কয়েক প্রকার নাম আছে। A 
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alee) 
যে বীজ উত্ত হইয়াছিল * তাহাকে অন্ধুরিত করিবার 
ভূম্যাভ্যন্তরিক তাপ-স্বরূপ উষাহরণ পাল! স্ুনিদ্দিষ্ট পরিণতির 
স্থন্দর ভূমিক। ণ' মাত্র । একটা স্থস্মধার! এই পালা পাচটীর 
মধ্যে আছ্যন্ত অব্যাহত থাকিলেও ভূগর্ভে নিহিত একমূলজাত 
বিভিন্ন বেলফুল কুঞ্জের মত পরস্পর স্বতস্ত্ররূপে প্রস্ফুটিত । স্মুতরাং 
প্রতি পালাতে চরিত্রগুলি স্ব স্ব প্রভাবে আপনায় স্ফুরস্ত এবং কোন 
পালার বিশেষ চরিত্র অন্য পালাতে অযথা অতিক্রান্ত নহে। 
একমাত্র মনসা ও নেতা! ব্যতীত ( উধ্াহরণ পালাতে ইহারা 
অপ্রত্যক্ষ) অপর কোন চরিত্র সকল পালাঞ্চলিতে আত্মপ্রকাশ 
করে নাই॥ মনসার আপন প্রতিষ্ঠা অঙ্্ন-বিষয়ে সদাজাগৃতি ও 
নিরলস প্রচেষ্টা এবং নেতার দেবীকে সর্কতোভাবে সাহায্য 
করিবার আকাজ্্1__ইহাই হইল এই ছুইটা চরিত্রের মূলকথ!। 

মথন পালাতে ঘটনা-বর্ণনার মধ্যে নূতনত্ব থাকিলেও চরিত্র- 

চিত্রণে বিশেষত্ব তেমন কিছুই নাই। উ্বাহরণ পালাটী মূলতঃ 
পুরাণ অনুসরণ করিয়া রচিত হইয়াছে । স্মতরাং এই পালাতে, 
চরিত্র-চিত্রণে কেতকাদাসের নিজন্ৰ শক্তির পরিচয়-দানের তেমন, 
সুযোগ ছিল না। বাকী তিনটা অর্থাৎ রাখালপুজা, ধর্বস্ত! 
ও জাগরণপালার মধ্যে প্রথম ছুইটীতে চরিত্র-চিত্রণের অবকাশ 
কম; কারণ ঘটনার বৈচিত্র্যের অভাব তথা আকারের সুতা, 
এবং সর্বোপরি মনসা! ও নেতার অতি-অধিকার ও ব্যাপ্তি অন্যান্য 
চরিত্র-স্ষ্টির পক্ষে বাধা হইয়। দেখা দিয়াছে। স্থৃতরাং একমাত্র ? 

বেহুলা-লখিন্দর পালার মধ্য দিয়াই চ'রত্রগুলি কেতকাদাসের 
স্থজনীশক্তিরসে পুষ্ট হইতে পারিয়াছে। এ 

* 'টাদেকে দিলেন হর ব্রক্ষক্জান কয়্য।। 4৯ রব 
অনসারে লা মানিবি এই জ্ঞান পাস্তা ॥' [পু ২৭, পহ ১৭-১৮] 

11 প* ‘উষা অনিরুদ্ধ গিয়া বেহুলা লগাই হৈয়া 

লা অতকখা কৰিলা প্রচার & [প্র ১৩৪, পং ৯৮] ০ 

৮ ও হ 
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উ্রাদ__বেছল।-লখিন্দর পালার প্রধানতম পুকুষ-চরিত্র চাদ 
সদাগর। চাদ পরম শৈব * চণ্ডীর উপাসক ণ এবং অনসার 
মর্ত্য-পুজ্জার প্রধান বিদ্বেষী । দেবীর কোপেতে তাহার ছয় পুত্রের 
মৃত্যু হইয়াছে, কিন্ত চাদ 
“মনস্তাপ পান্ত তবু না নোহস মাথা । 
বলে চেঙ্গমূড়ি বেটী কিসের দেবতা ॥' [পৃ ২০৭, পং ৫-৬] 
প্রতিষ্ঠা-লোলুপ দেবতার কোপ তখন চাদের উপর পতিত হইল । 
এই দৈহিক ও মানসিক লাঞ্চন। ও নিধ্যাতনের ইতিহাস অতি 
করুণ ও মন্মাস্তিক । পরীক্ষা যত কঠোর হয় তাহ। উত্তীর্ণ হইবার 
মধ্যে ততখানি মহিমা থাকে । স্বধৰ্ম্ম ও আদর্শ রক্ষা করিতে যে 
লাঞ্ছনা ও ছর্দশ! চাদ বরণ করিয়া নিয়াছেন__তাহাতেই তিনি 
নিজ মাহাত্ম্য সুপ্রতিষ্ঠিত । কেতকাদাসের এই পালাতে উক্ত 
ঘটনা ২০৮ পৃষ্ঠা হইতে ২২৩ পৃষ্ঠা এবং ২২৯ পৃষ্ঠা হইতে ২৩০ পৃষ্ঠায় 
বিত হইয়াছে । কয়েকটা মাত্র দৃষ্টান্ত নিয্নে উল্লেখ কর! গেল । 
-২... প্রত্যেক মান্থষের নিকট নিজের প্রাণ সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম বন্ । 
স্ত যে নিষ্ঠ! বা ঘপার বশে অনায়াসে তাহ! ত্যাগ করিতে পারা 
যায় তাহা যে অসাধারণ এ বিষয়ে সন্দেহ নাই । চাদ ডুবিয়া 
“যাইতেছেন:; অগাধ জলে প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে “ঝলকে ঝলকে জল 
খায় অধিকারী’ এইবার মনসার স্বার্থ তাহাকে বীচাইয়া রাখা, 
টি তিনি নিজের আসন-পল্মটী জলে ভাসাইয়া দিলেন__ 


“জল খায়া| মরে সাধু ঘন বহে শ্বাসে । 
ত - হেন কালে পশ্যক্কুল সমুখেতে ভাসে ॥' [ পৃ ২১১, পং ২৪-২৫ ] 





* ‘শিব শিব বলি যাত্রা করি সদাগর । 
মনের কৌতুকে চাপে ডিঙ্গার উপর ॥' [ পৃ ২২৭, পং ১৫-১৬] 
যে হাতে পূল্িলু সুই সোনার গদ্ধেস্বরী । 
ঞ নত Oh [পু ৩০৮, পং ১৫-১৬ ] 
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‘চাদ বলে এই পল্সে ননসার জন্ম । 
হেন পদ্ম পরশিলে অনেক অধশ্থ ॥ 
এত ভাবি চাদবাণ্যা ন! ছুইল স্কুল । 

ul জল ঝায়্যা মরে সাধু নাহি পায় কুল ॥' [ পৃ ২১২, পং ১-৪ ] 

তারপর নারীগণ সন্মুখে নপ্রাবন্থায় লক্জিত হওয়া *, শ্মশান-বন্ত 
[পরিধান করিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা কর! ++ পক্ষী শিকারীগণ 
কর্ঠৃক প্রহ্নত হওয়া %, বন্ধগৃহে লাঞ্ছনা $* কাষ্ঠবহন খ, এবং 
নিজগ্ৃহে নিজ্ঞভৃত্য কর্তৃক অপমানিত হওয়া | প্রন্ৃতি নিদারুণ 
নির্যাতন ও নিপীড়নের মধ্যে চাদ বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন 
চাদ ন্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া শুনিলেন লখাই জন্মগ্রহণ 
করিয়াছে । কিছুদিন পরে তিনি বিধিমত বিবাহ স্থির করিলেন। 
মনসার সহিত বিবাদ তিনি ক্ষণতরে ভুলেন নাই। তাই লৌহবাসর 
নিশ্মাণ করিয়া বিষ উষধ ও সপভূক্‌ জীবছার। তাহ! আবৃত করিয়া 














রি রাখিলেন। চেষ্টার ক্রটি নাই কিন্তু দৈব ছুরপনেয়। লখিন্দরের 
লৌহবাসরেই মৃত্যু হইল ; কিন্ত এই সংবাদ শুনিয় চাদ দুঃখিত 
ফি ৮ 
1. * কুলবধূগণ দেখি সাধু লক্জা পায়। t 
বিবসন অঙ্গ সাধু জলেতে লুকায় ৪ [ পু ২৯৩, পং ১-২ ] td 
+ “শ্মশানের কানি সাধু লাঙ্গে গিয়া পরে । NE 
তিক্ষামাগি খাত্যে গেল নগরে নগরে ॥' [পু ২১ পতং] 
ক. 'চারিভিতে বেড়িলেক যত পক্ষমার! । « 
ক ৪ y 


কা মার্যা বাড়ীর বাহির কর 
- ৰব কাবোঝ! লিগা সাধু যাষ আগে আগে) 
k ত [শব ২২০, পতং 
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‘শুনিয়া যে চাদবাণা! হরফিত হৈল । 
কান্ধে হেতালের বাড়ি নাচিতে লাগিল ॥' [ পৃ ২৭১, পং ১৫-১৬ ] 9" 
নিদারুণ শোকে চাদের স্লায়ুমণ্ডলী বিশৃঙ্খল হইয়া গেল নাকি? 
তিনি কি পাগল হইয়া গেলেন? মনে হয় তাহা নহে। চাদ 
এমন একটা! দুর্ঘটনার আশঙ্কা বরাবর করিয়া মনে ননে প্রস্থত 
ছিলেন । তাহার ভয় ছিল, হয়ত এই পুত্রন্সেহ-্থত্র একদিন স্থদৃঢ় 
রজ্ছু হইয়া তাহাকে এমন করিয়া বাধিয়া! ফেলিবে যে তিনি আর 
শিবের প্রতি একনিষ্ঠ ভক্তি এবং মনসার প্রতি চরম বিতৃষ্ণ! বজায় 
রাখিতে পারিবেন ন। এবং যে বিবাদ তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ ন্লাদর্শ 
বা মূলমন্ত্র তাহ! নষ্ট হইয়া যাইবে । 

‘ভাল হৈল পুত্ৰ মৈল কি আৱ বিধান । . 

কাণী চেগ্গমুড়ি সনে খুচিল বিবাদ ॥' [ পৃ ২৭১, পহ ১৭-১৮ ] 
কিন্ত পরে ঘটন! অন্যরূপ । বেহুলা স্বামী, ছয় ভান্ুর, চৌদ্দ মধুকর 
নিয়া ফিরিয়াছেন। ‘হার! এবং মরা" ছুই জিনিষই একত্রে তাহার 
কাছে ফিরিয়াছে। দীর্ঘ দিনের শোক ছঃখের কারণ ও উপকরণ 
একেবারে একসঙ্গে সুখময় ও আনন্দময় হইয়া দেখা দিয়াছে । 
চাদ ভাবিত হইয়া পড়িলেন * কিন্তু তবু মনসাকে দেবতা বলিয়। 
স্বীকার করিতে চাহিলেন না। 

চাদবাণ্য। বলে আমি তবে পূজি তায় । 

শুখানেতে চৌন্দডিঙ্গ। যদি ঘরে যায় ॥ 

তবে সে পূজিব আমি মনসার বারি । 

তবৈ সে জানিব প্রত্যক্ষ বিধহরি ॥* [পু ৩২৪, পং ২১-২৪ ] 
মনে আশ! ইহ! সম্ভব হইবে না, কিন্তু তাহাও হইল । তখন বৃদ্ধ 
চাদ এত স্থখের উপাদান প্রত্যক্ষ করিয়া এবং স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ 
প্রভৃতির সনির্ব্বহ্ধ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া মনসার ক্ষমতা 
অস্বীকার করিতে সাহসী হইলেন ন! । একবার ভাবিলেন_ 

“যে হাতে পুঙ্গিলু মুই সোনার গন্ধেশ্বরী । 
প্র ক কেমনে গু্দিব তাহে জর বিষহরি ॥ [পুত পং ১৫-১৬ ] 











আবার ভাবিলেন__ 
. “সাবিত্রী সমান হৈল পুতবধূ মোর ৷ 
ঘরেতে পাইলু মুই চৌদ্দ মনুকর ॥ 
হেন মনসার পুঙ্ঞা নাহি করি যদি। 
বিপাকে হারাই পাছে হাতে পায্যা নিদি ॥' [পু ৩৩৮, পং ১৭-২*] 
এবং 
‘এতেক ভাবিয়ে সাধু হৈল সুমতি । 
বিবাদ ঘুচিল এখন পূজিব জগতি ৪ [ পৃ ৩০৮, পং ২১-২২ ] 
চাদ-চুরিত্র পর্ববতের পুরুষোচিত দৃঢ়তা ও নিষ্ঠার জমাট তুষারনাল! 
বেহুলার সকরুণ ভক্তির উত্তাপে গলিয়া আসিল। পৌরুষের 
সহিতু স্সেহের, দৃঢ়তার সহিত করুণার মিলন সাথক হইল । 
বেন্তলা_চাদের দৃঢ়তা ও পৌরুষ বেছুলার কোমলত! ও 
নারীস্বের কাছে পরাজিত হইয়াছে। বেহুলা-চরিত্রের পশ্চাতে যে 
জন্মাস্তরীণ ইতিহাস লুকায়িত আছে তাহাকে ভুলিলেণ্ড এ চরিত্রের 
কোন লাঘব হয় না উপরন্ত সহিনা ও মাধুধ্য বৃদ্ধি পায়। 
কেতকাদাস প্রসঙ্গতঃ উক্ত তথ্য স্মরণ করাইয়াছেন বটে কিন্ত 
তিনি তাহাকে প্রাধান্য দেন নাই । 
“চিরল চিরল দন্ত উচ্চ কপালিনী । 
মনসার ত্রতদাসী জনমিল! তিনি ॥' [ পৃ ২২৮, পং ১*-১১] 
এই ব্রতদাসীহ্ের কথা কেতকাদাস কহিয়াছেন এই মনে করিয়া যে, 
ইহাতে দেবীর মহিমা-প্রচারের সুবিধা হয় অধিক । তত্চিন্স অদৃষ্ট- 
বাদের কথাও আছে__ 
“শিশুকাল হৈতে কন্ধা শিখে নৃতাগীত। 
ম্বতপতি ভ্ীয়াইক ললাটে লিখিত ॥' [ ২২৮, পং ১৪-১৫ ] 
এই অদৃষ্টবাদ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের অন্যতম লক্ষণ । কিস্তি 
বেহুলা-চরিত্রের মূল কথ! হইতেছে পাতিত্রত্য। এই পাতিত্রত্য- 
ধৰ্ম্ম একদা এদেশে যে কি প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল তাহা. 
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0৮) হাট‘ 
প্রাচীন সাহিত্যের যে কোন পুথিতে, ত্রতকথায়, উপকথায়ন, গাজীর 
গানে, সধবা-অন্ুষ্টিত নিত্যকৰ্্ম-পদ্ধতি-বিশ্লেষণে অনায়াসে জানা 
যায়। কাল দুনিবার। ব্যক্তিগত জীবনে এই কালের কঠিনতম 
রূপ হইতেছে মৃত্যু । মৃত্যু জীবনের চরম পরিণতি, অমোঘ ও 
অনিবাৰ্ধ্য ঘটনা । ইহাকে রোধ করিবার শক্তি কাহারে! হাতে নাই, 
কিন্ত একমাত্র সতীর হস্তে তাহার পরম পরাভব ঘটিয়াছে। 
পৌরাণিক সাবিত্রী-উপাখ্যানের মধ্যে এই ছরাশার যে মৃত্যুজয়ী 
বীজ অঙ্ধুরিত হইয়াছিল তাহাই এই লৌকিক কাহিনীর মধ্য দিয়া 
বেহুলা-চরিত্রে রূপে রসে গন্ধে মঞ্জরিত হইয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালীর 
অন্তঃপুর ইহার রূপে সুগ্ধ গন্ধে ভরপুর । লোকের বিশ্বাস পতিত্রতার 
পতির বিনাশ নাই । গ্রাম্য গাজীর গানে শুনা যায় । 

“সতীনারীর পতি যেন পর্বতের চুড়া। 

অসতীব পতি যেন ভাঙ্গ! নায়ের গুড়া ॥' 
এই গভীর বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিশ্বাসের মত ক্ষীণজীবী নয়_ইহা। 
সমগ্র জাতির বিশ্বাস বলে চিরায়ুস্মান্‌ । তাই দেখা যায় চাদ যখন 
বেছুলাকে প্রথম দেখিতে গেলেন তখন কন্যা সতী কি ন! তাহাই 
তাহার প্রথম জিজ্ঞাস্য হইল । মনের মধ্যে হয়ত পুত্রের অকাল 
মৃত্যুর ক্ষীণ সম্ভাবনা জাগিতেছিল। 

“হেনকালে চাদবাণ্য। কহে আর কথা । 

যদি সে তোমার কন্তা। হয় পতিত্রতা ॥ 

লোহার কলাই দিবে করিয়া রন্ধন । 

সেই ধনী বিভা করে আমার নন্দন ॥' [ পৃ ২৪০, পং ৫৮] 
অতি অসম্ভব কথা ॥। সকলে এমন কি বেহুলার পিতামাতা পধ্যন্ত 
ইহাকে পাগলের প্রলাপ বলিরা মনে করিলেন ॥ কিন্ত ধাহার তেজ 
মৃত্যুকে ম্লান করিবে তাহার কাছে লোহার কলাই সিদ্ধ তুচ্ছ ব্যাপার । 

“বেহুলা বলেন মাতা না কর ক্রন্দন ॥ 

d= লোহার কলাই মামি করিব রন্ধন ॥' [ পৃ ২৪, পং ২৫-২৬ ] 
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কিন্ত ইহাই তো চরম পরীক্ষা নয়। নিদারুণ ছুঃখ ও ছুর্দশীর মধ্য 
দিয়া মৃত্যু জয়ের অভিযান তাহাকে করিতে হইল । এই অভিযানের 
বৰ্ণন! কেতকাদাস অতি নিপুণভাবে করিয়াছেন । 

কলার মান্দাসে বেহুলা মৃতপতির দেহ লইয়া ভাসিয়া চলিয়াছেন 
-_পথে একদিকে তাহার অনিন্দ্যস্থদ্দর নবোদ্ছিন্ন যৌবন দেহের 
প্রতি মানুষের লালসা, অপরদিকে মৃত স্বামীর গলিত শরীরের 
উপর নাংসভুক্‌ প্রাণিগণের লোভ, এই দুই শক্তি দলিত করিয়া 
তাহাকে অভীষ্ট পথে অগ্রসর হইতে হইয়াছে । কোথাও অন্থনয়, 
কোথাও ক্রোধ, কোথাও অশ্রজ্জল ঠাহার অন্তর । গলিতদেহ 

' শ্রিয়তমের প্রতি তাহার কি অপরিসীম লেহ__ 


“পচা মড়া জলে ভালে বিপরীত আগ । 

কদাচ চঞ্চল নহে বেহুলার প্রাণ ॥ 

তাহাতে দ্বিগুণ প্রেম বেহুলার বাড়ে। 

মড়া অঙ্গে বৈসে মাছি খন ঘন তাড়ে ৪ [ পৃ ২৮৮, পং ৭১৯] 


যাহোক এ গভীর প্রেম ও সাধনা জয়যুক্ত হইল । বেহুল! স্বামীর 
প্রাণ ফিরিয়া পাইলেন। কিন্তু তাহাতে তৃপ্ত হইলেন না। ছয় 
ভান্ুর ও শ্বশুরের সপ্ত ডিঙ্গার কথা তিনি ভোলেন নাই। তিনি 
মৃত্যুকে জয় করিয়া শুধু নিজের স্বামী লইয়া সেই গৃহে ফিরিবেন__ 
যে গৃহে আরে! ছয়টি নারী স্বামী হারাইয়া এবং শ্বশুর ও শ্বাশুড়ী 
ছয়টা পুত্র হারাইয়া মৰ্ম যাতনা ভোগ করিতেছেন_-এ রকম 
নিদারুণ কল্পনা তাহার মন্তিক্ষে আসিল না। এতদ্বাতীত মনসার 
হটে যাহ! ক্ষতি হইয়াছিল তাহ! যদি ছিঞুণিত হইয়া পুরণ না হয় 
তবে তাহার অভিযান সম্পূর্ণ সার্থক হয় না। একদিক দিয়! ইহা 
যেমন বেহুলা-চরিত্রের বিশেষত্ব অন্যা দিক দিয়া দেখিলে ইহা! দ্বারা 
এই সিদ্ধান্ত পরিস্ফুট হয় খে সতী নারী যে শুধু মৃত্যুকে জয় করিতে 
পারে তাহ! নহে তাহার প্রভাবে সব্র্ববিধ এহিক কল্যাণ সংসাধিত ৷ 
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হয়। সাবিত্রী-চরিত্রের মধ্যে ও শ্বশুরের অন্ধতানাশ, রাজ্য পুনঃ 
প্রান্তি এবং শত পুত্রের জন্মের মধ্যে ইহারই ইঙ্গিত আছে । 
ইহা! ছাড়া বেহুল-চরিত্রের অপর একটি দিকে কেতকাদাস 
আলোকপাত করিয়াছেন । বেহুলা যে কেবল অসাধারণ বুদ্ধিমতী 
তাহা নহে স্ুরসিকাও বটে । গৃহে ফিরিবার পথে স্বামীকে লইয়া 
যোগী ও যোগিনীবেশে পিতৃগৃহ দর্শন এবং শ্বশুর গৃহে ডোমনীর 
বেশে ভ্রমণের মধ্যে কেবল যে আখ্যানভাগের দিক দিয়া 
বৈচিত্র্য আসিয়াছে তাহা নহে মাঘাস্রুন্দিঞ্চ বেহুল1-চরিত্রে হাস্য 
মুখর আলোক চ্ছটায় নূতন দীপ্থিও দান করিয়াছে । কেতকাদাসের 
বিশেষত্ব এই যে বেহুলা এখানে কেবল একট! আদর্শের প্রতিলিপি 
নয়__রক্র-মাংসের জীবন্ত মানুষ হইয়া! উঠিয়াছেন। বেদনায়, 
শোকে, দুঃখে তিনি কাদিয়। সকলকে কাদাইয়াছেন, বুদ্ধি-কৌশল 
প্রয়োগে সকলকে চমৎকৃত করিয়াছেন, আনন্দে উৎসবে হাস্তা- 
রসিকতায় সকলকে প্রসন্ন করিয়াছেন; অশ্রু ও হাসিতে পরিপূর্ণ 
জীবনের স্থষ্টি হইয়াছে । 
মনসা__কেতকাদাস দেবী মনসাকে চিত্রিত করিয়াছেন অতি 
সাধারণ মানবী রূপে । মথনপালায় শিব যখন কালকূট পান 
করিয়া! ঢলিয়া পড়িলেন তখন চণ্ডীর নিদ্দেশে কান্তিক গণেশ শিবকে 
জীয়াইবার জন্থা ভগ্নী মনসাকে আনিতে সিজুয়া পর্বতে গিয়াছিলেন। 
মনসা ভ্রাতৃদ্ধয়ের নিকট সকল বিবরণ অবগত হইয়া বলিতেছেন__ 
“যত ছুখ দিল মোরে কালিনী সভাই।" [ পৃ শু, পং ১৮] 
“ভাল হৈল মৈল বাপ খাইয়া গরল॥" [ পৃ =, পং ২০ ] 
“চণ্ডিকা রঞ্িকা হৈল ঘুচিল সন্তাপ ॥' [পৃ ০৯, পং ৪] 
পিতার মৃত্যুতে বিমাতা চণ্ডী বিধবা হইয়াছেন অবগত হইয়া 
মনসার "্বুচিল সস্তাপ’_ইহাতে যে নারী-চিত্র অস্কিত হইয়াছে 
তাহাকে আর যাই বল! হোক না কেন দেবী বলা! চলে লা 
[| 
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রাখালপুঙ্জা পালায় মর্তো পুজা প্রত্যাশী মনসা, সখী নেতার 
যুক্তিতে নিরীহ রাখাল বালকগণকে ছলনা! করিয়াছেন । তিনি 
রাখালদের গোপাল হরণ করিয়া তাহা! ফিরাইয়া দিবার লোভে 
পুজা আদায় করিতে চাহিয়াছেন। 

“অবশেষ ধেস্ছ লোভে তার! যেন পৃজ্ছে। [পু ১৬২, পং ১৮] 
মনসার. মর্ত্য-পূজার প্রধান বিদ্বেষী টাদ। এই চাদের বন্ধু ওঝা 
খন্বন্তরি। মনসা যতবার চাদের ছয় পুত্রকে বধ করিয়াছেন ধন্বস্তরি 
ততবার তাহাদিগকে মন্ত্রবলে জীয়াইয়া দিয়াছেন। মনসার পক্ষে 
ধন্বস্তরির মৃত্যু না হওয়া পধ্যন্ত চাদকে সায়েস্তা কর! সম্ভব নহে। 
তাই তিনি প্রথমে ধ্বস্তরি-বধে কৃতসক্গা হন এবং ধন্বন্তরির স্ত্রীর 
সহিত ত্রাক্গমী বেশে “সয়েলা” পাতাইয়া তাহার মৃত্যুযোগ অবগত 
হইয়। তাহাকে বধ করেন। এ স্থলে মনসাকে শঙ্খচিল হইয়া 
&ষধ হরণ ও ধনামনাকে ছলনা করিতে হইয়াছে । এই মনসা যে 
খুব বুদ্ধিমতী ছিলেন তেমন মনে হয় লা। ইনি পর-বুদ্ধি-চালিত|। 
প্রতি পদক্ষেপে সখী নেতার যুক্তি গ্রহণ করিয়াছেন এবং নিজ, 
ন্বার্থসিদ্দির জন্য ্যায় অন্যায় বিচারে পরাম্মুখ হইয়াছেন । 


বেহুলা-লখিন্দর পালায় মনসা! চাদের তরণী ডুবাইয়া পুজা 

আদায়ের চেষ্টা করিয়াছেন ॥ 

“বিপাকে উহার আজি ভুবাব তরণী ॥ 

তবে জানি মোর পুজা করে সদাগর ।' [ পৃ ২-৮, পং ৪-৫ ] 
কিন্ত এই প্রচেষ্টা বার্থ হওয়ায় টাদকে নানাভাবে লাঞ্ছিত করিবার 
জন্য তিনি যে সকল কণ্ম করিয়াছেন তাহ! কোন দেবতার যোগ্য 
নহে, এই মাত্র বলা যাইতে পারে । চাদ ভিক্ষা করিয়া যাহ! সংগ্রহ 
করিয়াছেন তাহ! ও হরণ করিবার জন্য মনসা গণেশের নিকট ইন্দুর 
যাচ্া করেন। চাদ বনে কাষ্ঠ আহরণ করিয়া যখন ফিরিতে- 
ছিলেন সেই সময় তিনি হস্থমানকে স্মরণ কৰিয়! তাহাকে চাদের 
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কাঠের বোঝার উপর বসাইয়াছেন। হনুমানের চাপে চাদ পাছে 
মারা যায় এই আশঙ্কায় মনসা বলিতেছেন__ 

“অধিক ন! দিহ ভর সাধু পাছে মরে । 

তবে ত আমার পূজা না হবে সংসারে ॥' [ পৃ ২২১, পং ৩-৪ ] 
দেবসভায় পিত! মহাদেব যখন লখিন্দরকে জীয়াইবার জন্য বলিলেন 
তখন মনসা কপট চাতুরী করিয়! বলিতেছেন 

“কি কারণে দেবসত! বল এতগুলা। 

কেবা চিনে চাদবাণ্যা লখাই বেহুলা ॥ 

চিরকাল কার সনে নাহি করি হট ।" [ পৃ ৩:৬, পং ৭-৯] 
অবশেষে চাদ যখন পুজ্ঞায় বসিয়াছেন সেই সময় তাহার হাতে 
হেতালের বাড়ি দেখিয়া মনসা বলিতেছেন-__ 

“যদি মোর পূঞ্জা তো করিবে চাদবাণ্য। । 

হেতালের বাড়ি গাছি দূরে ফেল টান্কা ॥ [ পৃ ৩৩৯, প্‌ ২১-২২ ] 
এই সকল কাহিনীর মধ্য দিয়া মনসার নিজ পুজা প্রচারের উৎকট 
আকাক্তু, কপটাচার ও মিথ্যাভাষণ এবং চাদের হইতে ভীতি 
চমৎকার ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। এক কথায় মানব-শিশু চাদকে 
পরাস্ত করিবার জন্য শিবকন্য! মনসা ন্বর্গ-মত্ত্য-রসাতল আলোড়ন 
করিয়াছেন। ইহাতে নর-চরিত্রের মাহাত্ম্য ও দেব-চরিত্রের 
খব্বতাই ঘোষিত হইয়াছে। কেতকাদাসের লেখনীতে দেবী মনসা 
অপেক্ষা মান্য চাদ ও নারী বেহুল! উৎ্ছলতর ভাবে চিত্রিত 
হইয়াছেন। এই কাব্যে দেবতা সাধারণ মান্থষের পধ্যায়ে 
নামিয়াছেন আর মান্থুষ নিজ তপস্তায় ও বীধ্যে দেব-পধ্যায়ে উন্নীত 
হইয়াছেন । 

সনকাঁ, লখাই, অমলা, জনাৰ্দ্দন প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুক্র চরিত্রসম্বক্ষে 

আলোচনার পরিসর নাই । সংক্ষেপে এইটুকু বলা যায় যে 
মাতার ন্সহ-ব্যাকুলতা, পিতার গ্রান্তীর্য্য, ঘটকের বাক্য-কুশলতা। 
উজার স্থক্ম প্রকাশ সুন্দরভাবে ঘটিয়াছে। অল্প কথার 
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ভিতর দিয়া তাহারা অনায়াসে মনে দাগ রাখিয়া যায়; একান্তভাবে 
ভুলিবার অবসর থাকে না। 

মুদ্রিত সংস্করণ_কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলের শুধু 
ভাসান পালা বা বেহুলা-লখিন্দর পালার বহু সংস্করণ মুদ্রিত 
হইয়াছে । বিভিন্ন বাঙ্গালা রামায়ণ ও মহাভারত রচয়িতাদের মধ্যে 
যেরূপ কৃত্তিবাস* ও কাশীদাসের+ গ্রন্থই প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল, 
তেমনই মনসা-সঙ্গলের শতাধিক কবির মধ্যে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ- 
রচিত মনসা-মঙ্গলের ভাসান পাল! বা বেহুলা-লখিন্দর পালাই 
প্রথম মুদ্রিত হয়। অধ্যাপক ভ্্রীযুক্ত বসম্ভরঞ্জন রায় বিদ্ধছল্লভ 
সম্পাদিত [ বঙ্গবাসী যন্ত্রে ১৩১৬ বঙ্গাব্দে সুদ্িত ] মনসা-মঙ্গল 
এন্থের পরিশিষ্টে *১৮৭* শকে মুদ্রিত মনসার ভাসান" হইতে 
অংশবিশেষ উদ্ধত হইয়াছে । ইহা সম্ভবতঃ ‘১৭৮০ শকে' হইবে। 
১৭৮* শকে মুদ্রিত এক খণ্ড কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসার 
ভাসান গ্রন্থ উত্তরপাড়া রাজ লাইব্রেরীতে আছে %। ১৮৭০ শক 
এখনও আসে নাই, বর্তমানে ১৮৬৪ শক চলিতেছে । মুদ্রণকালে ৭ ও 
৮ অঙ্কের স্থান-বিপধায় হওয়া বিচিত্র নহে। ডাঃ শ্রীযুক্ত সুকুমার 





* কুত্তিবাস-রচিত রামায়ণের প্রাচীনতম মুভ্রিত সংস্করণ ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে 
? খণ্ডে প্রকাশিত হয়। 

বাঁ কাশীদাস-রচিত মহাভারতের প্রাচীনতম মুদ্রিত সংস্করণের ‘১ম বহি! 
১৮১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সমগ্র গ্রন্থ ৪ বহিতে ৩ বংসরে প্রকাশিত 
হইয়াছিল। ২য় ও ৩য় বহি ১৮০২, ওষ্টাব্দে ও ৪র্থ বহি ১৮০৩ খীটাব্দে মূজিত 
হইয়াছিল । 

ক. এই সংস্করণের আখ্যাপত্র লিঙ্গে উদ্ধৃত হইল__ 

“মনসার ভালান ॥ / অর্থাৎ / চান্দ বাশিয়ার মনসার সহিত বিবাদ ও / বেহুলা 
এবং নখিন্দরের / জীবন বৃক্তাস্ত সম্বলিত মনসা দেবীর / মহিমা প্রকাশ । / কেতকা 
ও ক্ষমানন্দ দাস কুক / বিরচিত।/ কলিকাতা! / যুক্ত সধুস্থদন শীলের / 
“চৈতন্ক চন্দ্রোদর’ যঙ্ধে মুদ্রাঞ্ষিত হইল । / শকাব্দাঃ ১৭৮*1/ 1*+১৩২। পু 
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সেন এম. এ., পি.এইচ.ডি তাহার ‘বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস" গ্রন্থে 
১৭৭০ শকে মুদ্রিত এক সংস্করণের উল্লেখ করিয়াছেনঞ। ১৭৭০ 
শকান্দে ১৮৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দ হয়। এই সংস্করণ আনি দেখিবার 
সুযোগ পাই নাই । বৃটিশ নিউজিয়মে ১২৫১ বঙ্গাব্দে [ ১৮৪৪-৪৫ 
শ্রাঃ] মুদ্রিতণ* আমাদের পারিবারিক গ্রন্থাগারে ১২৫৯ বঙ্গাব্দের 
১৩ ভাদ্র তারিখে মুদ্রিত [ ১৮৫২ খ্রীঃ ] *্, এবং ইণ্ডিয়া অফিস 
গ্রন্থাগারে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত $ কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসা- 
মঙ্গলের তিনটা বিভিন্ন সংস্করণ রক্ষিত আছে। কেতকাদাস 
ক্ষেমানন্দের মনসার ভাসান কবে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা 
নিঃসন্দেহে বলা শক্ত। তবে যে সকল সংস্করণের সন্ধান জান! 
যাইতেছে, তন্মধ্যে বুটিশ মিউজিয়নে রক্ষিত ১২৫১ বঙ্গাব্দে [ ১৮9৪- 
৪৫ খ্রীঃ ] মুদ্রিত সংক্করপই প্রাচীনতম বলিয়া নির্দেশ করিতে হয়। 
ভ্রহট্র-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার একটা প্রবন্ধে শ্ব মনসা-সঙ্গলের 
৬প্টা মুদ্রিত সংস্করণের পরিচয় দিয়াছি। ইহাদের মধ্যে কেতকাদাস 








* 'ক্ষমানন্দের কাব্য প্রথম মুভ্রিত হয় ১৭৭* শকান্দে।” [পু ৫5৪] 

শী. মিনসা-সঙ্গল ।. অর্থাৎ----.-বিষহরী দেবীর মহিযা-প্রকাশক গ্রন্থ । 
[Manasimatgal. A poem describing the exploits of Manass, 
the snake goddess. J] pp. iv. 114. ১২৭১, Calcutta? 1844] 

৮০915108005 of Beugali Printed Books in the Library of 

the British Museum. By J. F. Blumhardt. London, 1886. 

$ বৰ্তমান স্থুমিকার ১* পৃষ্ঠার পাদটীকা অষ্টব/ ॥ 

$ ‘Manasir bhasina. An Account of Manasi, the 
Suake Goddess. By Kshamananda Dasa and Ketakinanda 
Disa. pp. 86. Calcutta, 1857.—Catalogue of the Library of 
the India Ofice, Vol. I. Part IV. Bengali, Oriya, and 
Assamese Books. By J. F. Blumhardt. M. A., London, 1905. 

শা 'মনসা-মঙ্গলের কয়েকখানি সুদ্রিত সংস্করণ'-_উ্হট্র-সাহিত্যা-পরিষৎ্‌ 
পত্রিকা, ৬ষ্ বধ গর্ঘ সংখ্যা [ ১৩৪৮ বাং ] পৃ 1৪-৮৪ ; ৭ম বৰ ১ম সংখ্যা [ ১৩৪2 
বাং] পু ১৬-১৭ । 


নন 





৬১৯১ 


ক্ষেমানন্দের ভাসান পালার সংখ্যাই আঠারখানি। এই সংখ্যা 
অসম্পূর্ণ, ইহ! বলাই বাহুল্য ৷ 


কেতকাদাসের গ্রন্থাবলন্বনে রচিত অন্যান্য গ্রন্থ 
কেতকাদাসের মনসা-মঙ্গল অবলম্বনে একাধিক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে । 
কুশদেব পালনামক * জনৈক কবি-রচিত মনসা-মঙ্গল বা মনসা- 
চরিত ১৭৯১ শকাব্দে [ ১২৬৮ বঙ্গাব্দে ] প্রকাশিত হয়। ইহা যে 
কেতকাদাসের মনসা-মঙ্গল অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল, এই 
গ্রন্থের আখ্যাপত্রে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। নিয়ে এই গ্রন্থের 
আখ্যাপত্র ও বিজ্ঞাপন যথাযথ উদ্ধত হইল । 

'্র্ীহরি : শরণং / মনসামঙ্গল / অর্থাৎ মনসা-চরিত / গ্রন্থ: / কেতকাদাস 
ক্ষমানন্দের বিরচিত। / পয়ারাদি ছন্দে পল্মপুরাণ গ্রন্থের মুল অবলম্বন করিয়া । / 
শ্রীযুত কুশদেব পাল কর্তৃক বিরচিত / ও সংশোধিত হইল । / কলিকাতাস্থ / চিৎপুর 
রোড ৮ বৃন্দাবন বসাকের ষ্টাট ১৭নস্কর তবনে । / উবিশ্বস্তর লাহার / কবিতারত্মাকর 
যক্রে / সুজিত হইল ।/ শকান্দাঃ ১১৯১ ।/ মূলা ॥* আন! ৷” / পু ৩+৯২৬। 

“বিজ্ঞাপন ॥ 

কদগ্থগছি নিবাসি গুণযুক্ত শীযুত কুশদেক পাল কবি মহাশয়ের রচিত 
মনসামঙ্গল অর্থাৎ মনসাচরিত পুস্তকের স্বত্ব তিনি আমাকে দিয়াছেন ইহার 
স্বত্বাধিকারি আমি হইলাম অতএব কোন বান্ধি ইহা পুনমূ'ত্রিত করিলে সমুচিত 
মূলোর দাবি আইন মাফিক তাহাকে দিতে হইবেক । 

সন ১২৬৮ } 


ভ্রীবিশ্বস্তর লাহ! ৷” 
মাহ আশিন। % 








* কুশদেব পাল রচিত এবং ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বের মুক্রিত আরও তিনখানি 
গ্রন্থের সংবাদ পাওয়া যাইতেন্কে । ১৯১৯ সদন্বতে মুভিত ‘রামায়ণ-সার-সংগ্রহ', ১২৬2 
বঙ্গাব্দে মুদ্রিত ‘আইন সংযুক্ত কাদঙ্গিনী নাটক", ও ১২৫৭ বঙ্গাব্দে মুদ্রিত 
‘বঙ্গবিলাস’ গ্রন্থের মধ্যে প্রথম দুইখানি দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি। *রামায়ণ- 
সার-সংগ্রহের' উল্লেখ সোমপ্রকাশের ১২৬৯ বঙ্গাব্দের এরা ভাজ্র সংখ্যার ৪৮১ 


পৃষ্ঠা আছে। ~~ 
j h i 
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এই গ্রন্থের একাধিক সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছিল । আখ্যাপত্র- 
হীন এবং ১৪৮ পৃষ্ঠার পর খণ্ডিত একটা সংস্করণ আমাদের পারি- 
বারিক গ্রন্থাগারে আছে । কেতকাদাসের রচনার সহিত কুশদেব 
পালের রচন! বহুস্থলে মিলিয়া যায়। স্থলভেদে এই কবি ভণিতায়, 
কেতকাদাসের নামের পরিবর্তে নিজের নামটী বসাইয়। দিয়াছেন 
মাত্র । কুশদেব পাল অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেতকাদাসের দীর্ঘ বর্ণনার 
পরিবর্তে সংক্ষিপ্ত বর্ণন। দিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। নিয়ে কুশদেব 
পালের মনসা-চরিত হইতে কয়েকটী পংক্তি উদ্ধত হইল। এই 
পংক্তি কয়টীর সহিত বর্তমান সংস্করণের ৩৪৫ পৃষ্ঠার ৭-২২ পংক্তি 
মিলাইয়। দেখিলেই এই ছুই গ্রন্থের সাদৃশ্য অমুন্তূত হইবে । 
“মহাদেব পদ্ম তুলে, পল্মবনে বীর্ষ্য টলে, 
তাহা গেল পাতাল সুঁবনে। 
দেবী স্থুজঙ্গের মাতা, মনসা জন্মিল তথা, 
পরে রহিল লিঙ্গ বনে ॥ 
কামধেস্থ সতাযুগে, সদা থাকে স্ুরেলোকে, 
পালন করিত স্থরপতি। 
বিধি বিড়ক্ছিল তায়, কৈলাসে চরিতে যায়, 
যথা হর গৌরীর বসতি ॥ 
জ্ীরাম তুলসী যথা, অতি সুকোমল পাতা, 
কপিলা খাইল তাহা লোতে | 


তুলসী ছেদন দেখি, মহেশ হইয়া দুঃখি 
কপিলারে শাপ দিল ক্ষোতে ॥' [ পৃ ১৪৭] 


ইণ্ডিয়া অফিসে রক্ষিত বাঙ্গাল! পুথির তালিকায় কেতকাদাস 
ক্ষেমানন্দের মনসা-মঙ্গল অবলম্বনে রচিত “মনসা-মহিমা! নাটকে’র 
উল্লেখ আছে। এই নাটকখানি পঞ্চানন রায় চৌধুরী রচন! করেন। 
ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। 
মনসামঙ্গল-রচয়িতৃগণ_রায়বাহাহুর ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন 


তাহার ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য’ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে মাত্র কয়েকজন 
ট 


পু 








(3575 

মনসামক্গল-কবির পরিচয় দিয়াছিলেন । দীনেশবাবুর জীবিতকালে 
মুদ্রিত উক্ত গ্রন্থের ষষ্ঠ সংস্করণে মনসাসঙ্গল-রচয়িতাদের যে 
নামস্থচী মুদ্রিত হইয়াছে তাহাতে সর্বসমেত ৬২ জন 
মনসামঙ্গল কবির উল্লেখ আছে । ডাঃ সুকুমার সেন তাহার "বাঙ্গালা 
সাহিত্যের ইতিহাস’ গ্রন্থে এমন কয়েকজন সনসামক্গল কবির 
উল্লেখ করিয়াছেন যাহাদের নান 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে নাই। 
*বিশ্বকোষে'র অষ্টাদশ ভাগের ৪৮ পৃষ্ঠায় ৫৯ জন মনসামঙ্গল- 
রচয়িতার নাম আছে । *বিশ্বকোষে' মুদ্রিত কবিস্চী এবং “বঙ্গভাষ! 
ও সাহিত্যে মুদ্রিত কবিস্চী প্রায় অভিন্ম। নিয়ে ১৪৭ জন 
মনসামঙ্গল-কবির এক নামস্থী মুদ্রিত হইল । এই নামস্থুচীর 
৬২টী নাম 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য? গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে; 
অবশিষ্ট নামসমূহ নিয়োক্ত স্থল হইতে লওয়। হইয়াছে__ 

[ক] মুদ্রিত বিভিন্ন মনসামঙ্গল-গ্রন্থ হইতে-_“বাইসকবি 
মনসা' বা *ষট্কবি মনসা" জাতীয় গ্রন্থে যে সর্বত্র ২২ জন বা 
৬ জন কবিরই রচনা স্থান পাইয়াছে, এমন নহে । অনেক স্থলে 
অনুসন্ধানের ফলে নিদ্দিষ্ট সংখ্যার অতিরিক্ত দুই চারি জন 
কবির লেখাও এ সকল গ্রন্থে পাওয়া গিয়াছে । পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
কবির রচিত বলিয়া যে সকল মনসামঙ্গল গ্রন্থ প্রচলিত 
সেই সকল গ্রন্থ অন্ুসন্ধানেও অতিরিক্ত দুই চারি জন কবির 
লেখা আবিদ্কৃত হইয়াছে । বিজয়গুপ্তের পঞ্মাপুরাণে বিজয়গুপ্ত গ 
ব্যতীত আরও ছয় জন কবির লেখা আছে। তদ্রপ নারায়ণ- 
দেবের পন্মাপুরাণে শ' নারায়ণদেব ব্যতীত আরও তের জন 





* ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে মুদ্রিত প্যারীমোহন দাসগুপ্ত সংগৃহীত ও শরংকুমার সেনগুপ্ত 
এম. এ সম্পাদিত সংস্করণ জষ্টব্য। 
শী ১৩১৪ বঙ্গাব্দে ময়মনসিংহের চারু প্রেসে মুজ্িত সংস্করণ ভ্রইবয । 


age: 
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কবির লেখা এবং বংশীদাসের পদ্মাপুরাণে * বংশীদাস ব্যতীত আরও 
পাচ জন কবির লেখা পাইতেছি। এই সকল মুদ্রিত সংস্করণ 
হইতে আমর! কয়েকজন কবির নাম সংগ্রহ করিয়াছি । 

[খ ] বিভিন্ন গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুথি হইতে-_বাঙ্গালা দেশের 
কয়েকটা গ্রন্থাগারে হস্লিখিত প্রাচীন পুথি সংগৃহীত আছে । এই 
সকল গ্রন্থাগারের মধ্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত ২০০ পুথির 
তালিকা, কলিকাত! বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত ২১১১ পুখির 
তালিকা, মৌলবী আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ সংগৃহীত ৬০০ 
পুথির তালিকা, বীরন্থুম রতন লাইব্রেরীর ২** পুখির তালিকা, 
শ্াহট্র-সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত ৩৬০ পুথির তালিকা মুদ্রিত 
হইয়াছে । এতত্ধাতীত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, রংপুর- 
সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, এবং ঢাকা-সাহিত্য-পরিষদের মুখপত্র 
'প্রতিভা'র বহু প্রবন্ধে প্রাচীন বাঙ্গাল! পুখির পরিচয় মুদ্রিত 
হইয়াছে । এই সকল মুদ্রিত তালিকা হইতে এবং বিভিন্ন 
গ্রন্থাগারে রক্ষিত হস্তলিখিত পুথির অমুদ্রিত তালিকা হইতে বহু 
নাম সংগ্রহ করিয়াছি। বর্তমানে বাঙ্গালার বিভিন্ন গ্রন্থাগারে প্রায় 
৩০* হুস্তলিখিত মনসামঙ্গল গ্রন্থ রক্ষিত আছে । 

[গ] মনসাতন্ব ও মনসামঙ্গলের উপর লিখিত এবং বিভিন্ন 
পত্রিকায় মুদ্রিত প্রায় ৬টা প্রবন্ধ হইতে কয়েকজন নৃতন কবির 
সন্ধান পাইয়াছি। 

পরপৃষ্ঠায় বর্ণানুক্রমিক কবি-নাম-স্চী প্রদত্ত হইল । ইহা 
বলাই বাহুল্য যে, এই তালিকায় বু গায়েন কবি-পধ্যায়ে উন্নীত 
হইয়াছেন ॥ . খাঁটী কবি নির্ণয় না হওয়া পথ্যন্ত কে কবি ও কে 
গায়েন, তাহ। স্থির করা সম্ভবপর নহে । 





* “কলিকাতা ৩৩৭ নং পার চিৎপুর রোড বেঙ্গল বায় প্রেস বুক 
ডিপোজ্জিটরী’ হইতে মুত্রিত দ্বিজ বংস্ীদাসের “উ্্পদ্মপুরাণ বা বিষহরীর পাচালী” 
জবা, ' ৰ 


অনন্ত পণ্ডিত 
অনুপ চন্দ ভট 
আদিতা দাস 
আনন্দরাম চক্রবর্তী 
কৰি কর্ণপূর 
কবি চক্র 
কৰি বলত 
কৰি রত্বাকর 
কমল-নয়ন 
কমল নারায়ণ 
কমল লোচন 
কালারায় 





কৰি-নাম-স্ুচী 


গঙ্গারাম দত্ত 
গুণাকর 

শুণানন্দ সেন 

পুল্ত কবি 

গুরুদাস 

গোপালচন্্ মন্ধুমদার 
গোপীকান্ত দ্বিজ 
গোপীচন্ছ দৈবজ্ 
গোলোক চক্গ 
গোলোক নাথ 
গোবিন্দদাস 
গৌরকিশোর 
[গৌরচচ্ছ দি 

চক্রধর গাঞান 
চন্্রপতি 

চন্দ্রাবতী 

চৈতক্দাস 

ছিরা বিনোদ 

জগৎ জীবন 
জগতবলভ 

জগন্নাথ দাস 
জগন্নাথ বিপ্র 

জগন্নাথ বৈদ্ধ (সেন) 
জগমোহন মিত্র 
জয়দেব দাস 
জয়রাম ছিল 
জ্গানকীলাখ দাস 


জানকীনাথ বিপ্র 

( দ্বিজ, পণ্ডিত ) 
জীবন মৈত্র 
তঙ্গ-বিস্ৃতি 
তিনকড়ি বিশ্বাস 
ভ্রিলোচন দ্বিজ 
দামোদর দ্বিজ 
ধৰ্ম্মদাস মালী 


বিজয় গুপ্ত 
বিনোদরাম দাস (রায়) 
বিপ্রদাস পিপলাই 
বিশ্বনাথ 

বিশ্বস্তর 

বিশ্বেশ্বর 
বিষ্ণুপাল 
ভুবানন্দ দীন 
ভবানী 

ভাঙদাস শুক্বৈষ্ত 
ভাহনারা়ণ দ্বিজ 
তৈরবচন্দর 
মধুস্থদন দে 
মনোহর দ্ধ 
মহেশ 

মুক্তারাম নাগ 
মুরারি দাস 
মুরারি মিশ্র 
মুরারীশ্বর 
যদুনাখ পণ্ডিত 
খবর 

রখুলাথ ( দ্বিজ ) 
বতিদেব বিপ্র 


© 
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রতিদেব সেন (বৈগ্চ) 
রতিনাখ 

রত্বেশ্বর দ্বিজ 
রবিদাস বিপ্র 
রমাকান্ত 

রসিকচন্দ্র দ্বি্ 
রসিকানন্দ 

রাজকৃষ্ণ 

রাজসিংহ 

বাধাকৃষ্ণ 

রাধানাথ 

রাধানাখ চৌধুরী 
রাবণ পণ্ডিত 

রাম ঘোষ 

বামচজ্ 

রামজীবন বিষ্ঠা তৃষণ 
রাষদাস বিপ্র 
রামদাস সেন ( বৈস্য ) 
রামনাথ 

রামনিধি 
রামবিনোদ 
রামেশ্বর নন্দী 

রায় তিলক 


হুদাম দাস 
হরগোবিন্দ শশা 
হরি দত্ত 

হরিদাস দেব 
হরিবলত, 
হরিরাম দ্বিজ 
হরিহর দত্ত 
হৃদয় ব্রাহ্মণ 
হৃদস্ানন্দ দত্ত 


মনসা-মঙ্গলের দ্বিতীয় খণ্ড _-মনসা-মঙ্গলের দ্বিতীয় খণ্ড 
প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত হইবে। 
পাঠাস্তর, হাসন হোসন পালা, ভবর্ণান্ক্রমিক দুরূহ শব্দস্থচী 


থাকিবে; দ্বিতীয় ভাগে-মনসা-তন্ধ ও মনসা-মাহাস্ম্যয শীর্ষক 


প্রথমভাগে মূল গ্রন্থের 





অংশে মূ্তিতত্বে মনসা, মনসাপুজার ইতিবৃত্ত, মনসামঙ্গলের কবি- 
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পরিচয়, বিভিন্ন মনসামঙ্গল গ্রন্থের তুলনামূলক সমালোচন। প্রভৃতি 
থাকিবে। 


ক্লৃতজ্ঞতা-জ্ীপন__কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ষষ্টবাধিক শ্রেণীর 
ছাত্র প্থাকা অবস্থায় স্বৰ্গত রায় বাহাছুর ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন 
মহাশয়ের নির্দেশে এই গ্রন্থ-সম্পাদনে ব্রতী হইয়াছিলাম । 
এম.এ. পাশ করার পর যখন ১৯৩২ ইং রামতন্থ লাহিড়ী 
সহকারী গবেষকের পদে নিযুক্ত হই তখন হইতে অন্যান্য 
কাজের সঙ্গে এই গ্রন্থের কাজও চলিতেছিল। এই গ্রন্থ 
মুদ্রিত দেখিলে যাহার সর্বাপেক্ষা আনন্দ হইত, আমার 
শিক্ষাগুরু সেই দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় আজ পরলোকে। তাহার 
উদ্দেশ্যে আমার অস্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করি। ন্বর্গত শ্রদ্ধেয় 
অধুলাচরণ বিদ্যানূষণ মহাশয়ের আমি ছাত্র ছিলাম ন! । কিন্ত তিনি 
আমাকে ছাত্র-তুল্যই স্সেহ করিতেন । তাহার জীবিতকালে এই 
গ্রন্থের যে সকল ফৰ্ম মুদ্রিত হইয়াছিল তাহার প্রত্যেকটী তিনি 
দেখিয়া দিয়াছিলেন। রামতন্থ লাহিড়ী অধ্যাপক রায়বাহাছর 
আন্দেয় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম.এ. মহাশয়ের নিকট নানাভাবে 
সাহায্য পাইয়াছি। প্রীতি-ভাজন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিপদ 
চক্রবর্তী এম.এ. ও স্ুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত মাধব ভট্টাচায এম.এ. 
প্রভৃতি আমার গ্রন্থের প্রুফ দেখার কাধ্যে আমাকে সাহায 
করিয়াছেন। সতীর্থ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেরশ্বনাথ চক্রবতস্ত্য 
এম.এ. বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত একাধিক মনসামঙ্গল পুথি নকল 
করিবার সময় আমার সহায়ক ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিগ্তালয়ের 
সুযোগ্য রেজিষ্টার শ্রাযুক্ত যোগেশচন্দ্র চক্রবর্তী এম.এ. এবং শ্রাসরব্দতী 
প্রেসের ডিরেক্টর প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ গুহরায় বি.এ. 
মহাশয়ের জন্থাই এত বিলঙ্কেও বর্তমান পরিস্থিতির মধ্যে এই 
গ্রন্থখানি প্রকাশিত হওয়া! সম্ভবপর হইল । এই গ্রন্থ-সম্পাদন 


_ কালে কয়েকটা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ তাহাদের সংগৃহীত কেতকাদাস 


তি 


ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল পুথি দেখিবার স্থুষোগ দিয়া আমাকে 
কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। যাহারা আমার শুভান্ুধ্যায়ী 
ও শ্বীতিভাজন তাহাদের সকলের কথাই আজ স্মরণ হইতেছে । 
আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা তাহাদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করিলাম । 
এই প্রন্থ-সম্পাদন--যুদ্রণ-ব্যাপারে আমি বাহার নিকট নিয়তই 
সাহায্য ও উৎসাহ পাইয়া আসিয়াছি__তিনি আমার আত্মীয়কল্প . 
অদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র এম.এ. মহাশয় । 
সকলের সঙ্গে তাহার ন্দেহের ঝ্রণের কথাও সশ্বন্ধ হৃদয়ে স্মরণ 
করিতেছি ॥ ইতি-_ 


১লা বৈশাখ ১৩৪৯ বাং 
মুরারিচাদ কলেজ, আহ $ ভবতীন্মোহন ভট্টাচার্য 








ইঞ্বহারিঃ 


আন্তিকম্ত সুনেমাতা ভগিনী বান্থুকে স্তথা ॥ 
জরৎকারুমুনেই পত্নী মনসাদেবি নমোহস্ত তে ॥ 


গণেশ-বন্দন। 

প্রথমে যুগল পুটে প্রণতি গণেশ ঘটে 
উর প্রভু আমার আসরে । ৫ 

গায়েনে বন্দিয়া গায় উর প্রভু গণরায় 
গহীন গম্ভীর গুণবরে ॥ 

গলে দোলে যোগপাট। কপালে সিন্দুর ফোট। 
মূষক-বাহনে যোগধারী । 

তুমি সব্বব ধশ্মাধস্ম পরিধান দ্বীপিচন্ম ১০ 
তত্ব কেহ বলিতে না পারি ॥ 

স্বর্গ মৰ্ত্য পাতালভুমি নিস্তার কারণ তুমি 
গণপতি দেবের প্রধান । 

একদন্ত গজানন ব্রক্ষরূপ সনাতন 
অকিঞ্চন জনে দয়াবান্‌ ॥ ১৫ 

জপিয়। পরম নিধি ধ্যানেতে না পায় বিধি 
আদি অস্তে পূজে দেবরাজে । 

মহিমাতে মত্ত হয়্যা রাতুল চরণ পায়্য। 
সকল দেবতা আগে পূজে ॥ 
গণপতি বিদ্র কর দূর । ২০ 

তুমি সংসারের সার তোমা কিনে কেবা আর 
নিস্তারিতে কে আছে ঠাকুর ॥ 


ভি 


মনসা-মঙ্গল 
আগম পুরাণ চায়্যা সর্ব তত্ত্ব স্মরিয়া 
তব পদ করিলাম বন্দন। ' 
গণেশ চরণ আশে গাইল কেতকা। দাসে 
আসরেতে হও অধিষ্ঠান ॥ 


সরস্বতী-বন্দন। 


করিয়া প্রণতি স্ততি বন্দে! মাতা সরব্বতী ৫ 
বিধাতার মুখে বেদবাণী । 

দেব নারায়ণ সঙ্গে তোমারে বন্দিব রঙ্গে 
শ্বতপশ্মাসনে ঠাকুরাণী ॥ 

পরিধান শ্বেতবন্্র পুথি খুঙ্গি মসীপত্র 
শ্বেতৰীণে স্বরব বলনী । ১০ 

পিঠে পাচ থোপ দোলে অবণে কুণ্ডল দোলে 
অজ্ঞান তিমির বিনাশিনী ॥ 

বীণা বাদ সপ্তন্দর1 রতন নুপুর পরা 
ম্বদঙ্গবাদিনী বাগদেবী। 

ব্যাস বান্দীক মুনি তত্ব না পায় জানি ১৫ 
f কলা লেখিয়া হল ছাৰি 





চু 


পঞ্চদেবতা।-বন্দনা 
রাগ সপ্ত তাল মান কিছু মোর নাহি জ্ঞান 
তব পদে লৈলাম শরণ ॥ 
দেবাস্থর নাগ নর পশুপক্ষী জলচর 
সব্ব ঘটে বৈস সরন্বতী । 
তোম! বিনে বাক্যবায় ব্রহ্মার শকতি নয় 
বোল বলি তোমার প্রকৃতি ॥ 


শাস্ত্র সঙ্গীতধর গলে গজমতি হার 
আভরণ মণি মরকত । 

রবি শশী পুরুহ্ৃত সে হয় তোমার দূত 
আর চরাচরগণ যত ॥ 

যড়ঞ্চতু রসভাগ বন্দিলাম ছয় রাগ 
প্রিয় যার ছত্রিশ রাগিলী। 

নাম তোমার মধুমতী উর মাত৷! সরম্দতী 


ক্ষেমানন্দ বিরচয়ে বাণী ॥ 





পঞ্চদেবতা-বন্দন। 


বন্দম পঞ্চমশর পুষ্পময় ধন্ুদ্ধর ১ 


করযোড় করি মাগ বর। 


১০ 


প্রথমে বন্দিয়া গাইব ধৰ্ম্ম নিরঞ্জন । ৫ 
ধবল আসনে স্থিতি ধবল বরণ ॥ 

হংসাসনে ত্রহ্ম৷ বন্দে! গরুড়ে নারায়ণ । 
বৃষভবাহনে বন্দে! দেব ত্ৰিলোচন ॥ 

উত্তরে বন্দিয়া গাইব বাস হিমালয় । 
হিমালয়ে জন্ম নিলেন পার্বতী অভয় ॥ ১০ 
পুবেেতে বন্দিয়! গাইব ভানু যে ভাস্কর । 
দক্ষিণে বন্দিয়া গাইব গঙ্গাসাগর ॥ 
দক্ষিণে প্রণাম কর দেব জগন্নাথে । 
পশ্চিমে বন্দিয়া গাইব আড়ুর বৈদ্ধনাথে ॥ 
সাগরসঙ্গম বন্দে! তীর্থ বারাণসী । 





© 


দেবদেবী-বন্দনা 


স্বর্গে ইন্দ্র বন্দিলাম পাতালে বাস্থকি । 
জলাসনে বন্দিলাম লক্ষ্মী সরব্দতী ॥ 
পাতালে বন্দিলাম বলি সেই তুল্য জ্ঞানে । 
বত নাগগণ বন্দে! পাতাল ভুবনে ॥ 

অষ্ট লোকপাল বন্দে! প্রভাতের ভানু । 
রস বৃন্দাবন বন্দে! আর রাধা কানু ॥ 
নবন্দীপের চন্দ্র বন্দে! শচীর নন্দন । 
যার গুণে মোহ গেল এ তিন ভুবন ॥ 
গোরাচাদের মহিমা যেবা করে রাত্রিদিনে। 
গৌরাঙ্গের মহিমা! কহি শুন এক মনে ॥ 
বৈষ্ণব হয় যদি জাতি অবসান । 
অভক্ত সল্গ্যাসী নহে তাহার সমান ॥ 
কুবের বরুণ বন্দে! দশ দিক্পাল । 
প্রমথ চণ্ডাল বন্দো গুহ চশুপাল ॥ 
মহিষবাহনে বন্দে! যম মহাশয় । 
কুরঙ্গের পিঠে বন্দো করন্য (?) প্রলয় ॥ 
চন্দ্র সূর্য্য বন্দিলাম আর তারাগণ । 
ডাকিনী যোগিনী পায় লইন্থু শরণ ॥ 
মকর বাহনে বন্দে! গঙ্গা ভাগীরথী । 
হৃদয়ে কালিকা! বন্দো জিহ্বায় সরন্বতী ॥ 
অরুণ বরুণ বন্দে! গোর! ক্ষেত্রপাল । 
পাইথানে গুম! বন্দে! ঘুরূনে মাখাল ॥ 
ভাঙ্গ ভাস্কর বন্দে! বীর হক্তুমান্‌ । 

জটা ঠাকুরাণী বন্দো বড় গুণধাম ॥ 
ত্ৰিভুবনে বন্দিলাম যত ভগবতী । 
জন্মে জন্মে তোমার পায় রহুক ভকতি ॥ 


১৫ 


ভি 


মনসা-নঙ্গল 


সাগরের জল যদি কলসে প্রমাণি । 

তোমার মহিমা গুণ কি বলিতে জানি ॥ 

কোথা আছ ভগবতী উর গে! আসরে । 

একদণু উর মাত! সেবক স্মরণে ॥ 

€মীলার বন্দিয়া গাইব তোমার বিশ্বাম । « 
শোভাচন্দ্র বন্দিলাম বড় গুণধাম ॥ 

বন্দনা বন্দিতে মুখে না করিহ হেলা । 

বালি ডাঙ্গায় বন্দিব সববমঙ্গল! ॥ 

দক্ষিণ দরজা বামেতে সরোবর । 

পাছু শোভেন মাধব সম্মুখে দামোদর ॥ ১০ 
হলদিপুরে বন্দিয়া গাইব সর্ববমঙ্গল। | 
কালীঘাটে বন্দিয়া গাইব রও কমলা ॥ 
রঙ্গনঘাটে বন্দিয়া গাইব দেবী বিশালাক্ষী। 
একমনে বন্দিয়! গাইব মন চন্দ্ৰমুখী ॥ 

জয় জয় দিয়ে বন্দে! জয় বিষহরি | ১৫ 
পাতাল ভুবনে জন্ম পাতাল কুমারী ॥ 

পদ্মবনে জন্ম হৈল পদুম! কুমারী । 

বনের ভিতরে নাম মনস! কুমারী ॥ 

কিআ! পাতে জন্ম হৈল কেতুক। সুন্দরী । 

উন কোটা নাগের মাতা! জয় বিষহরি ॥ ১৯ 
তোমার মহিমা মাতা কি বলিতে জানি ॥ 

মা বাপের কোলে যেই পুত্রের ধামানী ॥ 
নেহালি পদ্মের পর্ণ বন্দে! নেতের বসতি । 
সিষুয়া পৰ্ব্বতে যথ। আছেন ভগবতী ॥ 

বন্দন! বন্দিলাম ভাই মন করিয়া স্থির । ২৫ 
পাঞ্জা বন্দিয়া গাইব শুভি্বী পির ॥ 


ভি 


বিষহরি-বন্দনা। 


শত শত আউলা! বন্দে! সন্ত্রকের পাগে । 
গীতের ভাল মন্দ তোমারে সে লাগে ॥ 
সাহানা বকুলি বন্দে! বাবুর মোকান । 

দক্ষিণে বড়খ। গাজি বড় গুণধান ॥ 

বন্দনা বন্দিতে যাহা এড়াইয়া বার | ৫ 
অশেষ প্রণাম মোর সেই দেবের পায় ॥ 

জনক জননী আদি বন্দো গুরুজন | 

তাহা। সভার মহিমা না যায় কথন ॥ 

আমা পুত্র উদরে ধরি বড় পাইলে তুখ । 
তাহার প্রসাদে দেখিলাম সংসারের মুখ ॥ ১০ 
তাহা সভাকার পায় আমার ভকতি । 

জন্মে জন্মে হয় যেন আমার মুকতি ॥ 

গাইল কেতক দাস মনসার পায় । 

হরি হরি বল সন্তে বন্দনা হৈল সায় ॥ 





বিষহরি-বন্দন। 
কামদ রাগ ১৫. 


উর গো! মনস। মাতা ত্রিজগতধাত্রী ধাতা 
যোগ জাপ্য ফোগীর নন্দিনী । 

উৎপত্তি পাতাল পুরী. বিশ্বমাতা বিষহরি 
শুন্য স্থল নিৰ্মল ধারিসী ॥ 

সৰ্ব্ব ঘটে আছ তুমি ক্ষিতি ক্ষেত্র দারু ভূমি ২০ 
অচল অস্থির তরুলতা । 

২. 





মনসা-মঙ্গল 

মনসা মনের মাঝে সকল দেবতা পূজে 
মনসা মনের জানে কথা ॥ 

বিধি অগে।চর গুণ বড় অতি নিদারুণ 
সদয় হৃদয় সভাস্পর । 

জগতি যোগেন্দ্র সুতা তুমি জগতের মাতা 
এ তিন ভুবনে হরি হর ॥ 

কেয়ুর কঙ্কন হার আভরণ যত তার 
বিলক্ষণ বিরচিত আহি । 

স্বৰ্গমর্ত্য রসাতলে আগম পুরাণে বলে 
জগতি জগত দয়াময়ী ॥ 

যে জন তোমারে জানে যোগী জপ করে মনে 
যখন যেমত দেহ মতি । 

প্রকাশ না জানে কেহ মোরে পদছায়া দেহ 
দূর কর দাসের ছূর্গতি ॥ 

ভুজঙ্গ আসনে বসি মুখে মন্দ মৃত্হাসি 
আনন্দে আমোদ অবিরত । 

এক মন এক ভাবে যে তোমার পদ সেবে 
ফল দেহ তার মনোমত ॥ 

সাধিবে সকল ভার তোম! বিনা কেবা আর 
আপনি অশেষ মায়। জান । 

স্থজনপালনকারী ছলিবারে ত্রিপুরারি 
জন্ম লৈলে পাতাল ভুবন ॥ 

তুমি সংসারের সার সনাতনী সভাকার 
মন রূপে বুল ঘটে ঘটে । 

নায়কে কামনা করি উর মাতা বিষহরি 
গায়েন যুগল করপুটে ॥ 


১৫ 


২৫. 


© 


চৈতন্য-বন্দনা 


বিশেষ না জানি তত্ব মুই মূঢ়মতি মত্ত 
তুমি মোর মস্ত্র দিলা কাণে । 

সেই মহামন্ত্ৰ বলে পূৰ্ব্ব আরাধন ফলে 
কবিতা নিঃসরে তে কারণে ॥ 

ত্যেজিয়া আপন স্থান কর মোরে পরিত্রাণ 
প্রধান স্বরূপে গাই গীত । 

মনেতে মনসা সেবি ক্ষেমানন্দ কহে কবি 
নায়েকের কর মন প্রীত ॥ 


শচী পুরন্দর ধন্য যার পুত্র আচৈতন্য 
চতুভু জরূপ নারায়ণ । 

কলিভবে আসিয়। নিজঞ্চণ প্রকাশিয়া 
নিস্তার করিল জগজন ॥ 

তপ্তকাঞ্চন যিনি গৌর অঙ্গ স্ুবলনী 
শিশুকালে সন্গ্যাসীর বেশ । 

মুগুন করিয়া চুল করে করি কমল 


১০ 


১৫ 


২০ 


১১ 


১২. 


ননসা-নঙ্গল 


কটাস্ুত্র বাঘান্বর হরিনাম নিরন্তর 
উদ্ধবাহু করি নিত্য নাচে । 

জীবলোক উদ্ধারিতে হরি হরি পৃথিবীতে 
এ নাম সভাকারে যাচে ॥ 

পাইয়া! পরমপদ ক্ষেমানন্দ গদ গদ 
হরি হরি সঘনে বলাই । 

নিজ গুণ পরকাশ সঙ্গে বার শ্রীনিবাস 
হরিদাস নিতাই নাধাই ॥ 

খোল করতাল বাজে গৌর কীন্তনে নাচে 
প্রেমানন্দে হয়্যা গদগদ । 

গৌরাঙ্গ গুণের নিধি যারে বাঞ্ছা! করে বিধি 
ভরসা সভে সেই যুগল পদ ॥ 

প্রেমানন্দ নিত্যানন্দ হরিদাস মকরন্দ 
চৈতন্য চরণে যার প্রাণ । 

কলিযুগে অবতরি নিত্যানন্দ নাম ধরি 
ত্ৰৈলোক্য করিল পরিত্রাণ ॥ 


এ হেন চৈতম্থাহরি এহারে প্রণাম করি 


শচী পুরন্দর নমস্কার । 
চৈতন্ক চরণে মন ক্ষেমানন্দ বিরচন 
হরি বল জন্ম নাহি আর ॥ 


৪ 


১৫ 








© 


কবির আত্ম-পরিচয় 


কবির আত্ম-পরিচয় 


শুন ভাই আন্যকথা দেবী হৈলা বরদাতা 
সহায়পূৰ্ব্বক বিষহরি । 

বলভদ্র মহাশয় চন্দ্রহাসের তনয় 
তাহার তালুকে ঘর করি ॥ 

তাহার রাজ্রতি শেষ চলি গেল৷ ন্বর্গদেশ 
তিন পুতে দিয়ে অধিকার । 

শ্রীধৃত আন্ধৰ্ণ্য রায় পুণ্যোর অবধি তায় 
রণে বনে বিজয়ী সংসার ॥ 

তিন পুত্র অল্পবয় প্রসাদ গুরু মহাশয় 
তালুকের করে লিখাপড়া । 

তাহার কলম বশে প্রজা নাহি চাষ চষে 
শমন নগর হইল কাথড়া ॥ 

রণে পড়ে বারাখী। বিপাকে ছাড়িল গা 
যুক্তি করি জননী জনক । 

দিন কতক ছাড়ি যাই তবে সে নিস্তার পাই 
দেয়ানে হইল বড় ঠক্‌ ॥ 

ভ্রীধৃত আক্ষর্ণা রায় অনুমতি দিল তায় 
যুক্তি দিল পলাবার তরে । 

শুনহ মণ্ডল তুমি উপদেশ বলি আমি 
গ্রাম ছাড় রাত্রির ভিতরে ॥ 

প্রসাদ তাহার পাত্র ইঙ্গিত পাইবা মাত্র 
পলাইবে শঙ্কর মণ্ডল । 

প্রসাদ হরিয হয়্যা যুক্তি দিলা আশ্বাসিয়া 
ধান্য কিছু না দিলা সম্বল ॥ 


১৫ 


২০ 


১৩ 


১৪ 


ভি 


মনসা'-মঙ্গল 

নিজ গ্রাম ছাড়ি যাই জগন্নাথপুর পাই 
প্রাতঃকাল নিশি অবসান । 

তথায়েতে নীলাম্বর উত্তরিতে দিল ঘর 
হাড়ি চাল সিদ। গুয়া পান ॥ 

রাজ বিষ্ণুদাসের ভাই তাহারে ভেটিতে যাই 
নাম ভার ভারামল্ল । 

তিনি দিলেন ফুল পান আর তিনখান গ্রাম 
লিখাপড়া৷ বসতির স্থান ॥ 

এই মত কতক দিন আমার পাললাইন, 
কপালে কি লিখিল বিধাতা । 

শুন পুত্র ক্ষেমানন্দ কতেক করিব দ্বন্দ্ব 
খড় কাটিবারে বলে মাতা ॥ 

তোমরা কি রাজার বেট! শ্বরে নাই খড়কুটা 
দেখ পুত্র পরের আশ্রম । 

মনে করি সবিস্ময় বেলা আছে দণ্ড ছয় 
সঙ্গে লয়্যা অভিরাম ভাই ॥ 

অবসান দেখি বেলা গ্রামের উত্তরে জলা 
খড় কাটিবারে তথা যাই ॥ 

যথায় ছাওয়াল পাচে খোল! দিয়া জল সিচে 
মহস্ ধরে হৈয়া হরধিত ॥ 

আমার কৌতুক বড় ছাওয়ালগণ যথা জড় 
সেখানে হৈলাম উপনীত ॥ 

আগে আমি কহি গিয়ে মতস্ত ধর আমা লৈয়ে 
তারা বলে ইহা নাহি হয়। 

যত মৎস্য বরেছিল সকল কাড়িয়া লৈল 
অল্পবুদ্ধি মনে নাহি ভয় ॥ 


১ 


১৫ 


২° 


২৫ 


নি 


কবির আব্প-পরিচয় 
গালাগালি দিল তারা মংস্য ছিল হান্ডিভরা 
সকল নিলেক ক্ষেমানন্দ । 
যতেক শিশুতে নেলি দেয় তার। গালাগালি, 
পথ আগুলিয়া করে দ্বন্দ ॥ 
মতস্ত লৈয়৷ অভিরান চলিল আপন ধান 
যত শিশু গেল নিজ ঘরে | 
আমি হৈলাম একেশ্বর প্রাণে না করিলাম ডর 
রহিলাম খড় কাটিবারে ॥ 
সন্ধ্যাকাল হৈল যদি খড় না মিলায় বিধি 
কপালে লিখিল ইহা। লাগি । 
আচস্থিতে আইল ঝড় পগার গড়ায় খড় 
সমুখে দেখিলাম সুচিমাগী ॥ 
মুচিনীর বেশ ধরি বলেন দেবী বিষহরি 
কাপড় কিনিতে আছে টাকা ? 
এতেক কহিয়া মোরে কপট চাতুরি করে 
যত্তে একাইয়। দেই টাকা ॥ 
চরণে পিপীড়! খায় ক্ষেমানন্দ ফির্য। চায় 
সমুখে মুচিনী অদর্শন ॥ 
মুচিনীরে না দেখিয়া মনেতে বিস্ময় হয়্যা 
ভাবি মনে এই কোন জন ॥ 
বেষ্টিত ভুজঙ্গ টাটে আর তাহে মাঝ মাঠে 
দেখি মোর মুখে উড়ে ধূলা । 
পাইলাম মনস্তাপ দেখিলাম অনেক সাপ 
আমারে বেড়িল কথোগুলা ॥ 
যেরূপ দেখিলা দৃষ্টে মানা কৈলা প্রকাশিতে 
কহিলে না হবে তোর ভাল । 


১৫ 


২৫ 


১৫ 


১৬. মনসা-মঙ্গল, 


ওরে পুত্র ক্ষেমানন্দ কবিতা কর প্রবন্ধ 
আমার মঙ্গল গায়্যা বোল ॥ 

ত্রাঙ্মদী চরণ আশে গাইল কেতকা দাসে 
তোমা বিনে অন্য নাহি গতি । 

যেই পড়ে যেই শুনে রাখিবে তারে সব্বক্ষণে ৫ 
অস্তকালে হইবে সারথি ॥ 





_সমথন পালা 





দেবগণের পরামর্শ 


* + * তার অলক্ষণ হেতু ॥ 

মউর মূষকে চলে গুহ গজানন । 
হরিষে চলিলা! তথ! যত দেবগণ ॥ 
কুবের বরুণ যম দশদিকৃপাল । 
অসুর প্রবল চলে শেষপতি কাল ॥ 
কিন্র! কিন্নরী সঙ্গে চলিল! ভবানী । 
কেশরী বাহনে চণ্ডী জগত জননী ॥ 
কপিগণ লয়7। আল্য পবনের স্থৃত। 
সমুদ্রের তটে সভে হইল মজুত ॥ 
মহেশ বলেন শুন দেবাস্থরগণ । 
শ্বেতবর্ণ সিন্ধু কেন কর নিরীক্ষণ ॥ 
আছিল উত্তম জল অগাধ নিশ্মল। 
শ্বেতবর্ণ দেখি কেন সমুদ্রের জল ॥ 
ব্রহ্মা বলেন শুন হর তেজোময় । 
ধিয়ানে জানিল এই কপিলার পয় ॥ 
মহেশ বলেন ইহ! কিসের কারণ । 
কপিলা করিল কেন জলধি ভরণ ॥ 
ব্রক্ষা বলেন ইহার আছে পুর্ববকথ । 
কপিলার ছুপ্ধ এই কু নহে মিথ্যা ॥ 
যতেক দেবতা বলে এই বোল দড় । 
কপিলার ছগ্ধ এই তবে কেন * * ॥ 
যতেক দেবতা কর এই ছুদ্ধ পান। 
শুনিয়া দুখিত হৈল ঠাকুর ঈশান ॥ 


১৫ 


২০ 


ভি 
Ld মনসা-মঙ্গল 
মহেশ বলেন এই + * * বে কৃত। 
আমার বচন শুন করি পঞ্চামৃত ॥ 
শুনহ দেবতাগণ করিব মথন । 
হরিষে করিব সভে অমৃত ভক্ষণ ॥ 
এতেক শুনিয়া বলে যত দেবগণ। ৫ 
অনেক জঞ্জাল হয় করিতে মথন ॥ 
মহেশ বলেন মনে ভয় কর যদি । 
উপদেশ বলহ কেমনে হব দধি ॥ 
প্রজাপতি বলে শুন হর শান্ত শুল। 
দুগ্ধ আছে দধি হয় আনিলে তেতুল ॥ ১০ 
যদি সে করিবে হর মথনের কাধ্য । 
পক্ষ পাঠাইয়া দেহ রাবণের রাজ্য ॥ 
লক্কায় রাজতি করে রাজ! দশানন । 
তাহার গড়েতে আছে তেতুলের বন ॥ 
লক্কার ভিভরে নাই দেবতার গতি । ১৫ 
বিষম লঙ্কার গড় অন্থপাম অতি ॥ 
সেই সব কৰ্ম্ম হয় পক্ষগণ হৈতে । 
পক্ষ পাঠাইয়। দেহ তেতুল আনিতে ॥ 
এতেক বলিল! যদি ব্ৰহ্মা নারায়ণ । 
পক্ষগণে ডাকিলা ঠাকুর ত্রিলোচন ॥ ২০ 
রচিলা কেতকা দাস দেবীপদে গতি । 
যে গায় যে গায়ে তারে রক্ষিবে জগতি ॥ 
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মথন পালা। 


পক্ষিগণের আগমন 
পঠমঞ্জরীরাগ 

ডাক দিল শূলপাণি হরের আদেশ শুনি 
গরুড় চলিল! খগপতি । 

গজ গেল! ডিঙ্গা ছোয়ে আল্য তার! বাপ পোয়ে 
শিবপদে করিল প্রণতি ॥ 

পক্ষ আল্য লাখে লাখ চক্রবাকী চক্ৰবাক 
চাতক চাতকী বিহঙ্গম । 

বিহঙ্গমী তার সঙ্গে চলিল পরম রঙ্গে 
রাজহংস ব্রহ্মার বাহন ॥ 

উলূক আসন সুখী খঞ্জন খঞ্জন! পাখী 
কুরঙ্গ সারঙ্গ শারী শুক । 

শ্বেতবর্ণ শ্বেতাপক্ষ উড আলা লক্ষ লক্ষ 
জলাচিল কাল যার বুক ॥ 

সোন! পক্ষ সরাসরি শুন্যা আলা তরাতরি 
যথায় মহেশ দিল ডাক । 

পাথরের কলাই খায় গিরি গর্ভে নিদ্রা! যায় 
বহু পক্ষ আলা লাখে লাখ ॥ 

তিতির ডাহুক কাক হাড়গেল! লাখে লাখ 
বক চিল গণিতে না পারি । 

বিহঙ্গম সারে ফিঙ্গা আলা পক্ষ রিঙ্গচেঙ্গ। 
দেখিয়া সস্তোষ ত্রিপুরারি ॥ 

কয়ের ময়ের পক্ষ দল পিপি লক্ষ লক্ষ 
সিথান সয়চান গুরুষুখী । 

ঝুট্যা কর্ণ বুলবুল চলে সমুদ্রের কূল 
তার পাছে হিঙ্গলিয়া পাখী ॥ 
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বালি হংস গাথি ফল তেন্দিয়া জলার জল 
উধাউ কর্যা করিল গমন । 

মাণিকা মাণিক জোড়ে পাখে ভর দিয়া উড়ে 
যথায় ঠাকুর ত্রিলোচন ॥ 

কালিকা। সালিকা। পেঁচা টুনকুচি দাগাখোচা 
টিটিরি ভিটিরি টুনটুনি। 

গুড় গুড় দেউলিয়া কাঞ্চনিয়া পাতকায়্য। 
সারেস উড়িল সারেঙ্গিনী ॥ 

ভারতী ভারই পক্ষ সউড্যা আল্য লক্ষ লক্ষ 


কোকিল কোপনা শতমুখী । 
ভাদর্যা ভারই টিয়া 


হাপানিয়! পদানিয়। 


১৪ 





মথন পাল। ২৩ 


টিয়। পক্ষীর লঙ্কায় গমন ও তেতুল-আনয়ন 


ডাকিল যতেক পক্ষ ছিল পৃথিবীতে । 

উপনীত হৈল সভে শিবের সাক্ষাতে ॥ 

মহেশ বলেন পক্ষ হের শুন সিয়া। 

কে যাবে লঙ্কার পুরী বিড়া উঠাইয়া। ॥ 

তেতুল আনিয়া দিব করিব মথন । ৫ 
কোপত কোকিল শুনি বিষাদিত মন ॥ 

চকোয়া চকোই শুনি হেট করে মাথা । 

সয়চান বলে আমি না যাইব তথা ॥ 

হরের সদনে বক করে নিবেদন । 

আমি নাই চিনি গোসাঞী তেতুল কেমন ॥ ১০ 
রায়মনি পক্ষ বলে শুন দেব রায় । 

লঙ্কারে যাইতে নারি যদি প্রাণ যায় ॥ 
করযোড়ে নিবেদন করে হাড়গেলা । 

লঙ্কারে যাইতে না বলিহ শশিকলা ॥ 

রাক্ষসে ধরিয়া খাব বড় বড় পক্ষ । ১৫ 
বড় পক্ষ যাইতে তোমা বড়ই অশক্য ॥ 

সারেস সিতান বলে যদি কাট মাথা । 

প্রাণ গেলে তবু মোর! লা যাইব তথ! ॥ 

বিষাদ ভাবিয়া বলে তিতির ভাহুক । 

শুনিয়! লক্ষার নাম মনে বড় দুখ ॥ ২০ 
যত পক্ষগণ রহে হেট মুণ্ড হৈয়া । 

লক্কারে যাইতে পাল উঠাইল টিয়া, ॥ 

শিবেরে প্রণাম করি উঠাইল পাল ॥ 

যত পক্ষগরণ সভে পাল্য অপমান ॥ 
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মহেশ বলেন টিয়া তোমার কল্যাণ । 
তোমার প্রসাদে তবে করি স্থধাপান ॥ 
তেতুল আনিতে পার তবে দেখি ভাল । 
মনে না করিহ ভয় লঙ্কাপুরী চল ॥ 
স্থবর্ণে তোমার পাখা। করিব ভূষিত । 
অস্তে তোর বর দিব কাম্য বিরচিত ॥ 
শিবের চরণে টিয়া করিল! প্রণাম । 
চলিল কনকপুরী রাক্ষসের ধাম ॥ 
পাকসাটে যায় টিয়া শূন্যে করি ভর । 
হরের আরতি যাত্যে লক্কার ভিতর ॥ 
পবন গমনে যায় হরষিত মনে । 
শুন্যভরে লঙ্কাপুরী গেল একদিনে ॥ 
দশানন নামে রাজা! লঙ্কার ঈশ্বর । 
প্রবেশ করিল তার গড়ের ভিতর ॥ 
গড়ের নাহিক য়োর অতি বিলক্ষণ । 
পুরীর দক্ষিণ ভিতে তেতুলের বন ॥ 
পবনে করিয়া ভর তথা গেল টিয়া 
মনে হরবিত বড় তেতুল দেখিয়া ॥ 
ডালেতে বসিয়। তার খাল্য একখান । 
একখান তেতুল লয়্যা করিল পয়ান ॥ 
যেখানে বসিয়াছিলা দেবগণ সাথে । 
তেতুল আনিয়া দিল মহেশের হাথে ॥ 
যতেক দেবতাগণ গণিল প্রলয় । 
কেমনে মথিব হর বল,কার পয় ॥ 
ভবানী বলেন হর শুন নিবেদন । 
চরণে পড়িয়! বলি না কর মথন ॥ 
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মথন পালা! 


যতেক দেবতাগণ হইল! বিস্মিত । 
নিষেধ ন! মানে হর এই বিপরীত ॥ 

মহেশ বলেন শুন যত দেবগণ । 

বাস্থুকি আনিয়া কর দণ্ডের ছাদন ॥ 

গাইল কেতকাদাস দেবী পদে গতি । ৫ 
অন্তকালে রণে বনে তুমি গো সারথি ॥ 


দেবগণ-কত্তৃক সমুদ্র-মন্থন 
ত্রিপদী 

তেতুল পাইয়া পয় সিন্ধু হৈল দধিময় 
হরখিত যত স্থরাস্থর | 

চগ্ডিক! জানিয়! মনে নিবেদিল ত্রিলোচনে ১৭ 
শাস্ত হয় ঈশান ঠাকুর ॥ 
মথন না কর গঙ্গাধর । 

হর চাহে কোপ দিঠে চড়িয়া কেশরী পিঠে 
চণ্ডিকা রোষিয়া গেল ঘর ॥ 

বাস্থুকি ছাদন দণ্ড কুষ্দম আসি হৈল ভাণ্ড ১৫ 
হনুমান টানেন ছাদনি । 

মহেশ মথন করি সিষুয়াতে বিষহরি 
নিজমনে জানিলা আপুনি ॥ 

প্রলয় হইল বড় কমলা জানিয়া! দড় 
না আইলা মথনের তথা । ২০ 

বেষ্টিত দেবতাগণ মাঝে হর ত্রিলোচন 
সঙ্গেতে না কর যোগমাতা ॥ 


২৫ 


২৬ 


পঞ্চম মথনে পঞ্চজনে ॥ 
অসপ্ত মথনে জন্ম এঁরাবত করি কর্ম 
তাহা হৈল ইন্দ্রের বাহন । 


অমৃত জন্মিল তবে দেখিয়! দেবত! সভে 
হরখিতে করিল! ভক্ষণ ॥ 

করিয়া অমৃত পান হরখিতে ত্রিনয়ান 
অষ্টম মথনে হৈল হংস। 

হংসের ধবল অঙ্গ দেখিয়! ব্রহ্মার রঙ্গ 
আসন করিল তার অংস ॥ 

নবম মথনে দ্বন্দ দেবগণে লাগে ধন্দ 


দশম মথনে চাদ বাস্থা।। 

একাদশে অগ্নি জলে মহেশে নারদ বলে 
সমূল সঙ্কুল ইহা জান্তা! ॥ 

হস্থমন্ত মোহে ভ্রমে তবে সে প্রলয় জন্মে 
কালকূট দ্বাদশ মথনে । 

গরল, উঠিল মোহে পবন নন্দন কহে 
প্রলয় বাড়ালে পঞ্চাননে ॥ 

বিষজ্রলে কাল বহি দেবগণ। দেখি + * * 
কার সুখে না নিঃসরে বোল । 
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মথন পালা 


যাহাতে অমৃত জন্মে তখনি জানিল নশ্মে 
ইহাতে প্রলয় গণ্ডগোল ॥ 
বিষে জলে সব্বসিন্ধু গরল দাহনে ইন্দু 
গগন মণ্ডলে কৈল বাস। 
দেখি কালকূট বিষ দেবগণ বিষরিষ 
হরি ব্রহ্মা গণিল হুতাশ ॥ 
কহে শান্ত শূলপাণি বিষাদ ভাবহ কেনি 
কালকুট দেখি কর ভয়। 
অমৃত খাইলে যবে প্রলয় হইল তবে 
স্ুকবি কেতকাদাসে কয় ॥ 
ক্ষীরোদ করিল! হর দ্বাদশ মন্থনে । 
লক্ষ্মী দেবী সপিল দেব লারায়ণে ॥ 
গগনে আসিয়া চন্দ্র করিল! প্রকাশ । 
এরাবত নিল ইন্দ্র ব্রহ্মা নিল হাস ॥ 
ব্রক্ষামন্ত্র দিল ব্রন্ধা! ধন্বস্তরির কাণে ॥ 
রোগের বিনাশ হেতু সেই মহাজনে ॥ 
চাদেকে দিলেন হর ত্রক্মজ্ঞান কয়্য। ৷ 
মনসারে না মানিবি এই জ্ঞান পায়্য ॥ 
সিন্ধু সমর্পণ হৈল বাড়ল আনল । 
অবশেষে সমপিতে আছয়ে গরল ॥ 
ধিক ধিক জ্বলে বহ্নি কালীর সমান ॥ 
কালকুট দেখ্ড। হালে ঠাকুর ঈশান ॥ 
বিষম বিষের কথা কহে দেবগণে ॥ 
কালবহ্ি জ্বলে এই বিষের অন্থুক্ষণে ॥ 
ব্রহ্মা বলেন শুন যত দেববর্গ । 
স্বর্গেভে রাখিলে বিষ নষ্ট হয় স্বর্গ ॥ 


১৫ 


২৫ 


২৭ 


© 


মনসা-মঙ্গল 

পৃথিবীতে রাখিলে পৃথিবী শস্য হরে ৷ 
পাতালে রাখিলে বলি বান্ুকি যে মরে ॥ 
কালকুট দেখি বড় প্রলয় কারণ । 
কেহ বলে আমি নাহি করি সমর্পণ ॥ 
রচিল! কেতকাদাস দেবীপদ গতি । 
বিষ খাইতে বিশ্বনাথ দিল অন্মতি ॥ 


মহাদেবের কালকুট-পান 


ত্রিপদী 

হেরি পদ্মাসন কহিল বচন 
সকল দেবতা শুন । 

প্রাণ হবে শেষ পাইবে তুমি ক্লেশ 
বিষ খাইলে নাহি গুণ ॥ 

এ তিন ভুবনে বিষের আগুনে 
সংসার পুড়িয়া মরে । 

শচীর সহিত ইন্দ্র সুরছিত 
যদি রাখি ন্বর্গপুরে ॥ 

হেনকালে হর মারি আত্ম কর 
আপন হিয়ার মাঝে ॥ 

কহে সদাশিব গরল ভঙখিব 
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মথন পালা 

আন আন বলি বৈসে শূলপাণি 
বিভূতি ভূষণ গায় ॥ 

বলে পদ্মাসন দেবত্রিলোচন 
বুঝিয়া করহ কাজ । 

শুন জগদীশ না খাইহ বিষ 
পশ্চাতে পাইবে লাজ ॥ 

পাতি বাঘান্বর তাহার উপর 
আসন করিলা শিব । 

বস্যা দেখ তুমি বিষ খাই আমি 
না খাইত কড়ি দিব ॥ 

ঠাকুর ঈশান কালকূট পান 
মলিন অধারে বিশ্বু । 

বেড়ি দেবগণ হর অচেতন 
মথনে টলিল! শস্তু ॥ 

শিব শশিকলা। বিষে ধরে গলা 
মুখে না নিঃসরে বোল । 

ক্ষেমানন্দ বলে হরে লৈল! কোলে 


ক্ৰন্দনে উঠিল রোল ॥ 


গরল খাইতে শস্তু বিষে ধরে গল! । 

বেষ্টিত দেবতাগণ মাঝে শশিক্লা। ॥ 

শূল শিক্ষা ঝুলি কাথা গড়াগড়ি যায় ॥ 
কণ্ঠেতে রহিল বিষ রহিল গলায় ॥ 
উগারিলে অঙ্গীকার হয়ত লঙ্ঘন । 

গলায় গরল রহে হর অচেতন ॥ « 
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কঠোর করিল হর এ দারুণ অবলম্ব ॥ 
বিষ জলে নিভাইল পাষাণের স্তস্ত ॥ 
্ৰহ্মা বলেন দেবগণে পড়িল প্রমাদ । 
দেবতার ন্বর্গভোগ ইবে হৈল বাদ ॥ 
যতেক দেবতাগণ ছিল এইখানে । 
বিশ্বনাথ বিষ খাল্য দৈবের কারণে ॥ 
কে জানে কেমন বিধি কৈল বিপরীত । 
ক্ষেমানন্দ বিরচিল মনসার গাত ॥ 


অচেতন দেখা হর বেড়া! বস্তা পুরন্দর 
কোলে শঙ্কু কান্দে নারায়ণ । 

কেন হেন কৰ্ম্ম কেলে কালকূট বিষ খাইলে 
ইহা লাগি কৈলে তুমি পণ ॥ 


কালকুট বিষপান কেন কৈলে ত্রিনয়ান 
উঠ হর কাশী বিশ্বনাথ । 
যতেক দেবতাগণ দেখি হর অচেতন 


সভে কান্দে মাথে দিয়া হাত ॥ 
হরি ত্রক্ষা গণিল অসার । 

কোলে লৈয়া মৃত্যুঞ্জয় বসিতে উচিত নয় 
চন্তীরে জানাহ সমাচার ॥ 
স্থবকবি কেতকাদাসে ভনে । 

ভাসিবে কৈলাস গিরি ত্রক্মা পুরন্দর হরি 
পাঠাল্যা নারদ তপোধনে ॥ 
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মথনে মোহিত বদি হৈল! পশুপতি । 
আকালেতে অকুশল দেখি ভগবতী ॥ 
ভবানী বলেন আনি দেখি অলক্ষণ । 
আখির পুতলি মোর নাচে ঘনে ঘন ॥ 
সদাই মুখেতে হাসি না জানি কি হয়। 
কতক্ষণে প্রভু মোর আস্তে মৃত্যুঞ্জয় ॥ 
মথনে রহিল! প্রভু না আইলা ঘর । 
আজি কেন রক্তবুষ্টি পুরীর ভিতর ॥ 
অস্কর না রহে গায় মুখে উঠে হাই । 
সিন্দুর মলিন হৈল দেখিয়া ডরাই ॥ 
ছিডিল গলার হার নাচয়ে নয়ান । 
শুনিয়! উলুক ধ্বনি উড়িল পরাণ ॥ 
অমঙ্গল দেখি মোর হীন হৈল পয় । 
নয়ন পুতলি নাচে হাসি ভাল নয় ॥ 
সিন্দুর মলিন হৈল অবশ্য আছে হেতু । 
কি জানি প্রলয় পড়ে লৈয়! বৃষকেতু ॥ 
এতেক ভাবিয়া দুৰ্গা বিষাদিত মন । 
হেন কালে আইল্য! নারদ তপোধন ॥ 
নারদে দেখিয়া দুর্গা হূমে পৃছে বাত । 
কহ কোথা প্রভু মোর ত্রিদশের নাথ ॥ 
নারদ বলেন আমি কি কহিব আর । 
কহিতে সঙ্কোচ করি সেই সমাচার ॥ 
ত্ৰিদশ ঈশ্বর হর মথনে মোহিত । 
রচিল কেতকাদাস মনসার গীত ॥ 
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করুণা 

কান্দিয়া নারদমুনি কহে উচ্চন্ৰরবাণী 
শৈলস্ৃতা। শুন ভগবতী । 

কৃতপাপী আমি হই, মিথ্যাকথা যদি কই 
মথনে ঢলিলা। পশুপতি ॥ 

লণ্ডভণ্ড কলেবর আন্বাহল কেশ ভার 
বেশ গেল প্রাণনাথ সনে । 

লোহ যুত দুই আখি উদান পয়োদ ঢাকি 


জিজ্ঞাসা করেন তপোধনে ॥ 
কোথ। প্রভু করিল! মথন । 


প্রভু বিব খাল্য যথা আমি চল যাই তথ। 
তোমারে লাগে গুহ গজানন ॥ 
সঙ্গতি করিয়া নেহ মোরে প্রাণ দান দেহ 


আমি চল যাই তথাকারে । 
যথায় আমার প্রাণ মোহ গেল ত্রিনয়ান 
তথারে লইয়া চল মোরে ॥ 


প্রভুর শুনিয়া দুখ ধরণ না যায় বুক 
শোকে প্রাণ ধরণে না যায় । 
বিধৰ! লক্ষণ হৈল শশিমুখ শুখাইল 


হেম হীরা তিতে লোহবায় ॥ 
ভাঙ্গিয়। আসরের পাত৷ চণ্ডিকা হৈমন্থতা 
প্রভুর উদ্দেশে ভগবতী |. 
বিষপান কৈল যথা সেখানে জগতমাত। 
আসিয়া দেখিল প্রাণপতি ॥ 
ললাটে হানয়ে ঘাত অচেতন ভূতনাথ 
ভবানী কান্দেন উচ্চৈ:ব্বরে । 
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বদন কমল চায়্য। ধরন না যায় হিয়া 
প্রাপপতি উঠ দিগন্থরে ॥ 

কাম অনি ত্রিনয়ান কেবল আমার প্রাণ 
ছুখীর আচলে যেন হেম । 

আখি পালতে মোর মনে নাহি অপসর 
রসিক পুরুষ বর প্রেম ॥ 


কঠিন হৃদয় তোর উঠ প্রভু ভন্মকোর 
ভূতনাথ ভুবন ঈশ্বর । 

প্রাণে নাহি দুখ সয় উঠ প্রভু তেজোময় 
কটির খসিল বাঘান্বর ॥ 

দ্বিতীয় প্রহর বেলি উঠ প্রভু শিবশূলী 
কান্দিয়া বিকলি গজসুখ | 

তৃণ জল বিনে বৃষ অত্যান্ত হইল রেশ 


আখি পালটিয়! হের দেখ ॥ 

ত্রিশূল ডন্ব,র শুলী আমারেতে পায়ে ঠেলি 
অনাথ করিলে বিস্পবর। 

সব প্রেম পাসরিলে পরম নিষ্ঠর হৈলে 
গৌরী গুহ কান্দে লস্বোদর ॥ 

প্রেম ভগবতী প্রাণ পাশরিলে জ্রিনয়ান 
যোগ শঙ্কা পাঁশরিলে মনে । 

প্রেমের পশরা দিয়া. পাথরে বান্ধিলে হিয়া 
ভরাডুবি করিলে শুখানে ॥ 

ছাড়িয়া কপট মায়া প্রবোধ আমার হিয়া 
ভগবতী রহে পদতলে । 

উঠিয়া প্রবোধ স্মৃত বিধুয়ুখে বাক্য কত 
আমি মরি তোমার বদলে ॥ 
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প্রাণ মোর কর ত্রাণ উঠ প্রভু মোর প্রাণ 
দিনে ঘর হৈল অন্ধকার | 

শিবরাপ অন্থুপামা তিলেক না দেখি ক্ষেমা 
সুধাকুন্ত হইল বিদার ॥ 

প্রবোধে দেবতাগণে কেতকাদাসেতে ভনে 
কোন দেব নারে নিবারিতে । 

মনেতে নানস মোর শীতল চরণ তোর 
ছায়া দিবে পারি সম্বরিতে ॥ 





চৌদিগে দেবতাগণ মাঝে শুলপানি। 
শিয়রে বসিয়া ডাকে শারদা ভবানী ॥ 
কার বোলে প্রাণনাথ সমুদ্র মথিলে । 
কাস্তিক গণেশ মোর অনাথ করিলে ॥ 
কোথা বা রহিল তোমার বাহন বলদ । 
বিষজালে নিভাইল শিবে পূর্ণ নদ ॥ 
শূল শিঙ্গা কাথা ঝুলি যায় গড়াগড়ি । 
কটিদেশে অবশ হইল ব্যাত্র ছড়ি ॥ 
বিষম বিষের জ্বালে মুখে গোটা লাল । 
হাহ! বিধি কি করিল আমার কপাল ॥ 
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মথন পাল! 


খাইয়! মুচ্ছিত হর বিবম গরল । 
দেখিয়া মরিব মোর! দেবতা সকল ॥ 
ভবানী বলেন শুন সবব দেবগণ। 
সমর্পণ সভাকারে গুহ গজানন ॥ 
প্রভুর উদ্দেশে যাব আনি অভাগিনী । 
যতেক দেবতাগণ জ্বালহ আগুলি ॥ 
সভাকারে লাগে মোর যুগল তনয় । 
শুনিয়া দেবতাগণ মনে লাগে ভয় ॥ 
প্রভু কোলে সাবিত্রী কান্দেন পার্যা দুখ । 
কান্তিক গণাই তার আছয়ে সমুখ ॥ 
দেবী বলে শুন বাক্য দেবতা সকল । 
আনিয়া চন্দন কাষ্ট জালহ আনল ॥ 
শ্মশানেতে পেল নিশ্ব চন্দনের স্তস্ত । 
প্রস্থুরে ধরিয়া নেহ কিসের বিলগ্ক ॥ 
ভবানী বলেন শুন গুহ গণপতি । 
চাহিবে কাহার মুখ বিনি ভগবতী ॥ 
কাহার দুয়ারে যাবে কে আছে সারখি। 
এতদিনে শুন্য হৈল কৈলাস বসতি ॥ 
ছুখীর দুলাল তোরা ভিক্ষুকের পে। ॥ 
দেবতার সভায় নাহিক মায়া মো ॥ 
অক্পের বিকল হবে অভাগিনী বিনে । 
কেবা দিবে কোথ! পাবে ভাই দুই জলে ॥ 
ভগবতী বলে শুন ব্রহ্মা! নারায়ণ । 
তোমা সভায় সমর্পণ গুহ গজানন ॥ 
হাহাকার মহেশ মোহনে ॥ 
চন্দনের কান্ডে অগ্নি জ্বালিল তখনে ॥ 
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হৈমবতী হুতাশনে করিতে প্রবেশ । 
পূ্বব কথা মনে তার পড়িল বিশেষ ॥ 
সিযুয়া পর্বতে আছে মনসা! কুমারী । 
মনসা থাকিতে কেন তবে পুড়্যা মরি ॥ 
মনসা জানেন মন্ত্র মৃত্যু সল্চারিণী । 
মনসার মন্ত্রে বিষ ফুঞে হব পানি ॥ 
মনসা আনিলে হয় সবব প্রয়োজন । 
পদ্থমা আনিতে চল গুহ গজানন ॥ 
গিরিন্থৃতা শোকে কান্দে কোলেতে মহেশ । 
মনসা আনিতে যান কান্তিক গণেশ ॥ 
পাতাল কুমারী তথা সিযুয়া শিখরে । 
ছই সপ ডাকি আনি রাখিল ছুয়ারে ৷ 
আঙুর পাঞ্জর নাগে বিশ্বমাতা কয় । 
কেহ যদি দ্বারে আসে মোর নাম লয় ॥ 
আপ্ত সোদর যদি হয়ে কোন জনে । 
পুরীরে না যাত্যে দিবে পরিচয় বিনে ॥ 
এত বলি বিষহরি গেল! অস্তঃপুরী । 
আঙুর পাঞ্জুর সর্প রাখিয়া দুয়ারী ॥ 
গজানন গেলা তবে সিযুয়া শিখরে । 
দুই সর্প দেখে গিয়! প্রহরী দুয়ারে ॥ 
পরিচয় বিনে তারা না দেই যাইতে । 
কপটে বলেন আলাম দেবীরে দেখিতে ॥ 
গুহ গজ্ঞানন বলে শুন দুই সাপ। 
শোকাঞ্চণে পুড়ি মোরা না দিহ মনস্তাপ ॥ 
আঞ্জুর পাঞ্ডুর বলে দেহ পরিচয় । 
তবে সে যাইতে পাবে ক্ষেমানন্দ কয ॥ 
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ত্রিপদী 


কহে ষড়ানন আর গজানন 
হরের তনয় আনি । 

বহিনী কেতকা। দিয়! যাব দেখা 
পথ ছাড়ি দেহ তুমি ॥ 

ভুবনে ঈশ্বর বাপ মহেশ্বর 
মথনে মোহিত বাপ । 

প্রলয় তাহার দিব সমাচার 
দখীরে না দেহ তাপ ॥ 

বচন কাকুতি কহে গণপতি 
পাঞ্জুর শুনিয়া কানে । 

করি হাহাকার ছাড়িল দুয়ার 
পুরী গেলা দুই জনে ॥ 

গেলা অভ্যান্তর ছুই সহোদর 
মুখে ঘন উঠে শ্বাস । 

ভায়ের বিকলি দেখিয়া কমলি 
অলস ঈষৎ হাস ॥ 

কহে গজানন ধাগ্াধাই কেন 
মুখেতে উড়িছে ধূলা । 

কহ মোর তরে দুই সহোদরে 
কোথায় কর্যাছ খেল! ॥ 

গুহ গজানন বাপের মোহন 
এই সমাচার কহে। 

যোগের যোগিনী জ্বালিয়া আগুনি 
প্রভু কোলে তনু দহে ॥ * 


১৫ 


২০ 


২৫ 


গণপতি বলে আর কি চাহিব মান। [ 
মথনে মোহিত হৈল বাপ ত্ৰিনয়ান ॥ 

পাতাল কুনারী কয় কিসের কারণ । 

কি লাগি হইল বাপ মহেশ মোহন ॥ 

গুহ গজ্জানন বালে শুন বিবরণ । 

ক্ষীরোদেরে কৈল! হর দ্বাদশ মথন ॥ ১৮ 
অথনের শেষে হৈল কালকূট বিষ । 

দেখিয়া দেবতাগণ হৈল! বিমরিষ ॥ 
প্রথিবীতে রাখিলে পৃথিবী নাশ হয় । 

হেন বিষ খাইয়া ঢলিল তেজোময় ॥ 

বিলম্ব না কর চল সেইখানে গিয়৷ । ১৫ 
নিস্তার দেবতাগণ বাপে জিয়াইয়া ॥ 





ভি 


মথন পালা 


হেমন্ত ঝবির বেটার গর্ব হৈল চূর্ণ । 
মনসার মনোবাঞ্ছা! হইল সম্পূর্ণ ॥ 
বিষপানে মরিল মহেশ মোর বাপ । 
চণ্ডিকা রণ্ডিকা হৈল খুচিল সন্তাপ ॥ 
প্রাণ গেলে মনসা তথারে নাহি যাই । 
এই সমাচার কহ গিয়া! প্রাণের ভাই ॥ 
তথা না যাইব বলে মনসা! কুমারী । 
হাতেক বসন আমি চিরকাল পরি ॥ 
বিশেষে তোমারে বলি গুহ গজানন । 
হের দেখ পরি আমি হাতেক বসন ॥ 
ই বেশে কেমনে আমি তথাকারে যাই । 
যত দুখ দিল মোরে কালিনী সতাই ॥ 
এ বোল বলিবে তথা গুহ গজানন । 
কহিবে সতাইর তরে এই সে কথন ॥ 
'অবশ্থা যাইয়া আমি জিয়াইব হরে । 
এ বোল বলহ গিয়া সতাইর তরে ॥ 
এ কথা শুনিয়া চলে কার্তিক গণেশ । 
কান্দিতে কান্দিতে আল্য যেখানে মহেশ ॥ 
ভবানী বলেন শুন গুহ গজানন । 
কেন ন! আইল পদ্মা কিসের কারণ ॥ 
এতেক শুনিয়া বলে গুহ লঙ্কোদর । 
পাঠাইতে পার যদি হাতেক অন্বর ॥ 
অবশ্য আসিব তিনি খুচিব আপদ ॥ 
আনিতে তাহার তরে পাঠাহ নারদ ॥ 
যতেক দেবতা বলে এই কথা শুনি । 
মনসা আনিতে তবে চল মহামুনি ॥ 


২৫ 


৩৯ 


মনসা-মঙ্গল 


হাতেক অস্কর লেহ বিঘতেক দশি । 

সিষুরা পর্ববতে তুমি চল মহাঞ্চৰি ॥ 

সঙ্গতি করিয়া লেহ হাতেক অন্বর । 

নারদ চলিল পুন সিযুয়া শিখর ॥ 

পাতাল কুমারী এখ। সিযুয়!। পর্ববতে। এ 
নানা আভরণ বেশ কৈল বিধিমতে ॥ 

আসন করিয়া বৈসে হেন সিংহাসনে । 

হেন কালে নারদ আইল সেইখানে ॥ 

দেখিয়! দেবীর মৃন্তি মনে লাগে ডর । 

লজ্জায় লুকায় মুনি হাতেক অশ্বর ॥ ১৭ 
কেমনে করিব বন্ত্র মনসা গোচর । 

দেখিয়! দেবীর মুত্তি সভয় আস্তর ॥ 

এরূপ যৌবন বেশ ভুবন বিরাজে। 

হাতেক অন্বর আমি দিব কোন লাজে ॥ 

কক্ষ তলে মহামুনি লুকায় বসন । 5 
মনসার কাছে গিয়! দিল দরশন ॥ 

নারদে দেখিয়া! বলে মহেশের ঝি। 

কক্ষতলে মহামুনি লুকাইলে কি ॥ 

নারদ বলেন শুন পাতাল কুমারী । 

কহিতে তোমার আগে সাহস ন! করি ॥ ১ 
আমারে কহিল গিয়! গুহ গজানন । 

তে কারণে আনিয়াছি হাতেক বসন ॥ 








মথন পালা 


সিষুঝা পবংতে তুমি থাক কি দেখিয়া ৷ 

নিস্তার দেবতাগণ বাপ জিয়াইয়া। ॥ 

পাতাল কুমারী বলে শুন মহামুনি। 

যত দুখ দিল মোরে সতাহ কালিনী ॥ 

কহিতে সে সব কথা কাড়ে মনস্তাপ ॥ € 
ভাল হৈল বিৰ খায়্য। মৈল মোর বাপ ॥ 

হেন কালে তার তরে বলে মহামুনি ॥ 

হেন সময়ে এমন বাক্য মুখে নাএী আনি ॥ 

সব্ব স্থগোচর তুমি জগতের নাঞাী | 

তোমার মহিমা বোধ সীমা দিতে নাঞী ॥ ১ 
মুনির বচনে হৈল! মনল! লজ্জিত । 

গমন করিল! যথ। মহেশ মোহিত ॥ 

শ্মশানে দেখিল গিয়! ছলে ভৃতাশন । 

মহেশ দেখিয়া কান্দে যত দেবগণ ॥ 

ত্রহ্মা বলেন শুন পাতাল কুমারী । ১৫ 
অগ্নির ভিতরে পুড়া। যান হরগোরী ॥ 

মনসা বলেন আমি জিয়াইব বাপ । 

শোধিব পূব্বের যত পাইল মনস্তাপ ॥ 

চণ্ডিক। পুড়িতে যান জ্বলন্ত অনলে । 

মনসা তাহারে টেনে পেলে হেনকালে ॥ ২০ 
অঙ্গার দহনে চণ্ডী নোরে কৈল অন্ধ । 

শোধিব পূব্বের দুখ দৈবের নিবন্ধ ॥ 

মনেতে পাইল ভয় যত দিকৃপাল । 

রহিল চণ্ডীর পিঠে চিহ্ন চিরকাল ॥ 

তবেত দেখিয়া পদ্মা বাপের মরণ । ২৫ 
বসিল তাহার তরে করিতে চেতন ॥ 


% 


১২ 





মনসা-মঙ্গল 
পাতিয়! যুগল কর মাগেন গরল । 
মহেশ মনসা! কেড়ে দেবতা সকল ॥ 
রচিল কেতকা দাস মনসার পায় ॥ 
ভক্ত নায়েকে মাতা হবে বর দায় ॥ 


মহামন্ত্ৰ বলি ঝাড়ে রাঙ্গা বালি, 
বাপের শিয়রে বসি । 

জগত গৌরী সাপে বিষহরি 
সাখি কৈল রবি শশী ॥ 

আকাশে উড়িয়া যায় শঙ্খচিল! 
পবনে স্থিতি করি যায়। 

অমৃত মথনে হৈল বিষ গণে 
ফুঞ্জে। রহি মরি যায় ॥ 

সিন্ধু লবঙ্কা! কুরব কক্কা 
ডালে বসিয়া কর কি। 

কান্দেন গঙ্গা কান্দেন দুর্গা 
ঝাড়েন বিষহরি ঝি ॥ 


বিয়নির বায় দিয়া বাছুরে চিয়াইয়া 
বাপের বিষ ঝাড়ে বেটা । 

হানিয়া টাকর পাতে দুই কর 
আমারে দেহ কালকুটি ॥ 

হে দেহে শঙ্কর চিয়হে ডঙ্কর 
ডাকেন বিষহরি নাই । 

বসিয়া ফণীদূর নেউল মউর 
সাপিনী ধরি ধরি খাই ॥ 


১৫ 


ভি 


মথন পালা 

কি যে শঙ্কর হানিয়া টাকর 
বাপের বিষ ঝাড়ে বেটা । 

পরম মন্ত্র শুনি ঠাকুর শূলপাণি 
উপগারিয়া দিল কালকুটি ॥ 

হরের চেতন হরিষ দেবগণ 
পদুম! হরষ মনে । 

মনসা চরণ পরম কারণ 
কেতকা। দাসেতে ভনে ॥ 


বীজ মন্ত্র করিয়া পড়েন বিষহরি | 
গরুল উগারি দিল দেব ত্রিপুরারি ॥ 
অবশেষে বিষ রহিল শিবের গলায় । 
নীলক নাম রহিল দেবতা সভায় ॥ 
ভগবতী হরষিত গুহ গজানন । 

ক * * ইল জেন যত দেবগণ ॥ 
হরিষে পাশরে শোক বীর হনুমান । 
বিষ পানে জীবন্যাস পাইল ঈশান ॥ 
মহেশ বলেন শুন মনসা! কুমারী । 
আজি হৈতে নাম তোমার জয় বিষহরি ॥ 
তুমি সে বিনাশ কৈলে বিষের প্রতাপ । 
সংসারে বান্ধিলে যশ জিয়াইয়া বাপ ॥ 
মনসার তরে বলে দেবতা সকল | 
সভে মেলি সমর্পিল তোমারে গরল ॥ 


আজি হৈতে নাম তোমার বিষ বিনোদিনী । 


গরল বাটিয়া দেহ ডাক যত ফনী ॥ 


১৫ 


৪৩. 


১০ এ 





মনসা-মঙ্গল 

মনসা তারে কৈল বিষ সমপণ । 

যার যে বাহনে গেলা যত দেবগণপ ॥ 
হাসিয়া সখীরে বলে জগতি কমলা । 
বিষ সমলিয়া বাপা মহাদেব গেলা ॥ 
নেত বলে আছে তোমার ভূজঙ্গ সকল । 
ডাকিয়া তাহারে দিল বিবম গরল ॥ 
যদি গোর নিবেদন শুন পদ্মা বালি । 
কামিল ডাকিয়া কর স্বর্ণের ডালি ॥ 
সোণার তরাজু কর কপা* পড়ান । 

পল তোলা মাষা রতি জোখিবে প্রমাণ ॥ 
শুনিয়া সখীর বোল জয় বিষহরি 
বিশ্বকণ্মে ডাকিলেন পাতাল কুমারী ॥ 
কামিল ডাকিয়। দেবী তারে দিল! পান । 
স্বর্ণ তরাঙ্গু ডাল! করিবে নির্মাণ ॥ 
ঈশান কুমারী বলে শুন বিশ্বস্তর । 
কূপার পড়ান দিবে হেমেতে স্বন্দর ॥ 
বিশ্বকণ্ম পান যদি সাদরের পান । 
স্বর্ণ তরাজু ডালা করিল নিশা ॥ 
বিবিধ বিলাপে তাহে কুণ্ড সুলক্ষণ । 
রূপার পড়ান তাহে জড়িত কাঞ্চন ॥ 
মনসার কাছে লৈয়া ধরিল যোগান । 
বিষহরি বিশ্বকর্শ্মে করিল! সন্মান ॥ 
দেখিয়া মনস! বড় হৃষ্ট হৈলা মনে । 
বিশ্বকশ্মে পরিতোষ কৈল নানা ধনে ॥ 
কামিল! বিদায় করি গেলা নিজ পুৰী । 
ফণিগণে ডাকিলেন জয় বিবহরি ॥ 


১৫ 


২৪ 


© 


মঞ্চন পালা 
রচিল কেতকা দাস মনসার পায় । 
ভক্ত নায়েকে মাতা! হবে বর দায় ॥ 


দেবী বিষ বিনোদিনী ডাকিল যতেক ফণী 
গরল করিতে সমর্পণ । ্ 

চলিল! দেবীর সর্প সভার টরটিল দর্প 
শুনি যেন মেঘের গঙ্জন ॥ 

মনসার ডাক শুনি চলিল পাতাল ফণী 
পরম হরিষ পুণ্ডরীক । 

পঞ্চমুখ এক কন্ধ দেখিয়া লাগয়ে ধক্ধ 
ঘোর দন্ড বয়ান অধিক ॥ 

হিন্ছুল বরণে অঙ্গ চলে সর্প মহিজঙ্গ 
মহাকাল রিপুর বন্ধান । 

চলিতে পাতাল ফণী কুল কুল শব্দ শুনি 
যোগে যোগী হারালা ধিয়ান ॥ 

তঙ্কর তক্ষক কাল ঘোর দস্ত বিড়াজাল 
বিলিঙ্গিনী চলে কাল ইক্ষু । 

চলে সপ বঙ্কদাড়া পাতালে পাতাল বোড়া 
নগ্ন পল! চলয়ে জমুকু ॥ 

স্ুবঙ্গি কুবুঙ্গি চলে কালদস্থ কুতূহলে 
কর্কট কামোদ ফণী ইক্ষা। 

ধাইল পাতাল ফণী বিকট দশন মুনি 
বয়ানে শতেক হাত সক্ষ্যা ॥ 

কেতকী পাতের তুল্য দশনে অলক মূল্য 
সমতুল করি যার মুখে । 
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পাতালে ভুক্গঙ্গ যত তার নাম লব কত 
একত্রে চলিলা তিন লাখে ॥ 

গঞ্জন গভীর করি গজ গেল! আগুসারি 
প্রকৃতি ভন্মের তুল্য অঙ্গে । 

প্রফুল কুমুদ ফণী ধাইল আদেশ শুনি 
ত্রিগ্ুণ! ত্রিশিরা তার সঙ্গে ॥ 

কালদস্তা হরষিতে পাতালে কালিনী সাথে 
স্বৃতালক্ষ ছাড়িল স্মৃতল ৷ 

মীনতুণ্ড। মতিহস্তা ফণীরঙ্গ। লৈয়া তথা 
মহিফোড় তার আগুদল ॥ 

তুঙ্কর পরম রঙ্গে দুই সর্প লৈয়া সঙ্গে 
ছচ্ষর পুক্ষর তার নাম । 

চলে ফণী রিপুশীলা তাহার গমন লীলা 
মরতে করিতে চাহে বাম ॥ 

পিয়ল ধবল অঙ্গ আগুদলে দড়াভাঙগ। 

ধাইল দেবীর ডাক শুনি। 
মনসা আদেশ কৈল একত্রে মজুত হৈল 


পাতালে যতেক ছিল ফণী ॥ 
পাতালে যতেক ফনী বিরিঞ্চিত বিনাগিনী 
তীক্ষ দন্ত তক্ষক নন্দন । 
ধাইল মেদিনী ভোল! অঙ্গ যার কাচা সোনা 
দোসর দুই জন ॥ 
চলে সর্প অচিরাহু ফণী শঙ্ষী নিয়া! সাথ 
ফটিক * * ৩ জঙ্গ। 
মনসার পদতলে কেতকা দাসেতে বলে 
দেখিয়া দেবীর বাড়ে রঙ্গ ॥ 
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© 
মথন পালা 
ললিত ছন্দ 
খরতরি ডাকে চলে তিন লাখে 
ফণী মণি চলে যার নাথে । 
গভীর গজ্জন পিঠে যার নলবন 
তরু আদি পিচলে যার সাথে ॥ 
গর গর দস্তা চলে ফণী শান্তা 
উলসিত গরলের নামে । 
কালিনী কলেবর। বস্করাজ্ঞ ছুদ্ধর। 
স্রোতে নদী বহে যার নামে ॥ 
গরগর জিহবা চলে গিরি গিচ্ধ। 
* * * গিরিবর কম্পে । 
অদস্থল দশনা মেলিত বদনা 
সৈন্ে দুরবর সঙ্গে ॥ 
ত্ৰিভঙ্গ ত্ৰিশিরা পঞ্চমুখ প্রথরা 
প্রবলিত তনুশীল। প্ট।। 
অহি তিন সঙ্গে উলসিত রঙ্গে 
আগুদলে চলে ফণী দৃষ্টা ॥ 
ছুঃশীল। ছক্ধর চঞ্চল অজগর 
সরোবর পশারিয়া তুণ্ড । 
তরুশীল! তক্ষা ফণী বিড়ালাক্ষা 
সঙ্গে লৈয়। ধায় নীন তুণ্ডা ॥ 
গিরিবর অজয়া ধাইল বিজয়া 
ফণীমনি তন্তু বিরিবন্ধ। । 
বলি নিন্দাগমনে গভীর গঞ্জানে 
ত্ৰিভুবনে লাগিল ভক্কা ॥ 
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মনসা-মঙ্গল 
ময়াল মেঘনাল বঞ্ধিম বেড়াজাল 
বড় বড় ফণিগণ সঙ্গে । 
ইচ্ছাতা হইড়াই ধাইল দুই ভাই 
আনিনীল। সুমধুর রঙ্গে ॥ 
কলাবনে কালিনী ধাইল আপুনি 
কুল কুল কালিন্দীর জলে । 
উলসিত রঙ্গে ফণিগণ সঙ্গে 
আপনে চলে আগুদলে ॥ 
ছাড়িয়া সুরপুরী ধাইল গোখুরী 


গর গোখুরা সঙ্গে । 

উলসিত ওলবুডা বেতাছাড়া খইচড়া 
হরিতাল বরণের অঙ্গে ॥ 

খরিস কাড়সর কেউট্যা ছক্ষর 
মঙ্গলিয়া উলসিত মনে । 

উদ্ননিয়। পুরূনিয়। ধাইল শিরসিয়া 
ছু্ষর চলে সরবনে ॥ 


অতিশয় চঞ্চল চেগ্গদাড়া আঞ্চদল 
ত্ৰিভুবনে যত ফণী আছে। 

চল। চলে নিবসে লিজ্মবন হরিষে 
উপনীত কমলার কাছে ॥ 

নীল লীন শরীর! ধাইল চামরিয়া 
চিকিশূল ধাইল কেউটিয়া । 

উলসিত পিয়ল! গজ্ধবর দুববল! 
গিজে ভাঙ্গা ভেদ কেউটিয়া ॥ 
রাজসাপ মনম্থরা দস্তাপ 


১৫. 


২৫ 








নথন পালা 


দাড়াভাঙ্গা কেউটিয়া আগুদলে কোঠরিয়া 
সিরি সিরি পিতলিয়া রঙ্গে ॥ 

প্রবলা পশুছল!। ক ক ক ক 
বাসরিয়া ধূসরিয়া বোড়া । 

শত শির আঞ্তর সহোদর পাক্ষুর 
আগ দলে চলে ফণী সোড়! ॥ 

ফণী কুল দেখিয়া সখী দেখে লখিয়া 
দেব মন হরষে হাসে । 

খরতরি মনসা তব পদ ভরসা 


রচিল কেতকা দাসে ॥ 


বিষহরির বিষবণ্টন 


ত্ৰিভূবনে আছিল দেবীর যত ফশী । 
ডাকিল সভার তরে বিষ বিনোদিনী ॥ 
পিয়ল ধবল অঙ্গ নীল হরিতাল । 
মেঘের সমান অঙ্গ নাম মেঘনাল ॥ 
সপের ময়াল দেখি কৌতুক কমল! । 
বাম হাথে ধরিলেন স্বর্ণের ডালা ॥ 
রূপার পড়ান দিল রচিত কাঞ্চন ৷ 
বিষহরি বাটে বিষ হরষিত মন ॥ 

যত ফণিগণ করে হলাহল পান । 
তিন তোল! বিষ লৈল নাহিক এড়ান ॥ 
সোদর সপ্প আইলেন মনসার কাছে। 
তিন তোলা বিষ তারে বিষহরি যাচে ॥ 
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প্রমাণ জুখিয়া দিল রূপার পড়ান । 
হেটমুণ্ড হৈয়া সৰ্প কালকুট খান ॥ 
এতেক শুনিয়া সপ দুখিত অন্তর । 

ছুই তোল! বিষ তারে দিল খরতর ॥ 
মনসা হরিষ বড় দেখি পুগুরীক । 

এক তোলা বিষ দিল ছু’ বান অধিক ॥ 
হিন্গুল বরণ অঙ্গ মহিজঙ্গ ফণী । 

তিন তোল! বিষ তারে দিল কমলিনী ॥ 
তক্ষক তক্ষস কাল আল্য ঘোরদাড়া। 
তিন নাগে তিন তোলা! তিন ধান বাড়া ॥ 
বিরিঙ্গিনী কাল ইক্ষু দেখি বেড়াজাল । 
তিন তোলা বিষ পাল্য পড়ান প্রমাণ ॥ 
প্রফুল্ল কুমুদ ফণী ত্রিশির! ত্রিগুণ | 

ছয় তোল! বিষ পাল্য জোখের দুগুণ ॥ 
কালসপ্প দস্তা যেন কালীর বন্ধান । 
গরল আড়াই তোল! সেই কৈল পান ॥ 
স্থতালক্ষ সর্প আলা স্থৃতল বসতি । 
ডেড় তোল! তারে বিষ দিলেন জগতি ॥ 
মীন তুণ্ড! মতিহস্ত! ফণী বিড়ালাক্ষ । 
ডেড় তোল! বিষ দিল দু’ ধান অধিক ॥ 
ফণী তরষ্টা ছুঃশীল! ছুক্ষর চঞ্চলিত । 
অৰ্দ্ধ তোল! বিষ তাহা হইল পিরীত ॥ 
গর্জন গভীর করি আল্য গজগেল! । 
দু’ ধান ছু’ তোলা বিষ দিলেন কমলা ॥ 
গিরিবর অজয় বিজয় তার ভাই । 
ছুই তোলা বিষ পালা কমলার ঠাএী ॥ 
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মথন পালা 


ধাইল সুতার ভোলা ধূসর দোসর । 
বিষম গরল তারে দিল খরতর ॥ 
কর্কট কাসরা গিরি গিভা মোইল আর । 
তিন তোল! বিষে মন তুৰিল তাহার ॥ 
অহলা। উদয় কাল উলসিত মনে । 
হলাহল পান কৈল মনসার স্থানে ॥ 
শিয়ড়চান্দ! ছাতারিয়! নাগ চশ্মকসা । 
তিন নাগে কালকূট দিলেন মনসা ॥ 
চিকিস্ল ত্ৰহ্মজাল বোড়া বিখুতিয়া । 
ববম গরল তারা পান কৈল গিয়া ॥ 
কাল বেকাল যনের দোসর ছ' ভাই । 
দুই তোলা বিষ পাল্য মনসার ঠাই ॥ 
স্থবেশ সাপিনী আলা স্তরপুরী ছাড়ি। 
বিষম গরল খায়্যা যায় গড়াগড়ি ॥ 
হলাহল পান করি স্থরপুর গেল । 
বঙ্গরাজ বঙ্গ তাত! হেনকালে আল্য ॥ 
বিষম গরল পাল্য মনসার ঠাই । 
দুই তোলা! বিষ দিল বিষহরি মাই ॥ 
মেঘনাল ময়াল বঙ্কিম বেড়াজাল । 
তিন তোলা বিষ পাল্য পরাণ প্রমাণ ॥ 
তক্ষক নাগের স্তৃত আল্য তীক্ষদস্ত । 
ডেড় তোলা! বিষ খাল্য বিষম তুরস্ত ॥ 
কালহস্ত কালদস্ত গোখুরা খরিস । 
কমলা তাহারে দিপা হুই তোলা বিষ ॥ 
বিষম গরল খায়্যা গেল খইচড়া । 
সোনাচিতি শঙ্ঘচুড় আল্যা কুয়্যা বোড়া ॥ 
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দেখিয়। হরিব হৈল বিষহরি মাই) 

তিন তোলা কালকুটা খাল্য তিন ভাই ॥ 

হলুদ বনেতে থাকে হলুদিয়। বোড়া । 

এক তোলা বিষ দিল তিনধান বাড়া ॥ 

সিরিসিরি শীতলিয়া আল্য হেনকালে । « 

তুষিল তাহার মন বিষম গরলে ॥ 

রিপুহত রাজ্রসাপ আড়াইয়। চিতি । 

দু’ তোলা দু’ ধান বিষ দিলেন জগতি ॥ 

দাড়াভাঙ্গ! চান্দড়িয়া কর্কটের ভাই । 

কালকৃটী পান কৈল মনসার ঠাই ॥ ১ 

কালিনী হলিনী কালদন্তের জননী । 

তিন তোলা! বিষ তারে দিল কমলিনী ॥ 

নঙ্গলিয়া বোড়া বলে মনসার ঠাই । 

বিষম দু' তোল! বিষ মোরে দেহ খালি ॥ 

শনি মঙ্গলবারে আমি খাইব যারে। ১৫ 

বিষম বিষের জ্বালে যেন না বাড়ে ॥ 

এত শুনি মনসা সনেতে বিঅলিষ । 

নঙ্গলিয়ারে দিল দেবী অন্ধতোল! বিষ ॥ 
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মথন পালা 
স্থৃতাকামা! বজ্মুখা *খার ভাই । 
কালকূট পান কৈল মনসার ঠাই ॥ 
স্বুদ্ধি কুবুদ্ধি দুই কর্কটের স্দুত! ॥ 
বিবম গরল তারে দিল বিশ্বমাত! ॥ 
অরণ্য হইতে বোড়া করিল পয়ান । ৫ 
ডেড় তোল! কালকৃটী সেই কৈল পান ॥ 
পর্বত হৈতে আল্য পববতিয়া। ফনী । 
বিষম গরল তারে দিল ঠাকুরালী ॥ 
কালান্তক কালিয়া কয়| কুমোদ কামোদ । 
বিষম গরল পায়া। হইল আমোদ ॥ ১০ 
কাল! নীল! উগ্রচিতি হেনকালে আলা । 
বিষহরি ছুই তোলা কালকূট দিল ॥ 
স্থচীমুখ। শিলীসুখা। গোজভাঙ্গা আর । 
বিষম গরলে মন সান্তাব তাহার ॥ 
বাম হাতে ধরিয়। সুবর্ণ জাড়ি ডাল! । ১৫ 
হরষিতে বাটে বিষ জগতি কমলা ॥ 
ত্ৰিভুবনে আছিল দেবীর যত ফণী । 
সভাকারে দিল বিষ ভুজঙ্গ জননী ॥ 
অবশেষ আইল সপ চঢোড়া ঢেমাই । 
বিষম গরল মাগে মনসার ঠাই ॥ ২০ 
মনসা বলেন আর নাহিক গরল । 
স্বর্ণ তরাজু মাত্র আছয়ে কেবল ॥ 
আপনার দোষে তোর! না আইলি আগে । 
বঞ্চিত হইলে বুঝি কালকুটা ভাগে ॥ 
মাট্যানী দুখিত হৈয়া বিষাদিত হৈল।॥ ২৫ 
করযোড় করি বিষ মাগে সর্প হালা ॥ 


৫৩ 


৪ 


ভি 


ননসা-নঙ্গল 
যেই খানে বিষহৃরি বিষ বাট্যা দিল । 
বিষটিকুরি বলি তার নাম থুইল ॥ 
ঝাট। দিয়া ঝাট্যাইল গরলের স্থান । 
ননসা কাটিল বিষ ক্ষেমানন্দ গান ॥ 


মনস। কতক সর্পগণকে বিদায় ও উদয়কালের 
শিব-জটায় স্থান গ্রহণ 


নেত বলে বিবহরি করি নিবেদন । ৫ 
কালকুটে তুষিলে যতেক ফণিগণ 

মথন ন। ছিল যবে না ছিল গরল । 

তখন সপের নাই ছিল এত বল ॥ 

শত গুণ বাড়াইল গরল পাইয়।। 

অবিচারে ফণিগণে দেহ পাঠাইয়া ॥ ১০ 
বিষম বিষের কথা! তুমি জান ভালে । 

বিশ্বনাথ মোহ গেল বিষম গরলে ॥ 

হেন বিষ বাটিয়া তুখিলে ফলিগণ । 

অনীত দেখিয়ে বড় প্রলয় কারণ ॥ 

নরলোকে খায় যদি বিনি অপরাধে । ১৫ 
ক্ষিতি তলে অপযশ হৈব এই বাদে ॥ 

এতেক শুনিয়া দেবী মনে অন্ুনানি ৷ 

মনস। বলেন তবে শুন যত কলী ॥ 

বিষম গবল যদি তোরা কৈলে পান । 

আমার নিষেধ মনে হবে সাবধান ॥ ৯* 
নরলোকে খাও যদি বিনি অপরাধে | 

ক্ষিতি তলে অপযশ হৈব এই বাদে ॥ 


© 


মথন পাল। 
বুকিয়া আপন স্কল করহ পয়ান । 
চলিল! পাতাল কণী আপনার স্থান ॥ 
গিরিবর যায় অজ্ঞ গিরি বাস । 
কত ফণী লৈতে গেল শীতল বাতাস ॥ 
চন্দনের কাছে কেহ করিল আশ্রয় । 
খীরি বীরি স্থতলিয়! গেল হিমালয় ॥ 
কালিনী কালিন্দী জলে সঙ্গে কত ফণা । 
পুক্ধর পশ্চিমে চলে বেগ্রক্জাল মণি ॥ 
ছক্গ্রয় দক্ষিণে চলে ছৃজ্য় প্রতাপ । 
চলাচল কলিগণ বিক্ৰম আদা ॥ 
আগুর পাঞুর সর্প সিযুয়াতে যায়৷ 
এই মতে ফণিগণে করিল বিদায় ॥ 
বিদায় হইয়া ফণী গেল! সববদেশ । 
উদয় কালের বিদায় আছে অবশেষ ॥ 
দেখিয়া উদয় কাল জগতি কমলা । 
আপুনি তাহার কথা কহিতে লাগিলা ॥ 
বিষন উদয়কাল খায় যার তরে । 
নিশি কালে খায় যদি প্রাতঃকালে মরে ॥ 
এতেক শুনিয়া সখী মনসারে বলে ৷ 
কেনবা ভুষিলে তারে বিষম গরলে ॥ 
উদয়কাল হাতে করি জয় বিষহরি ৷ 
কৈলাস আইলা যথ! বাপ ত্রিপুরারি ॥ 
বাপের চরণে পদ্মা করিল প্রণাম । 
না কৈলা চণ্ডীরে গড় করি অভিমান ॥ 
বসিলা বাপের কাছে ঈশান কুমারী । 
মহেশ বলেন শুন জয় বিবহরি ॥ 


১৫ 


২৫ 


৫৬. 


মনসা-মঙ্গল 
কালকুটে তুষিলে যতেক ফণিগণ । 
উদয় কাল হাতে দেখি কিসের কারণ ॥ 
মনসা বলেন এই যার তরে খায়। 
প্রাতঃকালে মরে সেই খণ্ডন ন! যায় ॥ 
মহেশ বলেন তবে মোরে দেহ দান । ৫ 
রাখিব জটার মাঝে করিয়া প্রধান ॥ 
এত শুনি মনসা দেবী জগতি কমলা ৷ 
বিষম উদয় কাল মহেশেরে দিলা ॥ 
রূচিল কেতকা দাস মনসার পায় । 
হরি হরি বল সভে পালা হৈল সায় ॥ ১০ 











বাণ রাজার শিবপুক্তা ও বর-প্রাপ্তি 

প্রসাদ পরম জন হরি পদে যার মন 
বীরচন্দ্র প্রসাদের পুত্র । 

প্রসাদের পৌত্র বাণ হর পদে যার ধ্যান 
ক্ষিতি তলে মহিমা অন্কুত ॥ 

জ্রন্মিয়া ভূপাতি বাণ মনে কৈল! অঙন্মুমান 
শিব দেব ত্রিদশের রাজ! । 

গিয়া হিমালয় পাশে নিজ মন পরিতোবে 
ভবানী শঙ্কর কৈলা পূজা ॥ 

কুশক আসনে বসি অবিরত দিবানিশি 
শিব শিব জপে তার জিহ্বা । 

তেজিয়া শিবের পুক্তা কিছু নাহি খায় রাজ! 
অনাহারে দিন করে নিভ্য। ॥ 


চিরকাল নৃপবর অনাহারে পূজে হর 
মহেশ সদয় হৈলা তারে । 

আচ্ছা কৈলা মহেশ্বর বর মাগ নপবর 
চিরকাল আছ অনাহারে ॥ 

হারের বচন শুনি বর মাগে নপমণি 
যদি বর দিবে ভূতনাথ । 

নিবেদি এ পদতলে প্রলয় যুদ্ধের কালে 


হয় যেন সহশ্ৰেক হাথ ॥ 

তুমি যদি বর দিবে কান্তিক ছুয়ারী হবে 
নাম মোর হব বাশেশ্বর । 

যেই বর মাগ তুমি সেই বর দিব আনি 
অঙ্গীকার করিলা শক্ষর ॥ 


১০ 


১৫ 


২০ 


৬০ 


মনসা-মঙ্গল 

হর গেলা কৈলাস রাজা গেল! নিজবাস 
ব্রত সাঙ্গ কৈল। নুপমনি ৷ 

অখণ্ড শ্রীফলপাত লৈয়া অবনির নাথ 
শিব পূজে দিবস রজনী ॥ 

সহায় শঙ্কর যার যশঃ কীন্তি বাড়ে তার 
যাহার ছুয়ারী যড়ানন । 

নানা দ্রব্য অল্প মূল্য অমর ভুবন তুলা 
শিবপরায়ণ প্রজাগণ ॥ 

যত নগরের লোক নাহি জানে রোগ শোক 


ভেদাভেদ নাই কার দেহ। 
গ্রানের যতেক জন সভে পুজে ত্রিলোচন 


১৬ 











উবৰা-হরণ পালা 
শচীর সমান কন্যা ত্ৰিভূবনে এক বন্যা 
উষাবতী নুপতির জাত ॥ 
£কতকা। দাসেতে ভনে শুন ভাই সবর জনে 
উবার জন্মের অন্তবন্ধ । 
যেই জন শুনে ভণে বক্ষ মাতা সব ক্ষণে 
নায়েকের বাড়া আনন্দ ॥ 





মালসী রাগ 


আহল ফান্গন মাস নশ্রপতির অভিলাৰ 
শিব চতুৰ্দশী সেই দিনে। 
পাত্র মিত্র পুরোহিত] প্রজ্ঞাগণে বেষ্টিত 
বাশ কাজা বসিলা ধেয়াছে ॥ 
যখন যে কশ্ম হব মহেশ জ্ঞানেন সভ 
যাহাতে সদয় শিক শূল ॥ 
মনে ভাবে শশিকলা! রাক্জরাণী রজন্দলা 
আন্জি তার না লইব ফুল ॥ 
যার পতি দেশান্বরে অশুচি রমণী ঘরে 
প্রকারে নাহিক প্রতিকার । 
অশুচি বিমল! রাণী মহেশ ননেতে জানি 
রাজারে সদয় পুনব্দার ॥ 
কিসের করহ স্তব কুল শীল ধৰ্ম্ম সেব 
পূর্ণ তোর রাজন লক্ষণ । 
আমার বচন শুলি অশুচি বিমল! রাণী 
কাট কর ঝতুর রক্ষণ ॥ 


১৫ 


২০ 


৬১ 


নরপতি অভিমানে বিমলা হানয়ে বাণে 
ঈষৎ নয়ন কোণে হানি। 

দেবী মনসার গীত ক্ষেমানন্দ বিরচিত 
কূপ! কর ঈশান নন্দিনী ॥ 


উ্ধার জন্ম ও বাল্য-লীল। 
গৌরী রাগ 








উষা-হরণ পালা 


বিমল! নহলি দাসী দেহ তালি 
বাণ ভুপ বাড়ে রঙ্গে ॥ 

হাসিতে খেলিতে রজনী প্রভাতে 

* কোকিল পুরিল ধ্বনি । 

খতু উপেক্ষণ করিল! রাজন 
গর্ভবতী হৈলা রানী ॥ 

পোহালা শববরী হাথে লৈয়া ঝারি 
বাহির হৈলা রাজ! । 

করি স্গান দান দ্বজে দিল! দান 
তবে কৈলা শিব পু. 

গর্ভবতী রাণী হৈল জানাজানি 
পূৰ্ণমাস গর্ভ ছয় । 

অলসে সঘন ভূমিতে শয়ন 
গাত্রে না বসন রয় ॥ 

সপ্ত অষ্ট নয় পূর্ণ দশ হয় 
কোকিল ডাকিল ডালে । 

প্রভাত শববরী বিমল! সুন্দরী 
প্রসব হৈল কালে ॥ 

নরপতি শুনে বিমল! বিহানে 
প্রসব হৈল কন্যা । 

হরিযে রাজ্জন শুনি স্মুবচন 
ভাণ্ডার বিলায় শৃঞ্ত! ॥ 

দেখিয়া আবার বাণ ভুপবর 
ধনেতে করিল ভূষ! । 

দৈবজ্ঞ আনিয়া খড়ি গণাইয়া 


নাম তার খুল্য উষা ॥ 


১৫ 


২৫ 








৬5. ননসা ম্গল 


উবার কারন বাজার নিধন 
উন্নতি টুটিয়া আসো । 

মনসা চরণ পরম কারণ 
রচিল কেতক| দাসে॥ * 





পয়ার « 


বাপের নন্দিনী উষ! স্তন্দর আবয়। 

হাসিয়া মায়ের কোলে মিষ্ট কথা কয় ॥ 
খেলে উভ করে উষ। নিন্দিয়া মৃণাল । 

কুগুলে জড়িত বাছ করে চহ্দ্রমাল ॥ 

সুন্দর তিলক তায় কজ্ছলের রেখা । ১০. 
চন্দ্রের উপরে যেন আর চন্দ্র সখা ॥ 

সারঙ্গ গমনী উষ। হংস গতি চুর । 

স্ুললিত চরণে বাজে রতন নুপুর ॥ 

শিশিরে উদিত খেন মাকড়ের জলি । 

সনায়া বসন গায় খেলে উৰ! বালী ॥ ১৫ 
বচন কহিতে মাত্র বিচলিত মন ॥ 

খঞ্জন জিনিয়া তার নয়ন রচন ॥ 


বিমল প্রসব কৈলা হৈল শুভক্ষণে 





© 


উযা-হরণ পালা 


দ্বিতীয়ার চন্দ্র যেন বাড়ে দিনে দিনে । 
কূপের তোল[না] নাই এ তিন ভুবনে ॥ 
দিনে দিনে ভিন্ন মৃ্তি ভিন্ন তার ছবি । 
উবার রূপের আগে কি করিব রবি ॥ 
ভূষিত করিল তারে নানা আভরণে । 
রতন নৃপুর দিল যুগল চরণে ॥ 

নয়নে কজ্জল দিল কপালে সিন্দুর ৷ 
সারঙ্গ গমনী উষা হংস গতি চুর ॥ 
পরিধান পাট সাড়ী দেখিতে সুন্দর । 
উষারে প্রাণের তুল্য দেখে ন্বপবর ॥ 
বিজ্কুরি জিনিয়া! তা[র] অঙ্গের বরণ । 
সাত মাসে উৰ! বালীর করাল্য ভোজন ॥ 
নান! খেল! খেলে উষা মুখে মৃতু হাসি । 
পথে বসি ধুলা খেলে তিমির বিনাশি ॥ 
কহিতে বলিতে হৈল এ চারি বৎসর । 
বাণের ভবনে গেল! ভোলা মহেশ্বর ॥ 
বিশ্বনাথ দেখি রাজ! নিজ নিকেতনে । 
প্রণাম করিয়া বলে শিবের চরণে ॥ 
তুমি শিব ত্ৰিভুবনে তোমার মহিমা । 
আমি ছার মূঢ়মতি কিবা দিব সীমা ॥ 
আপনি স্থজন কৈলে আপনার কায় । 
তোমার সায়ার হেতু না চিনি তোমায় ॥ 
তোমার সেবক আমি ছিলু নিরাপদ । 
তোমার কৃপায় মোর বাড়িল সম্পদ ॥ 
আপনারে হৈল ভার আপনার হাত । 
যুদ্ধ বিনে বাসি আমি বড় উৎপাত ॥ 


১৫ 


২৫ 


৬৫ 


ভি 


মনসা-মঙ্গল 


ত্ৰিভুবনে বীর নাই আমার সমান । 

কাহার সহিত যুদ্ধ করি ত্রিনয়ান ॥ 

বড় সাধ করি মনে করিবারে রণ । 

আপনি আমার সঙ্গে যুঝ ত্ৰিলোচন ॥ 

এত শুনি হাসিয়া কহেন মহেশ্বর । ৫ 
যার বলে পরিতোষ হবে ন্বপবর ॥ 

সেই জন আসিব তোমার লিজ দেশে । 

তার সনে যুদ্ধ তুমি কর্য অনায়াসে ॥ 

ইহার প্রতিফল তুমি পাবে বাণ রাজ! । 

যেই দিনে ভাঙ্গিব তোমার রথ ধ্বজা ॥ ১৭ 
এত বলি মহাদেব গেলেন কৈলাস । 

উষা! লৈয়া শুনহ পুরাণ ইতিহাস ॥ 
ক্ষেমানন্দ বলে এত মনসার মায়া । 

কর গে! করুণানয়ী নায়েকেরে দয়া ॥ 








ভি 


উবা-হরণ পাল! 


কারে অনুরাগ করি বেশ কৈলে দূর । 
কি লাগিয়া তিয়াগিলে রতন নুপুর ॥ 
নিশ্বাস ছাড়িয়া উবা কহে জনকেরে ৷ 
মনে বড় অভিলাব পূজিব শঙ্করে ॥ 
শুনিয়া উষার বাক্য ন্বপবর হাসে । 
শিশ্ডনতি রহিতে নারিবে উপবাসে ॥ 
দিন নধ্যে তিনবার তোমার ভোজন । 
শিব পুজিবারে চাহ অশক্য বচন ॥ 
আরাধিয়। যাহারে না পায় স্ুুরাস্সুর । 
কেমনে পুজিবে তুমি ত্রিদশ ঠাকুর ॥ 
উবৰাবে লৈয়া কোলে নৃপতি বুঝায় ৷ 
তবুত উষার মন পত্যান না যায় ॥ 
পাত্রমিত্র বুঝায় রাজার পুরোহিত । 
পুজিতে নারিবে হর ক্ষেমা দেহ চিত ॥ 
প্রবোধ না মানে উষা কহে আরবার । 
শিব দুর্গা বিনে মোর গতি নাহি আর ॥ 
এত যদি বাপেরে কহিল চন্দ্রমুখী । 
সঙ্গেতে সঙ্গিনী নিল চিত্রলেখা সখী ॥ 
পুস্পরথ মাগ্যা নিল সারথি সহিত । 
শিব দুৰ্গ! পুজিবারে চলিলা তুরিত ॥ 
জান দান করি উবা স্ুবাসিত জলে । 
ক্ষেমানন্দ বলে দেবীর চরণ কমলে ॥ 


১০ 


১৫ 


২০ 


© 


মনসা -নঙ্গল 


ত্রিপদী ছন্দ 

তেজি নালা আভরণ শিব পদে রাখি মন 
তপ করে উব। তপান্বিনী । 

মনের মানস জয় কর মোরে তেজোনয় 
আশ! সিদ্ধ কর শূলপাণি ॥ 

সমুখেতে অগ্নি ছালি উদ্ধ মুখে উবাবালী 
নিশি দিশি বঞ্চএ হেমস্ডে । 

বরিয! বাদলে উষা বৃক্ষের তলায় বৈসা 
কেবল শিবের পদ চিন্তে ॥ 

প্রবল শীতের কালে উষা তপ করে জলে 
রজনী বঞ্চএ সাবধানে । 


পাতয়। শাল ছড়ি নিজ মন্ত্র মনে পড়ি 
* জ্ঞানিল! স্মরণ করে উষা । 





১৯. 


১৫ 
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তুমি রাত্রি তুমি গায়ত্রী নিরঞ্জন শূন্য মূর্তি 
তুমি হরি হর ভগবান । 

তুমি দিবা তুমি নিশি তুনি রবি তুমি শশী 
তুমি ব্ৰহ্মা এ চারি বয়ান ॥ 

তুমি শিব তুমি শক্তি শচীকাস্থ কৈল ভক্তি 
যোগী জন যোগে নাহি পায় । 

তোমার মায়ার হেতু কিন্কর কুগ্জর কেতু 
অখিল ঈশ্বর ভন্ম গায় ॥ 

আরাধিয়! বিশ্বনাথ অনাহারে হত্যাপাত 
অন্ত না পাইলা। তপোধন । 

লক্কাতে হৈল রাজা করিয়া তোমার পুজ। 
ছুজ্জয় প্রতাপ দশানন ॥ 

বলে উৰ৷ স্ততি করি শঙস্ভুর চরণ ধরি 
অভিলাষ করহ সফল । 

চরকাল উপবাসী জাগরণ দিবানিশি 
ভাবি তোমার চরণ কমল ॥ 

শুনিয়! উষার স্ততি তুষ্ট হৈল। পশুপতি 
শাস্তাইল! মধুর বচনে । 

মনসা মঙ্গল গীত ক্ষেমানন্দ বিরচিত 
যারে কুপ! করিলে স্বপনে ॥ 





বৃষবর তথপর চড়ি হর শূলধর 
উরে হর দিতে বর রঙ্গে । 
ফনীহার শশধর আধ গৌরী আধ হর 


জপে হর হাড় মালা রঙ্গে ॥ 


১৫ 


৭০ মনসা-নঙ্গল, 


গৌরী হর দিল! বর হরবিত আন্তর 
কেতকা। দাসেতে রস ভাষে ॥ 


ছুখ না ভাবিহ উৰ। মাগ্য। লহ বর। 
তোরে বর দিয়া দোহে যাব নিজ খর ॥ ১৭ 
উষ বলে হরগৌরী কর অবধান। 
২. মনের মানস পূর্ণ কর ত্রিনয়ান ॥ 
শুনগো! চণ্ডিকা। মাতা শুন ত্ৰিলোচন । 
দ্বারিকায় আছে তিহে। কুষ্ষের নন্দন ॥ 
তার পুত্র অনিরুদ্ধ পঃন সুন্দর । ১৫ 
মোর পতি হব মাগি এই বর ॥ 
এত শুনি শিব ছু্গী ভাবে মনে ননে। 
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এত শুনি হরগৌরী বলে পুনব্বার । 

হৈব তোনার পতি কামের কুঙার ॥ 

উষ! বলে কত দিনে পাব দরশন । 

পুনরপি হরগোৌরী কহেন কথন ॥ 

বৈশাখের শুক্র পক্ষ নান স্বাতী তিথি । ৫ 
বাসরে শুইয়া থাক হৈয়া শুদ্ধমতী ॥ 

বাসরে পাইবে পতি ন্বপন গোচরে । 

এত বলি শিব দুৰ্গা চলিল! সত্বরে ॥ 

শিব ছুর্গা চলি গেলা কৈলাস ভুবনে । 

উষা! বলে কবে দেখ! হব প্ৰভু সনে ॥ ১৪ 
সঙ্গেতে স্থুমতী চিত্ৰলেখা প্রিয় সখী । 

তারে লৈয়া যুক্তি করে উষা চন্দ্রমুখী ॥ 





মালাকার কর্তৃক বাসর-নিশ্মাণ ও উবার 
বাসর-সভ্জ। 


মালাকারে ডাক্যা আন্যা তারে দিল পাল ॥ 
পুস্পের বাসর দেহ করিয়া নিশ্মাণ ॥ 

তোধিয়া তোমার মন দিব পুরস্কার । ১৫ 
শুনি আনন্দিত হৈলা মালাকার ॥ 

বিচক্ষণ মালী যে কামিল! সমতুল । 

অবিলম্বে তুলিয়া আনিল নানা ফুল ॥ 

সুগন্ধি সলিক যুই স্থগন্ধি বকুল । 

বিনোদ বন্ধানে বান্ধে জাতি জুতি ফুল ॥ ২৭ 
নানা পুস্পে গাথি মালা রাখে থরে থর। 
হরবিত হৈয়! গাথে পুস্পের বাসর ॥ 


৭১ 


৭২ 


মনসা-মঙ্গল 
পুষ্প গাথি মালাকার করিল ধিয়ান । 
উপরে দিলেক তার পুষ্প চারি চান ॥ 
নানা চিত্র মালাকার করে নানা ফুলে । 
মুনিগণ মোহ বায় তার গন্ধ মালে ॥ 
বিচক্ষণ মালাকার কামিল! সোসর । ৫ 
বিনোদ বন্ধানে বিরচিল বাস ঘর ॥ 
দ্বারেতে পুদ্পের পাট! নানা চিত্র লেখা । 
উপরে তুলিয়া দিল পুস্পের পতাকা ॥ 
বাসর দেখিয়া বড় তুষ্ট হৈল! উষা । 
নানা ধনে মালাকারে করিলেক ভূষা ॥ ১ 
পুস্পের বাসরেতে হয় স্থসাজন। 
মনসা মঙ্গল ক্ষেমানন্দ বিরচন ॥ 





ভি 


উবা-হরণ পালা 

পরিধান পাট নেত হেম নণি বিরাজিত 
হরিতে পরে আভরণ । 

অমূল্য কাচলি বুকে পরিল মনের সুখে 
তাহাতে ঢাকিল ছুই স্তন ॥ 

নয়নে কঙ্জল বঙ্গ ছিভুজে সরস শঙ্খ 
সুবর্ণ কন্কণ তাহে সাজে । 

প্রভু ভেটিবার তরে নান! আভরণ পরে 
চরণে নূপুর ভাল বাজে ॥ 

অন্গুলী চম্পক দাম তাহে শোভে অনুপাম 
হিরামন মাণিক অন্দরী । 

গলে শতেন্বরী হার কি দিব তুলনা তার 
বিধাতার মন লয় হরি ॥ 

বাহুতে হেম তাড় পরে দেখি অতি মনোহরে 
কটীদেশে রতন কিন্কিনী । 

দশন অক্ষটি ফান্দ বদন শরৎ চান্দ 

৯ নাসার উপরে দোলে মণি ॥ 


সাজ্জন করেন উষা নানা রত্ন অঙ্গে ভূযা 


৭৩ 


১ 


১৫ 





৭s 


মনসা-নঙ্গল 

শয়ন পুস্পের ঘরে রাখিল প্রভুর তরে 
চন্দন পুলিত করি বাটি ॥ 

উভ দণ্ডে জলে বাতি স্বর্ণ শাড়াসি জাতি 
সখী কাটে সরস গুবাক । 

বসন্তের সমীরণ উবার চঞ্চল মন 
শুনে শৃন্যে কোকিলের ডাক ॥ 

বলে উৰ! চন্দ্ৰমুখী কতক্ষণে প্রভু দেখি 
তাবে হব মনের সফল । 

যদি প্রভুসনে দেখা নাহ হব চিত্ৰলেখ। 
প্রাণ দিব থায়্য। গরল ॥ 

কপূর তান্থুল খায় চঞ্চল নয়নে চায় 
প্রাণ নাথ আসে কতক্ষণে । 

শুন চিত্ৰলেখা সখী যদি প্রভু চক্ষে দেখি 
তবে শান্তি আমার পরাণে ॥ 


আশে পাশে হেন ঝারি তাহে সুবাসিত বারি 
থরে থরে রাখিল সহরে। 

নানা উপহার দ্রব্য আনিয়া! রাখেন সব্ব 
স্থানে স্থানে কুস্থমের ঘরে ॥ 


১৫. 








উষা-হরণ পালা 


সেইনত উষাবালী পুস্পের বিভানা মেলি 
শয়ন করিল পুষ্প থরে । 

পাইয়া বসন্ত বা কোকিল কাড়িছে লা 
প্রাণ পুড়ে পুস্পের বাসে ॥ 

মোহন ফুলের গন্ধ অলি পিয়ে মকরন্দ 
উড়িয়া ঘুরিয়া রঙ্গে যায় । 

তাহা দেখি উষাবালী নিশ্বাস 'ছাড়িয়া বলি 
কবে কান্ত মিলিব আমায় ॥ 


শুনহ ভ্রমর! বব ভাল করা! খাও মধু 
পতি সঙ্গে বৈস এক জোড়ে । 

ছু'কর জুড়িয়া বলি নাহি ডাক কোকিলী 
বিরহে উষার প্রাণ পুড়ে ॥ 

এতেক বলিয়া উৰা মনে ভাবে কীতন্তিবাসা 
শয়ন করিল সিংহাসনে । 

ক্ষেনালন্দ বলে উষা মনে না করিও গোসা। 


অনিরুদ্ধ পাইবে স্বপনে ॥ 





স্বপো উষা!-অনিরুদ্ধের মিলন 

পুষ্প শয্যায় শুইল উষা চন্দ্ন্খী । 

মদন আলসে ঘুম যায় ছুই আখি ॥ 

শিব দুর্গ! বাকা মিথা। না হব কোন কালে । 
স্বপনে দেখিল উষ! কত রাত্রি গেলে ॥ 
শঙ্খ চক্র গদা হাথে কানের নন্দন । 

কন্দপ জিনিয়া রূপ ভূবন মোহন ॥ 


১৫ 
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মনসা-নঙ্গল 
প্রবাল মুকুত! গলে চতুদ্দশ বর । 
স্বপনে উষার সঙ্গে হৈল পরিচয় ॥ 
প্রত্যয় গোচরে কার নহে দরশন । 
তথায় স্বপন দেখে কানের নন্দন ॥ 
স্বপনে বাণের কন্যা দেখি অনিরুদ্ধ । 
তার মুখে চুম্ব দেই মদনের পুত্র ॥ 
বিপরীত '্ৰপ্ তারা ছুজনে দেখিয়া) 
দুই জন ব্যগ্র হৈল দৃহার লাগিয়া ॥ 
স্বপনে দেখিল উষ! প্রাণনাথ কোলে । 
তার সঙ্গে বঞ্চিল রজনী কৌতূহলে ॥ 
মাল্য চন্দন পরে যুবক যুবতী । 
নিদ্রা ভঙ্গ হৈল ছুহার পোহাইল রাতি 
রজনী প্রভাত হৈল নিদ্রা ভঙ্গ হৈয়া । 
ভাবনা করেন উ্। হাথ গালে দিয়া ॥ 
হেন কালে চিত্রলেখা এলা সেইখানে । 
সমাচার কহ উষা কি পালোযে স্বপনে ॥ 
উষা বলে শিব ছুর্গা ভাল দিলা বর । 
অকারণে বঞ্চিলাঙ পুস্পের বাসর ॥ 
স্বপনে পাইলু পতি না পুরিল আশ । 
হাথে হেম দিয়! বিধি করিল নৈরাশ ॥ 
উষা বলে কিবা রূপ দেখিন্ মনোহর ॥ 
সঙ্গেতে চলি গেল প্রাণ 
হু | = 





১৫ 
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তবে সে আনার তুনি দেহ প্রাণ দান । 

(সেই রূপ আছে কোথা করহ সন্ধান ॥ 

সখী বলে শুনি তোমার অসখ্য ভারতী । 

কেমনে ব্বপনে তুমি হারাইলে পতি ॥ 

যার পতি পুত্র গেছে পুবেবতে মরিয়া ॥ < 
স্বপনে দেখিয়! কেবা রাখঢাছে ধরিয়। ॥ 

স্বপন স্বরূপ নয় মনে হেন জানি । 

তোনারে বঞ্চিত হৈল মহেশ ভবানী ॥ 

উষ! বলে কিবা! বৃদ্ধি করিব চিত্রলেখ! । 

রচিল কেতকা দাস দেবী যারে সখা ॥ ১০. 





জিপদী 


প্রভাতে উঠিয়া উৰা মনে ভাবে কীন্তিবাসা 


ভাল বর দিলে গে! ভবানী । 


পাইয়া তোমার বর সাস্থাইলান পুম্পঘর 


মিছাপাকে বঞ্চিলু রজনী ॥ ১৫ 


শুন সখী তোরে কই কতক রজনী রোই 


নিদ্রাবেশে করিলু শয়নে । 
সুবর্ণ নৃপুর পদে শঙ্খ চক্র গদ! হাপে 
হেন সুন্তি দেখিলু স্বপনে ॥ 


৭৭ 


বসি হেম সিংহাসনে বঙ্গ রস তুই জলে ২০ 


কুঙ্কুম কন্তরী মাখি গায় । 
কামরসে হইয়া ভোলা বিনোদ পুস্পের মালা 
দুই জন পরিল গলায় ॥ 


ঘনসা-নঞ্গল 


একত্রে প্রভুর সঙ্গে রজনী বন্ধিলু রঙ্গে 
শুন গো প্রাণের চিত্ৰলেখা । 
পূনরপি না পাইলু দেখা ॥ 

কান্দিয়া কহেন উৰা যত আভরণ ভূষা 
তাহারে করিব আমি দান । 


এতেক শুনিয়া সখী বলে শুন চন্দ্রমুখী 
ব্দপনে দেখিলে তুমি যারে । 
সেই সে স্বজন নয় নীচ জাতি কেবা! হয় 
কেমতে ভজ্িবে তুমি তারে ॥ 
যদি হয় নীচ জ্ঞাতি তবু সে আমার পতি 
শুন সখী কহিয়ে তোমারে ॥ 
মনসা মঙ্গল গীত ক্ষেমানন্দ বিরচিত 


১৫. 
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একমাত্র আছে নোর চিত্রের ভরসা । 
তার পূ্বর কথা! শুন চন্দ্ৰমুখী উবা ॥ 
তোনার জনক হয় বাণ নরপতি । 
মোর পিত তার পাত্র থাকেন সংহতি 
কুন্তাণ্ড আমার বাপ আনি তার ঝি। 
চিত্রলেখ! নাম নোর চিত্র কর্যাছি ॥ 
বৃহস্পতি স্ুরগুরু জগতে বিদিত । 
আনার বাপের বাড়ী হৈল! উপনীত ॥ 
আশ্ীব্বাদ করিতে আইলা একদিন । 
পথে বসি খুলা খেলি সখী দুই তিন ॥ 
বাল্যকালে বাপ ঘরে করি নানা খেল! । 
হেনকালে বৃহস্পতি তথাকারে গেল! ॥ 
স্বরগুরু দেখিয়া কুম্তাণ্ড মোর পিতা । 
আমারে কহিল শুন দুলাল তৃহিতা ॥ 
বৃহস্পতি গুরুরে আনিয়। দেহ জল । 
মুনি আশীবধাদ কোল পাইবে সুফল ॥ 
বাপের বচন আনি নাহি শুনি কাণে। 
হেট মাথা করি থাকি চিত্র অন্তমানে ॥ 
আমার চরিত্র দেখি বলেন স্ুরাভাখ্য । 
বচন ন! শুন কন্যা ভাল নহে কাধ্য ॥ 
নখ দিয়া ক্ষিতি চিত্র কর অকিশ্রাম । 
চিত্তবতী হৈল কমা চিত্রলেখা নাস ॥ 
এতেক শুনিয়! মোর কুস্তাণ্ড জনক । 
ধরিল মুনির পায় হৈয়া! অপারগ ॥ 
বিশ্বক্ম৷ কন্যা যেই সেই করে চিত্র । 
অন্য কন্যা! চিত্র করে এ কথ! অকীর্ত ॥ 


১০ 
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মনসা-মঙ্গল 
এত কহি স্থরগুরু কহে পুনবরবার । 
চিত্রলেখা হৈল কন্যা খণ্ডন নাহি আর ॥ 
সাপে বর দিলা মোরে বৃহস্পতি মুনি । 
স্থসার করিতে চিত্র আনি ভালে জানি ॥ 
কাগজ কলম কালী আর হরিতাল । 
আমার বচনে উষা আনহ তৎকাল ॥ 
চিত্র পটে লিখিয়া দিব ত্ৰিভুবন । 
সেই পট উষা তুমি কর নিরীক্ষণ ॥ 
যেমত আবয় ভুমি দেখিলে স্বপনে । 
অবশ্য সে জন আছয়ে ত্ৰিভুবনে ॥ 
চিত্ৰপট নিরীক্ষিলে পাবে তার দেখ! । 
উষ! বলে তবে প্রাণ রাখ চিত্রলেখা ॥ 
আপনা জুখিয়৷ সখী তোরে দিব ধন । 
চিত্র পটে লিখিয়া আন এ তিন ভুবন ॥ 
চিত্র পট লিখিবারে অনুমতি দিল । 
মনসা মঙ্গল ক্ষেমানন্দ বিরচিল ॥ 


.. চিত্রলেখ। কর্তৃক চিত্র অঙ্কন 


১০ 
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শক্ চক্র পদ! ধারী খগেন্দ্র বাহনে হরি 
চতুভদ্দি বনমালা গলে । 

দণ্ড কমগুলু করে স্থপ্টি কৈল স্খবিবরে 
এই স্বষ্টি হৈল যার কলে ॥ 

লিখে শিব শশিচুড় করে শিঙ্গ! বৃষারূঢ় 
অস্থি মাল! বিন্তৃতি ভূষণ । 

ময়ূর মূষিক পিঠে মহেশের সন্নিকটে 
চিত্র করে গুহ গজানন ॥ 

অমর নগর ঘর দেবরাজ পুরন্দর 
চিত্র করে গজেন্দ্ৰ বাহনে । 

সহত্র নয়ন ধারী চিত্রপটে সহচরী 
চিত্র কৈল আনন্দিত মনে ॥ 

ইন্দ্ৰ শশী পুরন্দর লিখে শশী কলাধর 


প্রবর জয়ন্ত যত ভাই । 
চিত্ৰ লিখে একে একে . অবয় আকুতি লিখে 
প্রাণ মাত্র দিতে পারে নাই ॥ 


লিখে যম যমালয় ধশ্মরূপ মহাশয় 
কালদণ্ড হাথে কাল মুদ্তি॥ 

যমের যুগল পুত আর যত যমদূত 
লিখে সঙ অবয় আকুতি ॥ 

লিখিল দিবস নাথে অরুণ সারথি রথে 
অঙ্গে যার ভূষণ চন্দন । 

কমল কুমুদ বন্ধ তারাগণ সঙ্গে ইন্দু 
যোল কলা করিল লিখন ॥ 

শুরুর কুপার বলে চিত্র হৈল নাহি চলে 


নানা চিত্র করে চিত্রবতী । 
১১ 
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সকল দেবতাগণ লিখে রাহু হুতাশন 


বরুণ জলের অধিপতি ॥ 

দিব্য মুখ নাসা কর্ণ আকুতি প্রকৃতি বর্ণ 
মুন্তিমান লিখে চিত্রপটে । 

বান্ধি চূড়া! নানা ফুলে তকরুয়! কদস্ব মূলে 
লিখে কৃষ্ণ কালিন্নীর তটে ॥ 

দণ্ড কমগুলু হাথে অনেক বৈষ্ণব সাথে 
চিত্র কৈল শচীর নন্দন । 

ঘোর নন্দী মহাকাল অষ্ট দিক্‌ দশ পাল 
চিত্রপটে করিল লিখন ॥ 

আ্রীরাম লক্ষ্মণ লিখে মধ্যেতে জানকী রাখে 
তার কাছে পবন] নন্দন । 

লিখে দশরথ রাজা স্থধ্যাবংশে মহাতেজ! 
লিখিল ভরত শত্ৰুঘন ॥ 

স্বপ্রীব তাহার মিত তাহারে করিল চিত্র 
দশস্বন্ধ লঙ্কার ঈশ্বর । 

আর যত কপিগণে স্থুণ্রীব রাজার সনে 


নল নীল অঙ্গদ কুমার ॥ 
যত তার পড়ে মনে সভারে লিখিয়! আনে 


১০ 


১৫ 





ভি 


উষা-হরণ পাল! 


পরার 


সকল অমর পুরী লিখে একে একে ॥ 
পৃথিবী মণ্ডল সভ বিচারিয়া দেখে ॥ 
সলিলের মাঝে পুরী দ্বারিক! নগরী । 
এই মত সভাকারে লিখে সহচরী ॥ 
যছুবংশে গোবিন্দ লিখিল চিত্র পাতে । 
সম্মুখে গরুড় স্তব করে জোড় হাথে ॥ 
লিখিল রতির পতি মদন স্বন্দর | 
সঙ্গেতে বসন্ত আর ফুলধন্ু শর ॥ 
তার পুত্র অনিরুদ্ধ লিখে চিত্রলেখা । 
স্বপনে উষার সঙ্গে হৈল যার দেখা ॥ 
একে একে লিখিল যতেক যদুবংশ । 
মথুরার পাটেতে লিখিল রাজা। কংস ॥ 
যত চিত্র চিত্রলেখা। করিল লিখল । 
সভার অধিক রূপ কামের নন্দন ॥ 
চরণে নুপুর শঙ্খ চক্র গদ! হাথে । 
যেন মতে উষাবালী পাব প্রাণনাথে ॥ 
চিত্র পট লৈয়া গেল চিত্ৰলেখা সখী । 
যেখানে বসিয়া আছে উষা চন্দ্ৰমুখী ॥ 
চিত্ৰপট দিলা সখী উষার সদনে । 
চিনে নেহ কোন মৃত্তি দেখিলে স্বপনে ॥ 


১০ 


১৫ 


ত 


৮৪ 
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উদ কনক চিত্রপটে অনিরুদ্ধের চিত্র দর্শন ও 
মিলনাকাকঙ্কা 


চিত্র পট দেখি উষা হরফিত মলে । 
একে একে সভ চিত্র করে নিরীক্ষণে ॥ 
কোন চিত্র উষার ননেতে নাহি ভায় । 
শেষ কালে অনিরুদ্ধে দেখিবারে পায় ॥ 
শঙ্খ চক্র গদা হাথে নৃপুর চরণে । 
দেখিয়া সুচ্ছিত উষা! হৈল সেই ক্ষণে ॥ 
সচেতন হৈয়া তবে বাণের স্ৃত! কয় । 
স্বপনে ইহার সঙ্গে হৈল পরিচয় ॥ 
এইরূপে স্বপনে আমারে দিল কোল । 
এই সে স্বরূপ বটে শুন সত্য বোল ॥ 
এই পুরুষ দেখিয়া আমার মন আজে । 
এই সে পরাণ ধন হয় মহারাজে ॥ 
ইহার লাগিয়া! মোর প্রাণ নাহি রয় । 
এই বটে প্রাণনাথ জানহ নিশ্চয় ॥ 
হেন রূপ নয়নে দেখিতে যদি পাই । 
তবে সে বাচিব সখী কহি তুয়া ঠাই ॥ 
হেন জন যদি বা আনিয়া দেহ মোরে। 
যত আছে আভরণ সভ দিব তোরে ॥ 
সী বলে হেন রূপ কামের নন্দন । 
কেমনে তাহার সহ হইবে মিলন ॥ 
দ্বারিকা নগরে সেই গোবিন্দের নাতি । 
তাহারে আনিতে পারে কাহার শকতি ॥ 
উষা বলে যদি নাই হইব মিলন । 
গরল খাইয়া তবে তেজিব জীবন ॥ 


১০ 


১৫ 


২০ 





উষা-হরণ পালা 


চিত্ৰলেখ! বলে উৰা কর ভাল রঙ্গ ৷ 

মন্ত্রহীন হৈয়। চাহ ধরিতে ভুজঙ্গ ॥ 

বামন হইয়া চাহ ধরিতে আকাশ । 

ভজিতে কামের পুত্র মনে কর আশ ॥ 

উষা বলে কি করিব কহ চিত্রলেখা। । ৫ 
যদি পার প্রভু সনে করাইতে দেখা ॥ 

আপন! জুখিয়! সখী তোরে দিব ধন । 

যদি পার প্রভু সনে করাত্যে মিলন ॥ 

নেহ ন! সাজান রথ সারথি সহিত। 

দ্বারিকা নগরে সখী চলহু তুরিত ॥ ১০ 
সুজন সারথি লৈল রথের সাজন । 

রথে চড়ি যায় সখী দ্বারিক। ভুবন ॥ 

শুন্ধা ভরে যায় রথ গগন মণ্ডলে । 

ক্ষেমানন্দ বলে দেবীর চরণ কমলে ॥ 





চিত্রলেখা। সহ নারদের দ্বারিকায় গমন ও 
অনিরুদ্ধের নিকট উবার আকা ঙক্ষ। জ্ঞাপন 


সুজন সারথি সাথে চিত্ৰলেখা চড়ি রথে ১৫. 
দ্বারিকায় করিল গমন ॥ 

শৃন্ধ ভরে রথ যায় কেহ না দেখিতে পায় 
আনিবানে কামের নন্দন ॥ 

স্বর্ণের চিত্র রথ সারথি চালায় দ্রুত 
শৃন্তভরে গগন মগ্ডলে ॥ ২০ 

নারদ তপের নাথ উভু করি দুই হাথ 


তপ করে বস্ধকার জলে ॥ 
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জলেতে দেখিয়া ছাই গগন মণ্ডল চাই 
শুম্কভরে যায় এক রথ । 

কেব! রথে আরোহণ  জিজ্ঞাসিল। তপোধন 
আমারে কহিবে সভ তত্ব ॥ 

কোপিয়। নারদ কয় নাই দিলে পরিচয় 
এইরূপে গগন মণগুলে। 

রূখের সহিত সভে ভস্ম হৈয়। উদ্যা যাবে 
শাপ দিব মহা। কোপানলে ॥ 

চিত্রলেখা হেন কালে নারদে বিশেষ বলে 
শুনহে তপের তপোধন । 

বড় ভাগ্য বাসি মনে আজি দেখা তোমা সনে 
আছে মোর এক নিবেদন ॥ 

বাপের নন্দিনী উষা আরাধিল! কীন্তিবাসা 
হরগোরী তারে দিল! বর । 

উৰ! করি জোড় হাত শিবে দিলা বিশ্পাত 
হব পতি কামের কুঙর ॥ 

ন্বপ্র দেখিয়। রাতি উযা ব্যগ্র হৈল| অতি 


৫ 


১০ 


১৫ 








উা-হরণ পালা 


রথ চালাইয়া ক্রুত যেখানে কামের স্ুত 
উপনীত হৈল সেইখানে ॥ 

অনিরুদ্ধ ছিল খাটে নারদে দেখিয়! উঠে 
অবিলম্বে কামের কুঙর । 

তাহার ভক্তি দেখি নারদ হইল! স্তুখী 
বলে আজি শুভদিন মোর ॥ 

পান্ধ অর্ঘ্য আগে দিয়া নারদে বসালা লৈয়। 
হেম খাটে কানের কুঙর । 

একত্রে দুজনে বলি মুনিবর হাসি হাসি 
কহেন সকল সম'চার ॥ 

নারদ বলেন শুন কাম স্ৃত বিচক্ষণ 
আজি তব কিছু হবে লাভ। 

শঙ্খ চক্র গদা হাথে চলহ আম।র সাথে 
নাই যেন শুনে তব বাপ ॥ 

বাপের নন্দিনী উষা আরাধিজ কীন্ভিবাসা 
তুমি কান্ত হবে হেন আশে । 

যদি নাই যাবে তথা প্রাণ দিব বাশ সুতা 
শুনিয়! কামের পুত্র হাসে ॥ 

অনিরুদ্ধ বলে শুন ওহে মুনি বিচক্ষণ । 
যত সভ দেখিলু স্বপনে । 

নান! আভরণ পরি আইল সুন্দরী নারী 
রজনী বঞ্চিল মোর সনে ॥ 

দেখি নিদ্রা ভঙ্গ হৈয়া একমাত্ৰ আছি শুয়্যা 
কোথা! বা রমণী কেহ লাই ॥ 

মোর মনে হেন লয়, স্বপ্ন কথা মিথ্যা নয় 
অপরূপ শুনি তোমার ঠাই ॥ 


১৫ 


২৫ 


৮৭ 


ভি 
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যদি সত্য বটে কথা যেখানে বাপের স্ৃতা 
আম লৈয়া চল সেইখানে । 

যদি তার দেখা পাই শীত্রগতি চল যাই 
ব্যগ্র হৈলাম তোমার বচনে ॥ 

শঙ্খ চক্র গদ! হাথে কাম স্থত চড়ি রথে ৫ 
শোণিত নগরে উপনীত । 

মনসার পদতলে কেতকা। দাসেতে বলে 
স্বপনে শিখালে যারে গীত ॥ 


উষা-অনিরুদ্ধের মিলন 


পদ্বার 


শূন্য ভরে তিন জন যায় দিব্য রথে । ১০ 
স্বপন ন্বরূপ উষ্ণ নারে পাসরিতে ॥ 


হেনকালে আল্য রথ দেখে উষাবতী । 
স্ুুতর্ণ ঝারিতে জল লৈয়া শীত্রগতি ॥ 
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ভবা-হরণ পাল! 


মনোহর মল্লিকা বাসরে বিকসিত । 
মনের বাসনা বিধি করিল পুলিত ॥ 
হরি হরি নিশ্বাস ছাড়এ উবাবালী । 
শ্যামল সুন্দর প্রভুর বদন নেহালি ॥ 
হরিষ বিবাদ যত দুরেতে ফেলিয়া । 
দেখিল প্রভুর সুখ প্রদীপ জ্দালিয়। ॥ 
চান্দ চকোর মুখ নহলি লাগরে | 
তিমির হৈল নাশ প্রকাশ মন্দিরে ॥ 
স্বর্ণের বাটাতে ভাঙ্গিয়া দিল পান। 
প্রভুর বদন হেরি রঙ্গিম বয়ান ॥ 
মধুর মধুর কথা৷ কহেন হরিষে । 
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন অমৃত বরিষে ॥ 
উবা। অনিরুদ্ধে ছুহে নূতন পিরীতি । 
নুহাশ! মিশালা যেন স্ুব সংহতি ॥ 
সুরতি সঙ্গম দুহে আকুল বদনে । 
অবিবাহি গর্ভবতী হৈল সেই দিনে ॥ 
পুরুষ সঙ্গমে গর্ভ বাড়ে দিনে দিন । 
অবিবাহি গর্ভবতী আপদের চিন ॥ 
এই মতে দিবা নিশি বাণ সুতা উষা । 
প্রভু সঙ্গে রথে বসি নিত্য খেলে পাশা ॥ 
কোকিল স্ুনাদ পুরে অলি গায় গীত । 
চারিভিতে নানা পুষ্প গন্ধে আমোদিত ॥ 
নানা খেল! নানা রঙ্গে দিবসে দিবসে । 
কিশোর কিশোরী যেন পূর্ণ রাস রসে ॥ 
হেনকালে চিত্রলেখা হরখিত মন। 
উ্ধার সাক্ষাতে গেল নিতে আভরণ ॥ 

১২. 
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উষা বলে শুনহ প্রাণের চিত্রলেখা । 
তিন দিন রহ তুমি পাবে মোর দেখা ॥ 
এক দিল ছই দিন তিন দিন গেলে । 
আর দিন চিত্রলেখা। গেল উধাকালে ॥ 
উষা বলি' সখী দ্বারে গিয়া ডাকে । ৫ 
লুকায়্যা রহিল দেখা নাহি দিল তাকে ॥ 
লুকায়্যা রহ তুমি উষা চন্দ্রমুখী । 
তারে প্রবোধিয়! কয় চিত্রলেখা সখী ॥ 
অবিরত থাক তুমি পুরুষ সংহতি । 
তখনি মনেতে আমি ভাবি দিবারাতি ॥ ১ 
তিলেক ছাড়িতে নার কামের তনয় । 
বুঝিয়! করহ প্রেম) যেন ভাল হয় ॥ 
চিত্ৰলেখা বলে আমি দেখি বিপরীত । 
রচিল কেতকা দাস মনসার গীত ॥ 
হরি হরি বলহ সকল বন্ধুজন । ১৫ 
এইত সংবাদে রহে মনসা কীর্তন ॥ 


উষার গর্ভ__লক্ষণ দর্শনে চিত্রলেখার গঞ্জনা 
চিত্ৰলেখা সী গিয়া মাগে আভরণ | 
কহেন উধার তরে করিয়া গঞ্জন ॥ 
আমার বচন উষা না শুনিলে কানে । 
অবিরত থাক তুমি পুরুষের সনে ॥ ১৯ 
গর্ভের লক্ষণ তোর দেখি উষাবালী । 
হাথে তুলি নিলি তুই কলস্কের ডালি ॥ 
মিটি মিটি করে আখি * * * অলসে। 
অঙ্গের বসন তোর ঘন ঘন খসে ॥ 


@ 


উবা-হরণ পাল 


স্তনেতে পড়্যাছে কালি ঘন উঠে হাই । 
তোমার চরিত্র দেখি মনেতে ডরাই ॥ 
চিত্ৰলেখা বলে যদি এত সভ কথা! । 
লচ্জায় রহিল উষা হেট করি মাথা ॥ 
অবিবাহি গর্ভ উষা! রাষ্ট্র রাজপুরে । 
কহিব সকল কথা রাণীর গোচরে ॥ 
শুন শুন রাজরাণী এক নিবেদন । 
কহিব বৃত্তান্ত কিছু শুনহ বচন ॥ 
উধার বিবরণ কিছু শুনহ সারোদ্ধার । 
গর্ভবতী উষাবালী হৈয়াছে তোমার ॥ 
শুনিয়! সখীর কথা কহে রাজরাণী । 
পুজ্িবারে গেলা উষ! মহেশ ভবানী ॥ 
কুমারী আমার উষ! কিছুই না জানে। 
শিশুমতী গর্ভবতী হইব কেমনে ॥ 
কভু নাহি দেখে উষা পুরুষের মূখ । 
অবিবাহি গর্ভ হৈল! এ বড় কৌতুক ॥ 
চিত্ৰলেখ! বলে যদি না মান প্রতায় ৷ 
অবশ্য দেখাব গিয়া এমন নিশ্চয় ॥ 
বিমল! বলেন তবে আমি যাবঝ[কি]। 
আমার কপালে ছিল কলছ্িনী ঝি ॥ 
উবার গর্ভের কথা সত্য যদি বাটে । 
এই কথা কহ গিয়া রাজ্জার নিকটে ॥ 
রাজারে কহিতে সখী চিত্রলেখা যায় । 
রচিল কেতকা দাস মনসার পায় ॥ 


১৫ 


২০ 


৯১ 


৯২ 


© 


মনসা-মঙ্গল 


চিত্রলেখ। কৰ্তৃক রাজ-সন্নিধানে উষা-অনিরুদ্ধের 


কাহিনী বৰ্ণন 


সখী গিয়া রাজধানী কহে বিপরীত বাণী 
শুন রাজা বাণ নরপতি । 

মহেশ পুজিতে গেল তথা বিপরীত হৈল 
'অবিবাহি উষা! গর্ভবতী ॥ 

না জানি কাহার সনে বঞ্চিল! রজনী দিনে 
সেই শিশু অল্প নয় সে। 

অবিবাহি উষাবালী করে সনে সুরত কেলি 
লজ্জায় পূরিলা তিন দেশে ॥ 

পণ হেতু শুন রাজা! তুমিত সহস্র ভুজা 
তোমার কন্যা হরে কোন জনে । 

চিত্ৰলেখা বলে রাজ! হইল! তোমার লক্ছ্। 
নিবেদিন্থ তোমার চরণে ॥ 

বর দিলা বিশ্বনাথ তোমার সহন্তর হাথ 
তোমার কন্যা হরে অন্য জনে ॥ 

একি বিপরীত কথা শুন শুন বলি এথা 
তব কন্যা! হৈল। গঞ্ভায়নে ॥ 

চিত্র লেখা সখী কয় তিলেক ন! কর ভয় 
শুনি ন্বপ হেট কৈল মাথা। 

পাত্র মিত্র পুরোহিত শুনি সভে শ্িপরীত 
কার লা নিঃসরে মুখে কথা! ॥ 


এ পাট পড়সী সভ মনে করে অসম্ভব 
কি কহিল! চিত্ৰলেখা সখী । 
প্রত্যয় না যায় মনে সভে হস্ত দেয় কাণে 


গর্ভবতী উদ চন্দরমুখী ॥ 


১৫ 


২৫ 


© 


উষা-হরণ পাল? 


পুনরূপি বলে সখী. বদি মিথ্যা কহি থাকি 
দূত দিয়া জানহ আপনি । 

গড়ের ভিতরে কেবা আসিয়া করিল বিভা 
পতিত্রত! রাজার নন্দিনী ॥ 

রাজা মহ! মনস্ডাপে দূত পাঠাইলা কোপে ৫ 
ডাকিয়া আনিল নিশাচরে । 

কোটাল ডাকিয়া আনে সভ সমাচার জানে 
ভবারে হরিলা কোন বীরে ॥ 

রাজার আদেশ পায় কোটাল আইল ধায় 
ন্ূপতি তাহারে দিলা পান । ১ 

মনস। মঙ্গল গীত ক্ষেমানন্দ বিরচিত 
নায়কের করহ কল্যাণ ॥ 





বাণ কৰ্তৃক রাণীকে ভৎ্-সন। ও উষার সংবাদ 
আনয়নে কোটাল প্রেরণ 


কোটালে ডাকিয়া রাজা তারে দিল! পান । 

রাণীরে ডাকিয়। তবে কিছু বলে বাণ ॥ 

শুন গে! বিমল! রাণী আছ ভাল কাজে । ১৫ 
সংসার ভরিল তোর ছুহিতার লাজে ॥ 

উবার চরিত্র নাহি করিলে বিচার । 

অবিবাহি কন্যা! গৰ্ভ হৈয়াছে কাহার ॥ 

রাণী বলে আমি কিবা জানএ বিশেষ । 

তপস্যায় গেলা উষ! পূজিতে মহেশ ॥ ২০ 
এতে যদি ভদ্রাভত্র হৈয়া থাকে তথ! । 

সভা। আগে কোন লাজে তুলি আমি মাথা ॥ 


৯৪ 
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মনসা-মঞঙ্জল 

রাজ মহাদেবী আমি অস্তঃপুরে থাকি । 
আকাশের চন্দ্র স্ুর্ধা সাধ কর্যা দেখি ॥ 
উষার চরিত্র যত আমি নাহি জানি । 
অকারণে মোরে নিন্দা কর ন্বপমণি ॥ 
শুনিয়! রাণীর বাক্য বাণ মহীপাল । 
ক্রোধযুক্ত হৈয়। বলে শুনরে কোটাল ॥ 
আমার নিমক বেট! খাও নিছা কাজে । 
সংসার ভরিল ঘোর ছহিতার লাজে ॥ 
আমার চাকর হৈয়! মোরে নাহি ভয় । 
ভাল মন্দ সমাচার গ্রামে যত হয় ॥ 
আসিয়া না জ্ঞাত কেন করহ আমারে । 
ক্রোধেতে ্রপতি যায় কাটিবার তরে ॥ 
কুন্তাপ্ড তাহার পাত্র হস্ত দিয়া রাখে । 
ক্ষেমানন্দ বলে দেবী কপা কৈলে যাকে ॥ 





© 


উৰা-হরণ পালা! 


নিশাচর নির্ভয় সব্বলোক জানে কয় 
কোপেতে কর্কশ বাণী । 

মোর নিজ পুরেতে উযারে হরিতে 
কেবা আল্যা নাহি জানি ॥ 

ধাইয়া যায় ঘরে হান হান ঝ.পুরে 
ধরিয়া আনহ কাছে । 

লৈয়া খর শর ধায় নিশাচর 
যত সেনাগণ আছে ॥ 

দামামা দগড় মস! চমকে দশদিশা 
ঢোল করতাল বাজে । 

বাজে ঢাক ঢোল করয়ে মহ! রোল 
কোটাল নির্ভয়ে সাজে ॥ 

কেহবা মহিযে চড়িয়া হরিকে 
কেহ বা তুরঙ্গ পরে । 

পৃথিবী মণ্ডল করে টল্‌ বল্‌ 
বাস্মুকি কাপয়ে ডরে ॥ 

ধায়্য। সেনা গণ করিয়া সাজন 
কোটাল রণেতে ধায় । 

মনসা চরণ লইতে শরণ 
কেতকা দাসেতে গায় ॥ 


১৫ 


৯৫ 


৯৬ 


ভি 


মনসা-মঙ্গল 


কোটাল সহ অনিরুদ্ধের যুদ্ধ 
নেচাড়ী 


রাজার আদেশ পায়্যা কোটালিয়া ধায় । 
উবাবালী অনিরুদ্ধ নিবসে যথায় ॥ 

বেড়িল উষার বাড়ী কোটালের ঠাটে । 

ত্রাস পায়্য! উবাবালী চমকিয়া উঠে ॥ « 
কি কি বলিয়া উষ| উঠিলা সত্বর। 

হেন কালে পুরী বেড়ে রাজ অন্ুচর ॥ 

উষ! বলে প্রাণ নাথ চিন্ত উপদেশ । 
রাজার কোটাল গড়ে করিল প্রবেশ ॥ 
তোমারে ধরিয়া লৈয়া বধিব পরাণে।  ১* 
কামের তনয় হাসে উষার বচনে ॥ 

অনিরুদ্ধ বলে উষা! ভয় মোর কিসে। 

তোর পিতা বাণ রাজ যদি রণে আসে ॥ 
তবু কি করিতে পারে তাহার শকতি ॥ 
সভে মাত্র রাখি আমি তোমার মিনতি ॥ ১৫ 
উষা! বলে প্রাণনাথ খাল্যে মোর মাথ! । 
আমা অভাগীর লাগি কেন আলো এথা ॥ 
চারি ভিতে বেড়িল রাজার অন্মুচর । 

দোসর নাহিক সঙ্গে তুমি একেশ্বর ॥ 
বেড়িয়া সকল ঠাটে তোমা যদি মারে। ২০ 
শঙ্খ চক্র গদা তাতে কি করিতে পারে ॥ 
শ্যামল সুন্দর গায়ে যদি লাগে বাণ । 
দেখিয়া আমার ধড়ে না রহিব প্রাণ ॥ 
হেনকালে কোটালিয়া পুরী প্রবেশিতে । 
ক্ুখিল মদন সত চক্র গদা! হাতে ॥ ২৫ 


১৪৫ 


ডবা-হরণ পাল! ৯৭ 


মহ! কোপানলে দোহে মহাযুদ্ধ করে ॥ 
অনিরুদ্ধ গদ! এড়ে সমর চতুরে ॥ 
বিষম চক্রেতে তার কাট! গেল মাথা । 
রড্রারডি যায় দূত নরপতি যথা ॥ 
রাজ সন্গিধানে দূত যোড় হাথে কয় । ৪ 
কোটাল পড়িল গৌসাই হৈল প্রলয় ॥ 
দূতের বচনে রাজ! পুছে পুনর্ববার । 
কহ দেখি মোরে তোর! সত্য সমাচার ॥ 

- যোড় হাথে দূত বলে শুন ন্বপবর । 
অল্প বয়স প্রভু যমের সোসর ॥ ১০ 
গলে পারিজাত মালা মৃদুমন্দ হাসে । 
ত্ৰৈলোক্য জিনিতে পারে চক্ষুর নিমিষে ॥ 
দূতের বচন শুনি কোপে জ্বলে বাণ। 
ভঙ্গ বিভঙ্গে ডাক্যা তারে দিলা পান ॥ 
রাজার আদেশে সাজে দুই সেনাপতি । ১৫ 
ক্ষেমানন্দ বলে দেবী বিনে নাহি গতি ॥ 


ভঙ্গ-বিভঙ্গ সহ অনিরুদ্ধের যুদ্ধ 


গড়ের ভিতরে কেবা উষারে করিল বিভা ২* 





৯৮. 





অনসা-নক্গল 


রাউত চাপিয়া তাজী মাহুত কুঞ্জরে সাজি 
মহিষে চাপিয়া নহাবল ॥ 
জয় ঘণ্টা ঘন বেণী তীখাই কাসর সানী 


নগর উতলে জয় ডাকে । 

বিচিত্র পাগড়ী মাথে ঢাল খাড়া কারি হাথে 
হান হান কাট কাট ডাকে ॥ 

সাজছে বঙ্গের সেন। সমস্ত বান্ধিয়া বাণ। 
রথ রখী অনেক সংহতি । 


সকোপে ধাইতে তেজে সৈশ্থোর পদক্রজে 
মলিন হইল! বৃহস্পতি ॥ 
কেহ লহে খর শর কার হাথে যমধর 


ধনুক ধানুকী লৈয়া ধায় । 

পৃথিবী না ভর সয় মনেতে পাইলা! ভয় 
জীব জন্ ছাড়িয়া পলায় ॥ 

মনে বড় ভয় জানি তপস্যা ছাড়িয়া মুনি 
পলাইয়া যায় দূরস্তরে । 


হৈল মহা গণ্ডগোল শবণে না শুনি বোল 
পাতালে বাস্ুকি কাপে ডরে ॥ 

বীর ধূলা মাখে গায় ভঙ্গ বিভঙ্গ ধায় 
যুঝিতে কামের পুত্র সনে । 

অনিরুদ্ধ মহাবল দেখিয়! প্রভুর দল 
ধনুক পাতিল কোপ মনে ॥ 

ভঙ্গ বিভঙ্গ বীর রণে কেহ নহে স্থির 
দেখিয়া শিশুর পাট স্মরি। 

মনসা মঙ্গল গীত ক্ষেমানন্দ বিরচিত 


রক্ষা কর জয় বিষহরি ॥ 


১৫ 


২০ 


২৫ 


© 


উষা-হরণ পালা 


ভঙ্গ বলে মাররে বিভঙ্গ কুমার । 
শুনিয়া মদন স্মুত হৈলা চমৎকার ॥ 
অনিরুদ্ধ হানিতে চলিল! সেনাপতি । 
অনিরুদ্ধ চক্রবাণ এড়ে শীস্রগতি ॥ 
যতেক আইল ভঙ্গ বিভঙ্গের সেনা । 
অনিরুদ্ধ হানে বাণ সভে গেল! হানা ॥ 
তুরঙ্গ কুঙ্জর পড়ে মাহুত সহিত । 
কামের তনয় যুঝে বড় বিপরীত ॥ 
পড়িলা সকল দল আর কেহ নাই । 
ভঙ্গ বিভঙ্গ মাত্র আছে দুই ভাই ॥ 
ভঙ্গ বলে শুনরে বিভঙ্গ বিপরীত । 
কাহার নন্দন শিশু বুদ্ধেতে হরিত ॥ 
পড়িলা সকল দল আর কেহ লাই । 
ভঙ্গ বিভঙ্গ মাত্র আছে ছুই ভাই ॥ 
ভঙ্গ বলে বিভঙ্গ ভাই বলিরে তোমারে । 
আজি অমঙ্গল বড় হইল! সমরে ॥ 
সকল পদাতি কাটা গেলা রক্ত বাণে। 
সভে মাত্র পরাণে বেঁচেছি তুই জনে ॥ 


রণে ভঙ্গ দিয়! যদি যাই নিজ ঘরে । 
কি না বলিব গিয়া রাজার গোচরে ॥ 
ধরিতে ছজ্জ্রয় জনে রাজা দিলা পান ॥ 
রাজার সভায় মোদের হব অপমান ॥ 
আদজিকার রণে লক্জা হইল! আমার । 
যেহক সেহক যুদ্ধ কর একবার ॥ 
তঙ্ছ্ন গঙ্জন করি ছুই ভাই বুঝে । 
অনিরুদ্ধ চক্রবাণ এডে মহাতেজে ॥ 


১৫ 


২* 


২৫ 


৯৯ 





মনসা-মঙ্গল 


বিসন্ধানেতে বাণ লাগে গিয়া গায় । 

কাটা গেল। ভঙ্গ বীর গড়া গড়ি যায় ॥ 

ক্ষেমানন্দ বলে এত মনসার মায়া । 

করগো! করুণ।ময়ী নায়কেরে দয়া ॥ 

নায়কেরে আশীববাদ করগো। মনস! 1 ৫ 
অঙ্গে ব্যাধি দূর কর তোমার ভরসা! ॥ 





ভঙ্গ পড়িল। রণে কামের তনয় সনে 
যুঝে বীর বিভঙ্গ তার ভাই । 

অনিরুদ্ধ তাড়ি মারিল! গদার বাড়ি 
উদ্ভ চূর্ণ হৈল! সেই ঠাই ॥ ১০ 

রণ হৈলা যব শেষ! ধাইল। মাছুড় কেশ 
সমাচার কহিতে রাজারে । 

দূত মুখে শুনি ভয় রাজা যুদ্ধমুখ হয় 
মুখে বোল নাহিক নিঃসরে ॥ 

খর হর কাপে অঙ্গ পড়িয়া বিভঙ্গ ১৫ 
নুপতি ভাবেন মনে মনে । 

কোন দেবতার পুত রণ করে বনুত 
ত্ৰিভুবন কাপে তার রণে ॥ 

শুন মিথ! নহে কিছু শমন সমান শিশু 

গ্রাম জিনিতে পারে সভ । ২০ 


বিষম সন্ধান জানে তিন কোটি সেনা হানে 
এ কথা কহিতে অসম্ভব ॥ 

ছুজ্জয় গদার বাড়ি যারে মারে তাড়াতাড়ি 
কত কত সেনা মারে তায় । 





উবা-হরণ পালা 


ঘটে আপদের চিন যাহার ফুরায় দিন 
তার সনে যুঝিবারে যায় ॥ 

শুনিয়া দূতের বালী হৃদে জ্বলে কোপাঞ্চনি 
স্থপতি যুঝিতে চলে রণে। 

মনসা মঙ্গল গীত ক্ষেমানন্দ বিরচিত 
বিষহরি রক্ষ যেই শুনে ॥ 


বণ-রাজের যুদ্ধ সভভ। 


শুনি অপমান কোপে জলে বাণ 
ঘন তা দেই শৌফে। 

এক সহস্র করে শত শত বাণ মারে 
দেখিয়া ত্ৰিভুবন কাপে ॥ 

কোন হাথে টাঙ্রী কোন হাথে সাঙ্গী 
কোন হাথে ধরয়ে ঢাল। 

কোন হাথে শর ভুশগী তোমর 
কোন হাথে তরোয়াল ॥ 

ধরি নল বেদা কোন হাথে গদা 
বাণ ধরে বহ্ধতর । 

কোন হাথে কেঁচা কোন হাথে খোচা 
কোন হাথে অসম্বর ॥ 

চাক সম আখি ঘন ফিরে দেখি 
যেমত প্রভাতের ভান্ব । 

লাফ দিয়া উঠে করি বর পিঠে 


চন্দনে ভুষিত তন ॥ 


১৫ 


ভি 


ননসা-নঙ্গল 

বিপরীত বড়ি দস্ত কড়মড়ি 
গলায় রক্তের মালা 

যত রথ রী লক্ষ সেনাপতি 
রাজার সংহতি গেলা ॥ 

পাইক প্রথর লৈয়া খর শর 
চলে খাঁড়া করি হাথে । 

ধায় যত সেনা না হয় গণনা 
বাণ নুপতির সাথে ॥ 

দামামা জয় ঢাক বাজে লাখে লাখ 
তীখাই কাসর ঢোল । 

অকথ্য আটনি সোনার সাজ্রনি 
শ্রবণে না শুনি বোল ॥ 

কেহবা৷ হরিষে চাপিয়া মহিষে 
মাহুত কুঞ্জর সাজে । 

কোথা সেনাপতি তাহার সংহতি 
শঙ্গ কাড়া ঘন বাজে। 

চাপিয়া তুরঙ্গ ধায় ফতেজঙ্গ 
মাথায় বান্ধিয়া টায় 

শূল করি হাথে ন্পতির সাথে 
যুদ্ধের সমাচার পায়া। ॥ 

যত সেনাগণ করিলা সাজন 
সমস্ত চলিলা রণে । 

সেনার কলবলে গগন মণ্ডলে 
স্থির নহে দেবগণে ॥ 

ছাড়িয়া ভক্কার ধন্দুকে টক্কর 
দিয়! বলে মার মার । 

মনসা চরণে ক্ষেমানন্দ ভণে 


ভক্ত জনে কর পার ॥ 


১০ 


১৫ 


২৫ 


© 


উবা-হরণ পাল! 


বাণ-সহ অনিরুদ্ধের বুদ্ধ 


সঙ্গের সারি বাণ নরপতি 
সঘনে বলয়ে মার মার ॥ 

চলিল। রাজন করিবারে রণ 
সঘনে ছাড়ে ভন্ুঙ্কার ॥ 

চলে ন্বপবর চড়িয়া কুঞ্জর 
উপনীত হৈল রণে। 

আন্দের ঝনঝনি করে হানাহানি 
বাণ উষাপতি সনে ॥ 

ন্পতির ঠাট বলে কাট কাট 
অনিরুদ্ধ ঘন হাসে। 

জাদ। তীরন্দার বলে মার মার 
ভাল বাণ! বান্ধি বাশে ॥ 

বুদ্ধ্যার ভাভর্যা আইল! চাডরা। 
শর বাশ করি হাথে । 

নাহি দেখি সঙ্গে বিপরীত বৃঙ্গে 


আছে উষাপতি সাথে ॥ 

গোবিন্দের নাতি ক্রোধ হৈলা অতি 
ছাড়্যা দিল! চক্ৰবাণ । 

যত চঙরিয়া ফেলিল কাটিয়া 
রথ কৈল খান খান ॥ 

আইল। লোকজন পেট কাটিলান 
কেহবা কামান দাগে । 

ভাঙ্গিল কামান কৈল খান খান 
অনিরুদ্ধে নাহি লাগে ॥ 


১ 


২০ 


© 


মনসা-মঙ্গল 
দেখি এত সভ করে অনুভব 
যতেক ন্বপতির ঠাটে । 
উষাপতি হাসি সমরেতে পশি 
শঙ্খ চক্ৰ বাণে সভ কাটে ॥ 
কেহব! তুরঙ্গে চাপিয়াছে রঙ্গে 
কেহবা চাপিয়া হাতী । 
সাজুয়ান গায় উদ্ধ রড়ে ধায় 


কাটিতে গোবিন্দের নাতি ॥ 





© 


ডবা-হরণ পাল। 


পড়িলা সকল দল মনে ভাবে বাণ । 
শিশু সঙ্গে যুদ্ধ করি হৈল! অপনান ॥ 
রণে ভঙ্গ দিয়া যদি পলাইল! ঘরে । 
হইবেক লঙ্জ! মোর এ তিন সংসারে ॥ 
লোক মুখে হইবে আমার উপহাস । 
আপনি সাজিয়া রণে কৈল সর্ববনাশ ॥ 
নাহি জানি এই শিশু কাহার তলয়। 
বিপরীত যুদ্ধ দেখি মনে পাই ভয় ॥ 
চিনিতে না পারি কোন অন্ুরের বেটা। 
সৈন্য সামন্ত মোর সভ গেল কাট! ॥ 
শিশুর সমরে আমি পাইন্ু বড় ডর । 
মরিলে মরিব ফিরা! নাহি যাব ঘর ॥ 
অবিরত বাণ রাজা ভাবে বিশ্বনাথ । 
ভরসা কেবল মাত্র সহস্রেক হাথ ॥ 

দশ শত অন্ত্ৰ রাজা ধরে সহস্র করে । 
হুহুস্ধার দিয়া বাণ এড়িল! সহুরে ॥ 
দশ শত বাণ রাজা এড়ে মহা কোপে । 
কাম ন্ুত অনিরুদ্ধ সর্বব বাণ লাফে ॥ 
চক্রবাণ অনিরুদ্ধ ছাড়িলা সহর | 
বিদ্ধিয়া রাজার অঙ্গ করিল জঙ্গ্র ॥ 
যত বাণ এড়ে রাজা! আশে পাশে ধায় । 
কোন অন্ত্ৰ নাহি লাগে উষাপতির গায় ॥ 
অল্প বয়স শিশু কামের তনয় । 
ন্রপতির সঙ্গে যুঝে নাহি করে ভয় ॥ 
পাতিয়া অশেষ বাণ নিলা চক্ৰবাণ । 
ছাড়য়ে গদার বাড়ি যমের সমান ॥ 


১৪ 


১৫ 


২৯ 


২৫ 


ভি 


মনসা-মক্জল 
যতেক কটাক্ষ তার রথ চক্র ছাড়ি । 
আসিয়া কটক বধে ছুরন্ত গদাবাড়ি ॥ 
কটক কাটিল দেখি বাণ ন্পবর ॥ 
ক্রোধযুক্ত হৈয়া যায় বাণের ঈশ্বর ॥ 
শত হাথেতে বাণ ধরে ধনু শর । 
শত হাথে বিন্ধে উষাপতির উপর ॥ 
অস্ত্র এড়ি বাণ রাজা দিলা হুঙ্কার । 
চক্রবাণে অনিরুদ্ধ করেন সংহার ॥ 
অনিরুদ্ধ যুদ্ধ দেখি বাণ চমকিত । 
গাইলা কেতকা। দাস মনসার শীত ॥ 


কামের নন্দন ঘন করে রণ 
দেখিতে শমন প্রায় । 

চক্র গদ। করে ন্বপত্তিরে মারে 
ক্রত অস্ত্র লৈয়া যায় ॥ 

আপন অন্তরে ভয় লাহি করে 


১০ 


১৫ 


২০ 





উবা-হরণ পালা 


বিন্ধিল নুপবরে করিল জঙ্জরে 
রুধির পড়িছে গার ॥ 

করিয়া তঙ্ছন খাইলা রাজন 
প্রসারিয়া সহস্রেক হাত 

দশ শত করে ধরিতে না পারে 
মহাবল কামজ্ঞাত ॥ 

লৈয়া চক্ৰবাণ ছাড়ে সুদর্শন 
হানা গেল হস্তী শুণ্ড । 

পড়ে তথ! হাতী দেখি উষাপতি 
মাহুতের কাটিল মুণ্ড ॥ 

রথেতে উঠিয়। সারথি ভাঙ্গিয়া 
খসিয়। ফেলিল চূড়া । 

দেখিয়া বিরণী ছাড়িয়া সারি 
ছাড়িয়া পলায় ঘোড়া ॥ 

কার চুলে ধরিয়া মুটকি মা।রয়া 
ধুলায় ঘসিল মুখ । 

গদার প্রহারে মারিল কাহারে 
কাহার ভাঙ্গিল বুক ॥ 

মনে পায়্যা ভয় লুকাইয়া রয় 
উষাপতি দিল! হানা ৷ 

ন্রপতির ঠাটে চক্ৰবাণ কাটে 
রক্তের বয় যায় ফেনা ॥ 

দেখিয়! নুপবর তোপিলা অন্তর 
শিশু হানিবারে বায়। 

মনসা চরণ পরম কারণ 


কেতকা| দাসেতে গায় ॥ 
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লেচাৰী 


যুঝেন মদন স্বত বাণ এড়ে অদ্ভুত 
ন্রপতি না হয় পরাভব । 

নানা অস্ত্র অঙ্গে ফুটে তবু সাহস নাহি টুটে 
রোষ যুত রাজার সেনা সভ ॥ 

যত রাজ সেনাপতি ভয়ে চমকিত অতি 
দেখিয়া শিশুর সমর । 

যখন ফিরায় চক্র স্থরপুরে কাপে শত্রু 
গদার নিনাদে ঘোরতর ॥ 

শিশু দেখি অল্প দেহ বা প্রসারিয়া কেহ 
পাছাড়ে ধরিতে চাহে বলে। 

অনিরুদ্ধ হেনকালে চক্রে শুণ্ড কাট্য। ফেলে 
দ্বিভাগ পড়িল ভূনিতলে ॥ 

ইহা দেখি আর যত ধায় সেনা শত শত 
মার শিশু কিসের লজ্জায় । 

এত বলি রোষে ধায় অনিরুদ্ধ দেখি তায় 
সমর চতুরে এড়ে গদা ॥ 

বিষম গদার ভরে শত শত সেন! মরে 
হাথ পা ভাঙ্গিল কার মাথ! । 

স্থপতি দেখিয়া রোষে শিশুরে ধরিতে আসে 
সহস্ৰেক অস্ত্র তার হাথে ॥ 

যত অস্ত্র এড়ে রায় না লাগে শিশুর গায় 
বগ্রকায় কামের কুঙর । 

শিশু যত বাণ এড়ে শত শত সেনা পড়ে 
রণন্ূমি হৈল ঘোরতর ॥ 
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উষা-হরণ পালা 
গগনে উঠিছে ধূলি স্থধ্যের কিরণ কালি 
দিবসে হইল যেন রাতি। 


ভুশগ্ডী ডাবুষ টাঙ্গী শেল শূল নানা রঙ্গী 
ঘন রণে এড়ে নরপতি ॥ 

বালকের রণে পড়ি কেহ যায় গড়াগড়ি 
নপতি নাসায় দিল হাত ॥ 

মনে ভাবি বিশ্ময় নাহি পাই পরিচয় 
এই শিশু যেন স্ুরজাত ॥ 

ক্ষণে ক্ষণে দয়া লাগে বহি রহি আন্থরাগে 


শ্যামল সুন্দর দেখি শিশু । 

যুঝিবার কালে রায় তাহে জিজ্ঞাসিতে যায় 
লাজ্জে রাজা নাহি বলে কিছু ॥ 

মনে ভাবে ন্রপবর ফিরে যদি যাই ঘর 
জগতে হইব উপহাস । 

বাণ বেগে মহাতেজ্জা সন্ধান পূরিয়া রাজা 
অস্ত্র এড়িলা নাগপাশ ॥ 

সেই নাগপাশ বাণে ত্ৰিভুবনে কোন জনে 
এড়াইতে না পারে বন্ধন । 

বিষম অস্ত্রের ঘায় হাথে গলায় লাগে পায় 
বন্দী হৈল! কামের নন্দন ॥ 

যতেক ভুজঙ্গ মেলি ভুূমে আছ্াড়িয়া ফেলি 
অনিরুদ্ধে রাখিল বাদ্ধিয়া । 

বিরচিল ক্ষেমানন্দ দেখিয়া প্রভুর বন্ধ 
উষাবালী বেবাল্য কান্দিয়া ॥ 


১৫ 


ভি 


মনসা-মঙ্গল 


নাগপাশে বন্দী অনিরুদ্ধ দশনে উষার ক্রন্দন 
ত্রিপদী 


কান্দে উষা বাণের দুহিতা! । 
করাঘাত হানি ভালে বিষাদ ভাবিয়া বলে 
আজি মোর কি কৈল বিধাতা ॥ 
খাইয়া আমার মাথা কেন বা আইল্যা এথা 
নাগপাশ লইতে বন্ধন । 


শ্যামল সুন্দর গায় ভুজঙ্গে বেড়িলা তায় 
দেখি উষা করয়ে ক্রন্দন ॥ 

কেনবা ভবানী হর আমারে দিলেন বর 
উযাপতি কামের তনয় । 

আমা লাগি এতদূর আইলে শোণিতপুর 
তেঞি প্রভু তোমার প্রলয় ॥ 

মহা অন্ত্র নাগপাশ যমে যারে করে ত্রাস 
ভয়ে কাপে দেবান্ুর গণ । 

রাম রাবণের রণে এই নাগপাশ বাণে 
বন্দী হৈল! স্ৰীরামলক্ম্ণ ॥ 

তথ! গেলা খগবর পলাইল! ফণীধর 


তাহে মুক্ত হৈল দুই ভাই । 

দেখি মোর প্রাণ ফাটে প্রভু মোর সঙ্কটে 
আর সে উদ্ধার দেখি নাই ॥ 

শুনবে যতেক আহি বিনয় বচনে কহি 
প্রাণনাথে দেহ অবসর । 

বিষম গরল আছে" তাহার বাতাসে পাছে 
কাল হয় শ্যাম কলেবর ॥ 
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ভবা-হরণ পাল। 


হরিবংশ ইহা কয় ঝাপদিয়া কালিদয় 
কৃষ্ণ কাল কালিনীর বিষে । 

হেন সভ বিষধরে প্রভুরে যাতনা করে 
প্রতিকার করাইব কিসে ॥ 

অনিরুদ্ধ নাগপাশে বিষম সাপের শ্বাসে 
অবিরত গলিছে গরল | 

প্রভুর যাতনা দেখি কান্দে উষ। চন্দ্ৰমুখী 
ছারখার মাথার কুম্ভল ॥ 

তোমার দেখিয়! দুখ বিদরে আমার বুক 
শোকে প্রাণ ধরনে না যায় । 

তোমার লাগিয়! স্বামী কুস্তল হারাল্যাম আমি 
পরিণামে কি হবে উপায় ॥ 

বাণ রাজা মোর পিতা বিমলা আমার মাতা 
আর না দেখিব মোর মুখ । 

ছুকুলে দিলাম কালি শোকে কান্দে উষাবালী 
দুখের উপরে পড়ে দুখ ॥ 

স্বপনে পাইলু দেখা সহচরী চিত্রলেখ। 
আনে তোমায় করিয়া সন্ধান । 

রাজা করে এমন কেতু এ চান্দ মুখ হেতু 
বিষম সঙ্কটে হারাল্য। প্রাণ ॥ 

তখনি করিলাম মানা ছুরস্ত রাজার সেনা 
ইহা সনে না করিহ রণ । 

সৈন্য সামন্ত পড়ে নৃপতির ক্রোধ বাড়ে 
তেঞি যুদ্ধ করিল রাজন ॥ 

রাজার সহস্র হাথ তুমি শিশু প্রাণনাথ 
বাণ খায়্যা হইলে অস্থির ॥ 
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অনসা-নঙ্গল 


কন্যা হৈয়া দিলাম সাপ মরুক আমার বাপ 
যেন তোমার দর্প কৈল চুর ॥ 
শুন যত অন্ুুচর প্রভুর সঙ্গতি কর 
নাগপাশে করহ মুক্তি । 
তবে প্রতি জনে জনে ভূষিত করিব ধনে 
হাথে দিব এক এক মানিকতি ॥ 
সেনাগণ বলে কি শুন গো রাজার ঝি 
আমারে না কহ হেন কথা । 
তোমার প্রভুর তরে কেবা ছাড়্যা দিতে পারে 
কার কণ্ঠে আছে ছটা মাথা ॥ 


কাহার তনয় হৈয়া রাজপুরে প্রবেশিয়া 
চুরি করি তোমারে আসি হরে। 
হউক কাহার বেটা অবশ্য যাইব কাটা! 


এমন কুকাজ কেন করে ॥ 
শোকে কান্দে উধাবালী দুই কুলে দিয়! কালি 
বেড়িয়া প্রভুর কলেবর । 
সংগ্রান করিয়া জয় বাণ রাজা মহাশয় 
অন্ুচরে বলিলা উত্তর ॥ 
লইয়া শিশুরে তরে রাখ নিয়া কারাগারে 
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উৰা-হরণ পালা 


কারাগারে নাগপাশে বন্দী অনিরুদ্ধের ক্রন্দন, 

নারদের আগমন ও উপদেশ দান 

অনিরুদ্ধে বন্দী করি বাণ নরপতি । 

আপনার সেনাগণে দিলেন আরতি ॥ 

নাগপাশে বন্দী করি শিশু দুই জনে । 

কারাগারে বন্দী করি নিগৃঢ় বন্ধনে ॥ 

এতেক বলিয়। রাজা! যুদ্ধ জয় করি । ৫ 

শিব পুজা! করিতে চলিল! নিজ্ঞ পুরী ॥ 

রাজার আদেশ পার রাজ অনুচরে । 

অনিরুদ্ধে বন্দী করি রাখে কারাগারে ॥ 

দিলেক তু'ষের ধূ'য়। ঘরের ভিতরে । 

নাগপাশে বন্দী করি কামের কুঙরে ॥ ১০ 

ছুয়ারী প্রহরী খত তার! পড়ে আছে । 

হাথে অস্ত্র ধরিয়া রহিলা তার কাছে ॥ 

নডিতে চড়িতে নারে নাগপাশে বন্দী । 

ব্যথায় আকুল হৈয়া অনিরুদ্ধ কান্দি ॥ 

না দেখিলাম রতি মায় কামদেব পিতা । ১৫ 

পিতামহ গোবিন্দ রহিল মোর কোথা ॥ 

কোথায় রহিল মোর দ্বারক! নগর । 

বিপাকে রহিলাম বন্দী ঘরের ভিতর ॥ 

আমার বিপাক এত না জানিলা হরি । 

কিবা হৈল। কোথা যাব কিবা বুদ্ধি করি ॥ ২* 

অনিরুদ্ধ নাগপাশে কান্দিয়! ব্যাকুল । 

ধ্যানেতে জানিল! তক নারদ সকল ॥ 

কান্দিয়া ব্যাকুল পাছে অনিরুদ্ধ হয় । 

কারাগার ঘরে খেলা মুনি মহাশয় ॥ 
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মনসা-মঙ্গল 


ভুবের ধূঁয়াতে ঘরে পথ নাহি দেখি । 

অশ্রুপাত হৈল। মুনি কচালিয়া আখি ॥ 
কারাগারে অন্ধকার দেখি মুনিবর । 
অনিরুদ্ধ বলি ডাকে না পায় উত্তর ॥ 

তিন ডাকে মহামুনি উত্তর না শুনি । হু 
ৰীণ! হাথে কৃষ্ণগুণ গাইল আপনি ॥ 

গোবিন্দের গুণে ঘর ঘুচে অন্ধকার । 
চন্দ্রে যেন আলো! করে সকল সংসার ॥ 
অনিরুদ্ধে নারদে হৈল! দরশন । 

নাগপাশে পড়ি কান্দে কামের নন্দন ॥ ১০ 
উষাপতি বলে কিছু দেখিয়া নারদ । 

তুমি মুনি আল্য! প্রভু আমার প্রমাদ ॥ 

স্বপনে উষার সঙ্গে হৈল মোর দেখা । 

রথে চড়ি গেলা তুমি সখা চিত্রলেখা ॥ 

উবার সহিত মোর হইল! মিলন । ১৫ 
পাছু ন! গুণিয়। কৈল উষার হরণ ॥ 

কোপে বাণ রাজ! মোরে বান্ধে নাগপাশে । 
কুপা করি আসিয়াছ আমার উদ্দেশে ॥ 


কর পদ নাড়িতে নারি নারি সভ অঙ্গ । 








ডউষা-হরণ পালা 


নারদ কহিল তারে না কান্দিহ আর । 
কালি মুক্ত হৈব তোমার কারাগার ॥ 
যথায় তোমার পিতা কান ধর্ুন্ধর | 
দেব গোবিন্দাই যথা অখিল ঈশ্বর ॥ 
তথ! গিয়া কহি আমি তোমার কাহিনী । 
তবে রণে সাজিয়া আসিব চক্ৰপাণি ॥ 
তোমা হৈতে হব বাণ রাজার নিপাত । 
আপনি যুঝিব বিষ্ণু বৈকুষ্ঠের নাথ ॥ 
আমি তথা যাই তুমি শুন সাবধানে । 
এক মন্ত্র উপদেশ দিয়া যাই কানে ॥ 
সেই মন্ত্রে হব তোর বন্ধন মুকতি। 
বৈকুণ্ঠ _বীরেরে জপ গরুড় সংহতি ॥ 
নাগলোকে পাইলে গিলিব সেই আহি । 
নাগপাশ মুক্ত হৈবে উপদেশ কহি ॥ 
সতত বিবাদ আছে গরুড় ভুজঙ্গে | 
নাগলোক নিস্তার হবে গরুড় প্রসঙ্গে ॥ 
বৈষ্ণৰী চাপেন সেই গরুড়ের পিঠে । 
নারায়ণী মন্ত্র তুমি জপহ সঙ্কটে ॥ 
এতেক বলিয়া মুনি করিল! গমন । 
বৈষ্ণৰীর মন্ত্র জপে কামের নন্দন ॥ 
নারায়ণী অধিষ্ঠাতা হৈল সেইখানে । 
নাগপাশে মুক্ত নহে নারায়ণী বিনে ॥ 
নারায়ণী তার অঙ্গে দিলা পল্মহাত ৷. 
সমরে না টুট তুনি হয় অচিরাত ॥ 
তোমারে করিয়! বন্দী বাণ নরপতি । 
আপনি মরিবে সেই না যায় দুৰ্গতি ॥ 


১১৫ 


১৫ 


২৫ 





মনসা-মঙ্গল 
দণ্ড মাত্র সাজিয়া আসিব জগন্নাথ । 
চক্রেতে কাটিব তার সহস্রেক হাথ ॥ 
এই বর দিয়া গেলা দেবী নারায়নী । 
দ্বারকায় চলিল! নারদ মহামুনি ॥ 





নারদের ছারিকায় গমন, অনিরুদ্ধের ব্বত্তান্ত- 
বর্ণন এবং সকলের যুদ্ধসভ্জ1 


ছ্বারকা নগরে হেথ! অনিরুদ্ধ হার! । 
তনয় খুঁজিয়া বুলে পায় নাহি তারা ॥ 

কোথ গেলা ওরে মোর বাছা অনিরুদ্ধ । 

কান্দে কামদেব রতি হারাইয়া পুত্র ॥ 

সকল দ্বারকা পুরী একে একে চাই । 

সকল বালক আছে অনিরুদ্ধ নাই ॥ ১০ 
আচম্বিতে দ্বারকাতে হৈল কলরব । 
অনিরুদ্ধ নাতি হারা শুনিল মাধব ॥ 

যদুবংশ শুনিয়া সভে হৈল নিঃশব্দ । 

হেনকালে দ্বারকাতে আইল! নারদ ॥ 

অখিল ঈশ্বর যথ! দেব চক্রপাণি ॥ ১৫ 
তাহাকে কহিল অনিরুদ্ধের কাহিনী ॥ 

শুন শুন গোবিন্দাই হৈল! প্রলয় । 

বিপাকে হৈলা বন্দী কামের তনয় ॥ 

বাণের নন্দিনী উৰ আরাধিয়া হর । 

সদয় হৃদয় হর গৌরী দিলা বর ॥ 2 
উষাপতি অনিরুদ্ধ কৈল মহেশ । 

বাসরে শুইল উষ! করিয়া বেশ ॥ 


© 


ভবা-হরণ পালা 


শঙ্খ চক্র গদা হাথে কামের তনয় । 
স্বপনে উষার সঙ্গে হৈল! পরিচয় ॥ 
প্রত্যয় গোচর করি দিল! দরশন | 
উবারে করিলা বিভা কামের নন্দন ॥ 
শুনিয়া সখীর মুখে বাণ নৃপবর । 
জানিতে উবার বানা! পাঠাইলা চর ॥ 
পুরী প্রবেশিতে মাত্র কোটাল নির্ডয় । 
কাটিল তাহার মাথা কামের তনয় ॥ 
ভঙ্গ বিভঙ্গ রণে আইলা আর বার। 
বিষম চাক্রেতে মাথা কাটিল তাহার ॥ 


আপনে আইলা! রণে বাণ নরপতি । 
অসংখ্য রাজার সেনা তাহার সংহতি ॥ 
সহক্রেক হাথে বাণ রাজা করে বরিষণ । 
নাগপাশে বন্দী কৈল কামের নন্দন ॥ 
শুনিয়া কোপিল! প্রভু দেব চক্রপাণি । 
সৈন্য সামন্ত লৈয়া সাজিল! আপনি ॥ 
হৈলা বিপরীত ধ্বনি সাজিল! ভুবন ৷ 
যুদ্ধের কটক লৈয়া ধায় স্বজন ॥ 
কুন্দ বাস্থৃকি কাপে সপ্ত পাতাল । 
স্থাবর জঙ্গম কাপে অষ্ট লোকপাল ॥ 
দিনকর রেণুতে হৈয়া গেল কালি ॥ 
লক্ষেক ধান্ুকী ধায় অযুতেক ঢালি ॥ 
রতিপতি লাফ দিয়া চড়ে গিয়া রথে ৷ 
বিচিত্র ধন্থক বাণ চক্র গদা হাথে ॥ 
গরুড়ে চাপিয়া চক্র লইলা শ্্রপতি । 
গণিতে না পারি যত চলে ঘোড়া হাতী ॥ 


১১৭, 


১৪ 


২5 


১১৮ 





মনসা-মঙ্গল 


ঘন বাছ্ছে জয় ঢোল বাজিল বাজনা । 
ধাইল ছাঞ্সাল কোটি যদুবংশ সেনা ॥ 
বাহিরে অগ্নির গড় গভীরে অনল । 
দেখিয়! বিশ্মিত হৈল দেবতা সকল ॥ 
হেন কালে বিষ্ণু বলে শুন নাগান্তক । 
নিভায়ে অগ্নির গড় নিস্তার কটক ॥ 
এত যদি গরুড়ে কহিল! চক্ৰপাণি । 
গরুড় সমুদ্র জল সিচেন আপুনি ॥ 
দুই পাখে সিচে গরুড় সমুদ্রের জল | 
অশেষ প্রকার করি নিভাল অনল ॥ 
পুরী প্রবেশিতে মাত্র দেবতা গ্রীহরি । 
যড়ানন দেব ছিল রাজার ছুয়ারী ॥ 
যড়ানন সহিত বহুত যুদ্ধ বাজে । 
ক্ষেমানন্দ কহে দেবীর চরণ পঙ্কজে ॥ 





লেচারী 

প্রথম দুয়ারে যুঝে দেব বড়ানন । 
মেদিনী কম্পিত আর কাঁপে দেবগণ ॥ 
হলধর আসিয়। কার্তিক সনে যুঝে । 
বাণ বৃষ্টি করেন ধনুক লৈয়। ভুজে ॥ 
ময়ূর উড়িয়া ধায় আকাশেতে গতি । 
হান হান মার মার ডাকেন মহামতি ॥ 
সমরে দেখিতে তারে কেহ নাহি পায় । 
মারে কাটে পুন বীর আকাশেতে যায় ॥ 
মহা ঘোর সংগ্রাম ঘোর ঘটা বাজে । 
দেখিয়া রতির পতি পড়িলেন লাজে ॥ 


১৫ 


২ 


২৫ 





ভষা-হরণ পালা ১১৯ 
করুবিয়! হলধর মুসল এড়িল রণে। 
রুষিয়! কপ্তিক বাণ কাটিলেন বাণে ॥ 
ক্ষণে সূমিতলে ক্ষণে আকাশেতে উড়ে। 
গোবিন্দের সেন! যত বাণে বিন্ধ্যা পড়ে ॥ 
হলধর বড়'নন বাণ বরিষয়ে যুঝে । ৫ 
দুই কটক ফুটিঝ। পড়িল রণ মাঝে ॥ 
বাণে বাণে কাটাকাটি দুই বীর সম ৷ 
কান্তিক সমরে যেন কালান্তক যম ॥ 
4 গদা হাথে কাত্তিকে মারিবারে ধায় । 
মহাবীর যড়ানন অন্তরীক্ষে যায় ॥ চা 
ময়ুরে ঢাপিয়া বাণ এড়ে শক্তি তেজে। 
মাজত সনে হস্তী শুগু কাটে রণ মাঝে ॥ 
ছুই বীরে যুঝিয়া সববাঙ্গে ফুটে । 
তবু যুঝে দুই জন সাহসে না টুটে ॥ ১৫ 
হলধর বলে শুন গৌরীর নন্দনে । 
পরের লাগিয়া যুঝ গোবিন্দের সনে ॥ 
ময়ুরে চাপিয়া তুমি যাহ নিজ পুরী । 
নতুবা তোমারে আজি বধিব শ্রীহরি ॥ 
- ততেক শুনিয়া কান্তিক পাড়ে গালি । 
যে ননী চুরি করিত খাইত গালাগালি ॥ ২ 
তার বড়াই করিতে নাহি বাস লাজ । 
অনুক্ষণ যার থান! রাখাল সমাজ ॥ 
আমার বাণেতে তারে কোন জন রাখে । 
ক্ষেমানন্দ বলে রাখ চরণ পঙ্কজে ॥ 


রাজার দুয়ারে যুঝে কান্তিক দুয়ারী ॥ 

সেনাগণ প্রবেশিতে নাহি পায় পুরী ॥ 

কান্তিক সহিত যুঝে কেহো নাহি টুটে । 
জ্রীহরি করেন রণ গরুড়ের পিঠে ॥ a 
ডাক দিয়া বলে হরি শুনবে কুমার । 

তারক! বধিয়া তোর পূর্ণ অহঙ্কার ॥ 

সেই অহক্কারে যুঝ পাতিয়া ধনুক । 

সনরে না কর ভয় এ বড় কৌতুক ॥ 

বড়ানন নাম তোর শরবন বাসী । ১৮ 
মোরে বল ননীচোর! শুন্য! পায় হাসি ॥ 
কান্তিক বলেন কৃষ্ণ তোরে আমি জানি । 

নন্দ ঘোষের ঘরে তুমি চুরিকালে ননী ॥ 
যশোমতী তোমারে বান্ধিল উদুখলে । 

পুর্ব কথা শুন যবে জন্ম লৈতে গেলে ॥ ১৫ 
মহামায়া জনমিল যশোদ। উদরে । 





ভি 


উযষা-হরণ পাল! 


আর যত দোব তোমার হেন আচ্ছাদিত । 
শক্তিধর যত বলে সভ অন্তুচিত ॥ 

বাণ রাজার বর যবে দিল। হর গৌরী । 

সেই কাল হৈতে আমি রাজার ছুয়ারী ॥ 

আমি আছি দুয়ারী দুয়ার সঙ্গিধান । হু 
দুয়ার ছাড়িতে নারি যদি যায় প্রাণ ॥ 

গোবিন্দ বলেন শুন গৌরীর তনয় । 

তোরে বধ করিতে চণ্ডীরে করি ভয় ॥ 

কুমার হইয়া বল তেই এত সহি। 

অন্থজ্ঞন কহিলে তাহার জীবন লহি ॥ ১০ 
এতেক শুনিয়! যুঝে দেব ষাশ্মাতুর । 

পুনরপি যুদ্ধ করে উড়ায়া। ময়ূর ॥ 

মহাবীর যড়ানন রণন্তুমে যুঝে। 

ক্ষেমানন্দ বলে দেবীর চরণ পক্ষাজে ॥ 


লেচারী ১৫ 
ত্রিপদী 
ভহুড়াহুড়ি ঠেলাঠেলি কটকেতে ফেলাফেলি 
পুরী প্রবেশিতে দেবগণ । 
পুনরপি শক্তিধর প্রসারিয়৷ ছুই কর 
ছুয়ার রাখেন বড়ানন ॥ ২০ 


১২২ 








মনসা-মঙ্গল 

কোপিয়া ত যড়ানন শর করে বলিবণ 
ঝাকে কাকে এড়ে বাণ । 

বাণ দেখি শ্রীহরি বিষম সন্ধান পুরি 
যত অস্ত্ৰ করে খান খান ॥ 

দুই দলে হৈল জড় যুদ্ধ বাধিল বড় 
বড়ানন এডে শক্কিশুল । 

ক্যামদেব হেনকালে অস্ত্রের অগ্নি জালে 
শূল কাট্যা করিল নিশ্ম/ল ॥ 

যত কাল চক্ৰবাণ এড়িলেক ভগবান 
বাজে গিয়া সৈন্যের বুকে । 

চক্রবাণেতে পড়ি কেহ মায় গড়াগড়ি 
রক্ত উঠিল কার মুখে ॥ 


মত স্গীবনী কুণ্ডে ছোড়া লাগে কাটা মুডে 
তাহা আছে বালের ভবনে । 

পাইলে কুণ্ডের জল দ্বিগণণ বাঁড়ায়ে বল 
পুনরপি পায় প্রাণ দানে ॥ 


যত সেনা পড়ে রণে * ৫সই জল পরশনে 





১০ 


১৫ 


ভি 


উবা-হরণ পালা 


বিষম সমতুল কান্তিক এডয়ে শূল 
হাথে হৈতে জ্বালিল আগুলি ॥ 

অল যুদ্ধ গজে যাহার দেহেতে বাজে 
পুড়িয়! মরয়ে সেই খানে। 

নপবর চিন্তিত যুঝে বিপরীত 
কেহ কারে! বোল নাহি শুনে ॥ 

যত সেন! কাটা যার ধরি তার হাথে পায় 
ফেলে লৈয়া সেই শিব কুণ্ডে। 

প্রাণ দান পায়্যা পুন করিবারে যায় রণ 
জোড় লাগে কাট স্বন্ধ মুণ্ডে ॥ 

যত সেনা কাটা যায় পুনরপি প্রাণ পায় 
যুঝে কেহ রণে নাহি টুটে । 

বিষ্ণু এড়িলা বাণ অতি বড় খরশান 


রথ রী মুলে না ফুটে ॥ 
বিতাড়িত বীর দাপে কামদেব মহা। কোপে 
ঘন ঘন বরিষয়ে বাগ । 


এক সহস্র ভুজে he বাণ নরপতি যুঝে 
যেন যমকাল সমান ॥ 
বিষম ধনুক ভুঞ্জে ষড়ানন সঙ্গে যুঝে 


যার অস্ত্র বসের আঞুনি । 


শঙ্খ চক্র গদাধারী গরুড়ে চাপিয়া হরি 
চারিদিক বাণে কৈল অন্ধ । 


রক্তে তিতিল রণ কাট! গেল সেনাগণ 
অন্ত হস্তীর ভাঙ্গিল দন্ত ॥ 
বিপরীত বাণ রব ভাঙ্গিয়া বাজিন সভ 


মাহুত কুঙ্ষর গেল হানা । 


১৫ 


২৫ 


১২৬ 


ভি 


অনসা-মঙ্গল 


রথ হৈতে রী পড়ি ভূমে যায় গড়াগড়ি 
রক্তেতে বহিয়া গেল খানা ॥ 

শকুনি গৃধিনী উড়ে ঘন কাক চিল পড়ে 
শ্মশান সমান রণন্ভূমি | 

ননসা মঙ্গল গীত ক্ষেমানন্দ বিরচিত 
নায়কের কল্যাণ কর তুমি ॥ 





ওগোবিন্দের আদেশে গরুড় কর্তৃক 
‘অভিলাষী’ শিবকুণ্ড বুজান 
লেচারী 


বিপরীত যুদ্ধ হৈল নাহিক তুলনা । 
পরাভব নহে রণে বাণ রাজার সেনা ॥ 
মহোশের বরে তার। প্রাণদান পায় । 
দেখিয়া! গোবিন্দ তবে চিন্তিল উপায় ॥ 
গরুড়ে আনিয়া তবে কহিল বিশেষ । 
যেই খানে বাণ রাজ্জা পৃক্তিল মহেশ ॥ 
সেই খানে অভিলাষী আছে শিবকুণ্ড । 
তার জলে জোড়া লাগে কাটা? স্বন্ধ মুণ্ড ॥ 
যত সেনা রণে পড়ে লৈয়া তায় ফেলে । 
স্কন্ধ মুণ্ড জোড়া লাগে সেই কুণ্ডের জলে ॥ 
সেই কুণ্ড ভর গিয়া বিনতা নন্দন । 
তোমার প্রতাপে তবে জয় করি রণ ॥ 
শীত্র যায়্য। শিবকুণ্ড বুজাও এখন । 
রণজয় তবে হয় শুন বাছাধন ॥ 


ED 


১৫ 


২০ 


৭ 


১: 


উবা-হরণ পালা! 
গরুড়ে গোবিন্দ যদি আজ্ঞা কৈল এত । 
এসই খানে খগবর হৈল মনোরথ্ ॥ 
কুণ্ডে যাইয়া বীর আগু দিল চোট । 
যম সম উচু তার হৈল ছুই ঠোট ॥ 
ছুচ্্য় শরীর হৈল! বিষ্ণুর বাহন । 
শিবকুণ্ড বুজাইতে করিল! গমন ॥ 
যেই খানে বাণ রাজা পূজিল! শঙ্কর । 
মনোরথ বেশে তথা গেল! খগবর ॥ 
খন ঘন দেই নিজ দুই শৃঙ্গ নাড়া। 
বিপরীত শুনি লোক হুড় হুড় সাড়া ॥ 
শুঙ্গাথাতে পদাঘাতে আচড়িয়! মাটি । 
সেই শিব কুণ্ডে গিয়া ফেলে গুটি গুটি ॥ 
বিলের বহিয়া মাটি শিবকুণ্ডে ভরে । 
দিগ.দিগান্তরে লোক পলাইল ডরে ॥ 
বিনতা নন্দন গরুড় ভয় নাহি তার । 
সাগর জাঙ্গাল যেন কৈল একাকার ॥ 
শিবকুণ্ড বুজাইয়া৷ চলে খগবর । 
পুনরপি উপনীত বিষ্ণুর গোচর ॥ 
অবিরত হানাহানি করে তুই দলে। 
কার অন্তর দীপ্ত নহে গগন মগ্ডলে ॥ 
রণ ধুলে অন্ধকার রক্তে বহে নদী ৷ 
হাতী ঘোড়া কাটা গেল নাহিক অবধি ॥ 
ভাঙ্গিল বাজনা সভ বায় গড়াগড়ি ৷ 
বড় বড় রথী মৈল রথ হৈতে পড়ি ॥ 
নারিল জিনিতে রণ জ্ঞানিল বিশেষ । 
বিপদ কালেতে রাজা চিন্তিল মহেশ ॥ 


১৯৫ 


২৬ মনসা-নঙ্গল 
বিপদে ঠেকিল আজি তোমার কিন্কর ৷ 
এবার সঙ্কটে মোরে উদ্ধার শঙ্কর ৷ 
বিষ্ণুর যুদ্ধে হত হৈল সকল কটক ৷ 
এক মাত্র আছি আমি তোমার সেবক ॥ 
ক্ষেমানন্দে বিরচিল সেবিয়! জগতি । 
মহেশ জ্ঞানিল! মনে রাজ্ঞার দুর্গতি ॥ 


বাণ-স্মরণে শিবের আগমন ও বিষ্ণুর সহিত যুদ্ধ 
এবং চণ্ডীর আগমনে যুদ্ধভঙ্গ 





© 


উষা-হরণ পাল! 

জানিয়া ধিয়ানে বুষভ-বাহনে 
শিঙ্গা ডদ্ব-র সিন্ধি ঝ,লি। 

প্রচুর এ জট ক্ষিতি লটপট 
অঙ্গে মাখিল ভস্ম ধূলি ॥ 

স্ুক্বনি ডন্দ,র বাজান ঠাকুর 
গলাএ হাড়ের নাল! । 

যেখানে রাজন করে নহারণ 
মহেশ তথায় গেলা ॥ 

যুদ্ধে পরান্ৃত নপতি চিন্দিত 
হর জ্রিচ্ছা সিল! তারে । 

কিসের কারণ তোমার ক্রন্দন 
কেব। এত যুদ্ধ করে ॥ 

এ রক্ত নিপাত কার শন্ত্রাঘাতে 
বান্ধ ভুক্ত গেছে কাট! । 

কিসের কারণ কেবা করে রণ 
কাহার খায়্যা্ছ বাণটা ॥ 

কান্দিয়া রাজন করে নিবেদন 
(তোমার আগোচর কিব।। 

তোমার প্রসাদে এডাই প্রমাদে 
রক্ষ রক্ষ শিব শিবা ॥ 

চতুভূ্জ হরি শক্খচক্র ধারী 
কামদেব তার সঙ্গে । 

উবার কারণ হৈল মহারণ 
আজি যুদ্ধে পাল্যাম ভঙ্গে ॥ 

এ দেখ হর রথের উপর, 


কামদেব যুদ্ধ করে । 


২৫ 


১২৭, 


১৯৮ 


© 


মনলা-মক্ষন 

হয়যাছি আকুল মহাশক্তি শূল 
আমারে ফেলিয়। মারে ॥ 

দেখিয়। ঈশ্বর 'কোপিল। অন্তর 
বিষ্ণুর সহিত যুঝে । 

ব্ৰহ্ম! আদি যত দেবত| চিন্তিত 
স্কষ্টি নাশ হয় বুঝে ॥ 

দোহে হরি হর প্রলয় সমর 
কেহো! নিবারিতে নারে । 

সষ্টিনাশ জানি নারদ আপনি 
কহিল চন্ডীর তারে ॥ 

শুন সনাতনী শুন গে! ভবানী, 
হরি হরে কারে কক্ষা ৷ 

ক্ষিতি টলটল, মজিল সকল 
মহামায়া কর রক্ষা । 

তোমা বিনে আর নাহি প্রতিকার 
স্বজন পালন তুমি । 

হরি হরে রণ কম্পিত ভূবন 
তোল পাড় করে ভুমি ॥ 


সিদ্ধি সনাতনী দেবী নারায়ণী 


১৫ 








ভ।-হরণ পাল! ১২৯ 


চণ্ডী বিবসন দেখি নারারণ 
পরম লজ্জিত মনে । 

লাজে ত্রিপুরারি হেট মুণ্ড করি 
ভঙ্গ দিল মহারণে ॥ 

অভয়! পার্বতী রক্ষা কলা ক্ষিতি ৫ 
ব্রহ্মার সন্তোষ মনে । 

ঈশ্বরী চরণ আশে রচিল কেতক। দাসে 
কৃপা যারে করিলে স্বপনে ॥ 


শিবদ্ধর ও বিষ্ণুন্ধরের যুদ্ধ এবং শিবদ্ধরের 
পরাজয় স্বীকার 
লেচারী 
পার ১৯ 
রণে হারা! গেল রাজা আপনার পুরী। 
সেনাগণ সঙ্গে রহে দ্বারেতে শ্রীহরি ॥ 
পুনরপি গেল। রাজ! নহেশের ঠাই । 
শিবজ্ছর বাণ দেহ সংগ্রামেতে যাই ॥ 
মহাদেব দিল তারে শিবজ্বর বাণ। ১৫ 
পুনরপি গেলা রাজা করিতে সংগ্রাম ॥ 
বিষ্ণুর উপরে এড়ি শিবজ্ছর বাণ । 
ব্যস্ত করিল তারে প্রস্থ ভগবান ॥ 
শিবজ্ছরের কিছু শুনহ কথন । 
তিন হন্ত তিন পদ ত্রিশিরা নব লোচন ॥ ২০ 
বিষ্ণুজ্বর বাণ এডে তাহার উপর ॥ 
হুই জ্বরে মহা যুদ্ধ হৈলা ঘোরতর ॥ 
১৭ ফা 


১৩০ 





অনসা-মঙ্গল 


সেই সুতি তিন পদ ত্রিশির! যড়ভুজে । 
দুই জ্বরে একই ঠাই রশন্কুনি মাঝে ॥ 
ছুই জ্বরে মহাযুদ্ধ হৈল যমের সোসর । 
কেহ কারে জিনিতে নারে রণ ঘোরতর ॥ 
রণ ছাড়ি শিবজ্বর পলাইয়! যায়। 
তাড়াতাড়ি বিষ্ণুজ্বর তার পাছু ধায় ॥ 
দুই জ্বরে হুড়াহুড়ি করে সার! দিন । 
সপ্ত দ্বীপ পৃথিবী করিল। প্রদক্ষিণ ॥ 
পৃথিবীতে শিব জ্বর ঠাই নাহি পায়। 
পাতালে লুকাল গিয়া যথ। বলিরায় ॥ 
বিষুজ্বর বলে তোর বধিব পরাণ । b 
ব্যস্ত কর্যাছিলে মোর প্রভু ভগবান ॥ 
হরচ্ছর বলে শুন বিষ্ণুজ্ছর ভাই । 

থা না মারিহ চল যথা গোবিন্দাই ॥ 
দয়ার সাগর তি'হো| দেব জগন্নাথ । 
করিব তাহারে স্তুতি জোড় করি হাথ ॥ 
তবে যদি দয়! মোরে না করেন হরি। 
আপনি মরিব আমি তার বরাবরি ॥ 
হুড়াহুড়ি করিয়া চলিল! দুই জ্বরে ৷ 
উপনীত হৈল! গিয়া! গোবিন্দ গোচরে ॥ 
শিবজ্ধর স্তথতি করে গোবিন্দের পায় । 
কুপার সাগর কেন! করহ বড় দায় ॥ 
আপনি রাখহ মোরে আপনার কায় । 
তোমার মায়ায় তুলি ন! চিনি তোনায় ॥ 
বিষ্ণুর কহে শুন শিবনজ্দর বাণ ।. 
নিষেধ করিন্ু তোরে পরাজয় মান ॥ 


১০ 


১৫ 


১৪ 


ভবা-হরণ পাল! 


শিবজ্দর বলে প্রভু মালি পরাজয় । 

এই সভ প্রসঙ্গ কথ! যেই খানে হয় ॥ 
উবার হরণ বাণ যুদ্ধের প্রসঙ্গে । 

শিবজ্ছর কভু না থাকিব তার অঙ্গে ॥ 

রচিল কেতকা দাস ননসার পায় । € 
ভকত নায়কে মাতা হবে বরদায় ॥ 


হরি হর রণভঙ্গ কৈল ভগবতী । 

ছারখার কৈল বাণ রাজার বসতি ॥ 
রক্তে তিতি ভূম সন রাঙ্গ। হৈল মাটি । 
হস্ত কাট! বাণ রাজ! করে ছটফটি ॥ ১০ 
বাণ রাজায় কোলে করি আপনি ঈশ্বর । 
ফেলাইয়া দিল! লৈয়া গোবিন্দ গোচর ॥ 
বাশের যতেক হাথ কাটেন শ্রীহরি । 

দুই হস্ত রাখে তার দিকপাল করি ॥ 
গোবিন্দ কহিল তারে শুন বাণ রাজা । ১৫ 
চিরদিন তুমি কলো মহেশের পুজা ॥ 

সেই পুণ্যে তুমি রাজ! হয় দিক্পাল । 
শিবের দুয়ারী তুমি নন্দী মহাকাল ॥ 
মহাকাল হৈয়| অবতারে বাণ রাজ! । 
পৃথিবীর নরলোক করিবেক পুক্তা ॥ ২* 
নাগপাশে বন্দী যথা গোবিন্দের নাতি । 
গরুড় বাহনে তথা গেলা আঁপতি ॥ 

গকরুড় দেখিয়া নাগপাশ বিমোচন । 

আ্রহরি বলিয়া উঠে কামের নন্দন ॥ 


১৩১ 


ভি 


মনসা নঙ্গল 


অনিরুদ্ধ উষাবালী লৈয়া পুস্পরথে । 

চলিল! দ্বারকা পুরী দেব জগন্নাথে ॥ 

হরি হর যুদ্ধ হৈল! এতদূরে নিভা। ॥ 

উষা অনিরুদ্ধে হৈল পুনবৰার বিভা। ॥ 

বচিল কেতক দাস মনসার গীত ৷ « 
ভকত নায়কে মাতা হবে বরদাত ॥ 


সাঙ্গ হৈল! বাণ যুদ্ধ উ্যাবালী অনিরুদ্ধ 
বৈকুণ্ঠে চলিল! পুস্পরথে । 

যতেক দেবতা! সঙ্গে চলিল! পরম রঙ্গে 
দ্বারকায় চলিল! যছুনাথে ॥ ১০ 

কুবের বরুণ যম রবি শশী হুতাশন 
তথা গেল যতেক দেবত। | 

যার যে বাহনে চড়ি চলিলা দ্বারকা পুরী 
হংস বাহনে চলিল! বিধাতা ॥ 

দ্বারক। পুরীর মাঝে মধুর বাজনা বাজে ১৫ 
শঙ্খ বীণা কাংসা করতাল । 

ঘন পড়ে জয় জয় ছুজনে হামুনি হয় 


প্রাণনাথ লৈয়া কোলে উষা ছিল কুতূহলে 
হেন কালে শাপিল মহেশ ॥ 

রজনী প্রভাত কালে অনিরুদ্ধে তবে বলে 
বিশ্বনাথ বিরস বদনে । 


© 


উবা-হরণ পালা 


মহা অন্ত্র নাগপাশ যনে যারে করে ত্রাস 
তুমি আহে আছিলে কেমনে ॥ 

বিষম বিষের তেজে সকল সংসার মজে 
আদি হরে মহীখণ্ডে। 

রক্ষা কর কারণ ভুমি হেন কালে শূলপাণি ৫ 
ভক্ষণ করিলাঙ নীলকণ্ঠে ॥ 

হেন বিষ কণা ধরে নাগপাশ তোর তরে 
বিদ্ধিছিল। বাণ নরপতি । 

নাগপাশ বেড়াজালে কেমন প্রকারে ছিলে 
কহ শুনি তাহার ভারতী ॥ ১০ 

অনিরুদ্ধ এত শুনি অহঙ্কারে কহে বানী 
শৃলগ্রহ গণেশের বাপ । 

বিশ্বনাথ শুল ধরে তাহাতে তোমার উরে 
কি করিতে পারে মোরে সাপ ॥ 

শুন হর বিশ্বনাথ দুখে মোর বুদ্ধ তাত ১৫ 
যবে ঝাঁপ দিল কালিদহে । 

সেই গোবিন্দের নাতি আমি বটি উষাপতি 
পুরুষে পুরুষে মোরে সহে ॥ 

গোবিন্দ কালিয় শিরে তাপ্তব করিলা৷ বীরে 
ততোধিক আমি ভাল জানি । ২০ 

অহঙ্কারে উষাপতি কহিলেন এ ভারতী 
শুনিয়! হাসেন শূলপাণি ॥ 

শুন শুন অনিরুদ্ধ মদন কামের পুত্র 

কালিরে না কর যদি ভয় ॥ 
মোরে দেই মনস্তাপ আর জন্মে কাল সাপ ২৭৫ 
খাবে তোরে কহিন্থ নিশ্চয় ॥ 


১৩৩ 





মনসা-বঙ্গল 


মহেশের অনুরাগে ছুই জন তন্ ত্যাগে 
সরষূতে তেজিল! জীবন । 

রতি কান্দে হায় হায় কেবা। পুত্র লৈয়। যায় 
মৃচ্ছ। গেল! করিয়া! ক্রন্দন ॥ 

মনসার ব্রত কথা জ্রাহরি বংশের গাথা 
ইতিহাস বলিব তাহার । 

উষ! অনিরুদ্ধ গিয়া বেহুলা লখাই হৈয়। 
ব্রত কথ! করিল! প্রচার ॥ 

চম্পাই নগরে ঘর নাম চাদ সদাগর 
তাহ। লৈয়া গায় ইতিহাস । 

মনসা মঙ্গল গীত ক্ষেমানন্দ বিরচিত 
দেবী পুর নায়কের আশ ॥ 


দেবাদেশে জ্বরের মন্ুষ/শরীরে আগমন ও 
উব।-হুরণ পাঠের মাহাত্ম্য বর্ণন 


বেহুলার জন্ম হৈল! চম্পাই নগরে । 
চাদ সদাগর হব তাহার শ্বশুরে ॥ 
অতঃপর কহি শুন জ্বরের বিবরণ। 
জ্বরের লক্ষণ কহি শুন সর্বজন ॥ 

সেই হৈতে কাট! জ্বর হইল! তখন । 
বাণ রাজ! সহ যুদ্ধ হইল! যখন ॥ 

চ্ছর গিয়। কহিল যতেক দেবগণে । 
আমিহ থাকিব কোথা বলে দেহ স্থানে ॥ 


১৫ 


২০ 





উযা-হরণ পালা 


€দবগণ বলে শুন আমার বচন । 

মনুব্য শরীরে ভোগ করহ এখন ॥ 

যেই জ্ঞন শুনিবেক বাপের কথন । 
তাহারে তেজিবে তুমি শুনহ বচন ॥ 
পুস্তক শুনিয়! যেই দক্ষিণা না দিবে । 
তাহার শরীরে তুমি দ্বিগুণে ধরিবে ॥ 
দকশ্ষিণ। দিতে যদি ন! থাকে সম্বল । 
পুস্তক আচারের হাথে দিবে এক ফল ॥ 
কাট! স্বন্ধ গিয়া তবে গমন করিল । 
মন্ুযোর অঙ্গে গিয়া তখনি ধরিল ॥ 

এ প্রসঙ্গ শুনিলে অর ত্যাগ করি যায়। 
মহানায। চণ্ডিকার শিবের আভায ॥ 
এত কথ শুনি জ্বর পলাইয়! গেল । 
সাবধান পূর্বেবতে শুন নর সকল ॥ 

এক নন চিন্ত করি শুন সৰ্ব্বজন । 


. শুনিলে শরীরে ব্যাধি ন! থাকে কখন ॥ 


বাণের প্রসঙ্গ যেবা শুনে যেই নরে। 
তাহারে সদাই তুষ্ট দেব মহেশ্বরে ॥ 
বাণ সম ভাগ্যবান নাহি ত্ৰিভুবনে । 
যাহারে সদয় সদা দেব ত্রিলোচনে ॥ 
বাশের সমান ভক্ত নাহিক শিবের | 
দ্বারী করি রাখিলেন আপন গোচর ॥ 
এত দূরে বাণের প্রসঙ্গ হৈলা সায়। 
রচিলা কেতক। দাস মনসার পায় ॥ 


১৫ 


২০ 





© 


মর্ত্য্যে পূজা-প্রচারে সখী নেতার সহিত 
মনসার আলোচনা 


উঠিয়া প্রভাত কালে মনসা নেতারে বলে 
শুন সখী প্রাণের বহিনী । 

ঈশান ছৃহ্নিতা দেবী মনেতে বিস্ময় ভাবি 
সখী স্থানে চলে ঠাকুরানী ॥ 
বল বুদ্ধি জীবন উপায় । 

জগত মণ্ডল মাঝে কেহ না আমারে পূজে 
ভাল মতে না জানে আমায় ॥ 

পিতা মোর পশুপতি চৌদ্দ ভুবন স্থিতি 
চতুদ্দশ শিবের মহিন! । 

দেবান্ুর নাগ নরে মহেশের পুজা করে 
জানি তক গুণের গরিমা ॥ 

ত্ৰহ্মা বিষ্ণু আদি করি আর দেব সহচরি 
রবি শশী নিশি দিশি রাজা। 

কুবের বরুণ যম সমীরণ হুতাশন 
পৃথিবীতে সভাকার পূজা ॥ 

সতাই সাবিত্রী মোর তার পুত্র লম্কোদর 
গণেশের পুজা! সভা আগে । 

না পূজিয়া গজ্জানন নাহি কার প্রিয়জন 
যোগী যারে যোগ পদ মাগে ॥ 

অকলঙ্ক শশিমুখী মহালক্্মী সরস্বতী 
বিশালাক্ষী দেব জননী । 

বারাহী প্রভাতী রাতি তাহার প্রতাপ রতি 
পুজে লোক দিয়া জয়ধ্বনি ॥ 


১৫ 


১৪০ 


ভি 


মনসা-মঙ্গল 


কালিকা ভীষণ জিহবা যষ্টী আদি করি কিবা 
স্বরাস্থর ক্ষেত্রপাল আদি । 

চারি দশ লোক মাঝে সভাকার পুজা আছে 
মোর পুজা! নাহি দিল বিধি ॥ 

কি করি উপায় দ্রুত বলহ বহিনী নেত 
যদি পৃজ। নহিল ভুবনে । 

আকাশ পাতাল ভূমি ব্যাপ্ত করিব আমি 
মনসা! জানাব মনে মনে ॥ 

নেত বলে ঠাকুরালী কহিলে যাতেক বাণী 
ইথে কিছু নহে আন্ুচিত । 

যতেক দেবতা! সভে নিজ নিজ্ঞ অনুভবে 
জগজনে হইল পূজিত ॥ 


যেই দেবতার সেবা করিলে যে হয় যেবা 
যাহার যে কাধা সিদ্ধ হয়। 

শুন সখী বিষহুরি আমি নিবেদন করি 
বেদ মুখে বলিল নিশ্চয় ॥ 

পরম অনম্ত হরি যে জন সেবন করি 
সেই ত পরম পদ পায়। 

যে জন ব্রচ্ায় সেবে ব্রক্মতেজ অনুভবে 
অনায়াসে ত্ৰহ্মলোকে যায় ॥ 

বাঞ্চা! করিয়া যেবা করয়ে শিবের সেবা 


শিব শত্রু পদ দেন তারে । 

দিয়! দিব্য বিহ্ুপাতে যদি পুজে বিশ্বনাথে 
তবে বর দেন পরাৎপরে ॥ 

অবিরত হুতাশনে যে জন আকৃতি হোনে 
হুতাশন তারে দেন বর । 


১৪ 


২৫ 


© 


রাষ্মাল-পৃক্তা পালা 


শনের বাসনা যার সেই সেবা করে তার 
ধন দিতে পারেন বিস্তর ॥ 

যে জন পৃজিল ভান্ত নিষ্পাপ তাহার তন্ন 
রোগ পীড়া বল নাহি করে। 

সেবা কৈলে দুৰ্গা হেন তার সিদ্ধ হয় মন 
তারিলে কি সারথি সংসারে ॥ 

মঙ্গল চণ্ডিকা দেবী বফ্ি যার পদসেবী 
্রঙ্মপদ পায় অনায়াসে । 

সমরে করিয়া রণ বধিল অস্তুরগণ 
জয়দুর্গী ত্রিভূুবনে ঘোষে ॥ 

স্থিতি বন্থুমতী রণে যায় অধোগতি 
কতবার চণ্ডী কৈল রক্ষা । 

যে নাছিল ব্ব্গম্্য হানিয়া এ সভ দৈতা 
ঘুচাইল সভাকার কক্ষা ॥ 

এই সে কারণে তার পূজা হইল প্রচার 
চতু্দশ ভুবনের মাঝে । 

গগনে পূক্তিল লোক খুচিল সকল শোক 
এই হেতু গজ্জাননে পূজে ॥ 

বিশালাক্ষী মহারণে বধিল অস্সুরগণে 
কালিকা রুধির কৈল পান । 

এই হেতু তার পুজা! কবে ইশ্্র আদি রাজা 
মেষ মসি দিয়া বলিদান ॥ 

যত অষ্ট লোক পাল তপ করি চির কাল 
পৃথিবী প্রচার কৈল পুক্তা । 

দেব যোনি পূজা বিনে যত জন ত্ৰিভূবনে 
তবে সে হইল তার পুজা ॥ 


১৪১ 


১৫ 


২৫ 


ভি 


মনসা-মঙ্গল 


নিবেদন তুয়া পদতলে । 


জগত গৌরী জয়া নর লোকে কর দয়া 
যার পুক্ত। ভূবন মণ্ডলে ॥ 

চল দেবী বিশ্বমাতা তোমার পূজার কথা 
কহিব হরের বিদ্ধমানে । ৫ 

তুমি আমি জড় হৈয়া শঙ্কর সদনে গিয়া 
জিজ্ঞাস! করিব তুই জনে ॥ 

তোমার পুজার হেতু আদেশিব বৃষকেতু 
আমি তারে করিব প্রচার | 

সখীর বচন শুনি বলে বিষ বিনোদিনী ১৯ 
পিতৃ সঙ্গিধানে আগুসার ॥ 

যথা হর ত্রিপুরারি নিবাস কৈলাস গিরি 
তথাকারে চলে পদ্মাবালী । 

মনসা মঙ্গল গীত ক্ষেমানন্দ বিরচিত 
দেবী পদে হৈয়া মত্ত অলি ॥ ১৫ 


কৈলাসে মহাদেবের নিকট বিষহরির গমন; নর- 
লোকে তাহার পূজ! প্রচারের জন্য অন্ুরোধ- 
জ্ঞাপন ও মহেশের বর দান 


কৈলাস নিবাস যথা দেব কীন্ডিবাসা । 

জনকের স্থানে দেবী করেন জিজ্ঞাস! ॥ 

শুন বাপ পশুপতি নিবেদিব কি। 

দেব মধ্যে হইল মনসা! তোমার ঝি ॥ 

কালিনী সতাই কৈল আনা সনে দ্বন্দ্ব । ২ 
নিদর্শন রৈল মোর দুই চক্ষু অন্ধ ॥ 
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রাখাল-পূজ পাল! 
মিছাবাদ করে বাপ ঝিয়ের খাখার । 
হাথেক বসন মোরে দিলেক বেভার ॥ 
যত দুখ দিল মোর কালিনী সতাই । 
তার কত দুখ নিবেদিব তুয়া ঠাই ॥ 
আমারে অচল বাস দিয়া আলো বাপ! । ৫ 
নিষ্ুর হইলে আমাপ্রতি নাহি কূপ! ॥ 
মনসা কুমারী আমি কান্দি নন-শোকে । 
দেবতা বলিয়! মোরে না জালিল লোকে ॥ 
কহ পৃথিবীতে মোর কে করিব পৃজ। । 
আমি অপূজিত হৈলে তুমি পাবে লজ্জা ॥ ১০ 
এতেক কহিল কন্য৷ মহেশের ঠাই । 
মহেশ বলেন শুন বিষহরি মাই ॥ 
সদয় হইয়া! আমি দান দিব বর । 
করিব তোমার পুজা! দেব সুর নর ॥ 
বার পরব হইব তোমার বারমাসে | ১৫ 
জ্ষ্টে অতি পুজা হব দশর! দিবসে ॥ 
আবাঢ়েতে হব নাগ পঞ্চমীর পুজা! । 
ঝাপান করিৰ যত ঝাপানিয়া এঝ1॥ 
আবণ মাসেতে পুজা লবে খরতরা । 
খদি দধি দিয়া লোক পালিবেক চিরা ॥ ২* 
ভাজ মাসেতে লোক পূজিব তোমারে । 
হইব আরাফ ব্রত পৃথিবী ভিতরে ॥ 
পান্ত উদন দিয়া পৃজ্জিবেক তোমা । 
আশ্বিনে অনন্ত পুজ। দিতে নাহি সীম! ॥ 
কান্তিক মাসের পূজা কহনে না বায়। ২৫ 
সিজের সহিত বৃক্ষ পূজিব তোমায় ॥ 


১৪৩. 





মনসা-নক্ষল 
আখণ্ড নিজের ডাল করিয়া রোপপে ॥ 
নৃতন সকল দ্রবা দিয়! অগ্রহাণে ॥ 
পোষে পরনেশ্বরী পবিত্র আচারি । 
মাঘ মাসে মহা পুজ। লইবে কুমারী ॥ 
ফাগুন চৈত্র মাসে এ চৌদ্দ ভুবনে ৷ 
করিব তোমার পুজা! স্বর নর গণে ॥ 
ঘৃত মধু ধূপ দীপ অগ্ুরু চন্দন । 
করিব তোমার পুজ্! স্তর নর গণ ॥ 
এ তিন ভুবনে তুমি জননী জগতি । 
এই বর দান তোরে দিল পশুপতি ॥ 
রাখাল পূজিব তোম! গহন কাননে । 
তেকারণে বাদ হব হাসনের সনে ॥ 
তুমি মজাইবে দেবী হাসনের পুরী । 
হাসন হাটীতে নাম হব খরতরী ॥ 
নারিকেল ডাঙ্গায় হব তোমার নিজ স্থান । 
প্রত্যক্ষ ভাটির জল বহিব উজ্লান ॥ 
চাম্পাই নগরীতে জালু মালুর মা । 
জলে বারি পায়্য। তারা পুজ্জিবেক তোমা। ॥ 
তাহাতে দেখিব দুষ্ট চাদ সদাগর । 
তোম! সনে বাদ সেই করিব বিস্তর ॥ 
বেউন্তা। হইয়া তার হর্য। লবে জ্ঞান । 
ন্বস্তরি সন্ত্র দিব পুন হব জ্ঞান ॥ 
(সেই ধন্বন্তুরি বধ হব তোমার হটে | 
উদকাল যাব তার নাসিকার বাটে ॥ 
ধন্বস্তরি ওঝ। মরিব যেই দিনে। 
তবে তুমি বাদ করা চাদ বাণ্যা সনে ॥ 


১৫ 


২৫ 


@ 


রাখাল-পুজা পালা 


বহিত্র লইয়া যাব চাদ অধিকারী । 

তথা দেবী করা তার সাত ডিঙ্গা বুড়ি ॥ 

তবু চাদ না পূজিব জয় বিষহরি । 

ছয় পুত্র খাবে তার মনসা কুমারী ॥ 

কামের অনয় আছে গোবিন্দের নাতি । হু 
দৈবে সে অনিরুদ্ধ হব উষাপতি ॥ 

উষারে হবিব গিয়া কামের তনয় । 

তে কারণে বাণ যুদ্ধ হইব প্রলয় ॥ 

বাণ রণ জিত] হব দেব গোবিন্দাই । 

উষ! অনিরুদ্ধ হব বেহুল। লখাই ॥ ১০ 
মনসার পুজা তার! প্রচারিব ক্ষিতি । 

গকন্ধবণিক কুলে হইব উৎপত্তি ॥ 

বিভার সঙ্গল রাত্রি লখাই মরিব। 

মড়া কোলে করি বেহুলা জলে ভাসি যাব ॥ 
মনসা! বাচাব তার সুন্দর লখাই । ১৫ 
তবে তুমি পূজা! পাবে চাদ বাশ্যার ঠাই ॥ 

মনসা হরিষ মনে করিব বিদায় । 

রচিল কেতকা!দাস মনসার পায় ॥ 


১৪৫ 


১৪৬ মনসা-নঙগল 
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রাখাল-পূজ্জা পালা 

প্রত ভূতগণে সঙ্গে ত্রিলোচনে 
ভে বলে অন্ুভবা ॥ 

যত দেখ আর এ ভব সংসার 
সকলি ত্ৰহ্মার কৃত । 

তিথি সন্বৎসর ইহার ভিতর 
তপ যপ যজ্ঞ ব্রত ॥ 

শুন গো জগতি মায়া মহামতী 
দিবে মন্থষ্যের তরে । 

না পুজে যে জন কহিলে স্বপন 
বসিয়া তার শিয়রে ॥ 

নর পরাজয় এমত না হয় 
না দেখাইতে বিড়ম্বনা । 

বিডম্বনা বিলে এ তিন ভুবনে 
না পুজিব কোন জনা ॥ 

ভুজঙ্গ জননী রিপু কর হানি 
ভক্ত জনে কর দয়া । 

নিজ অন্ুবলে এ মহী মণ্ডলে 
পৃজ। প্রকাশিল জয়া ॥ 

বিপু কর হত শেষ নর যত 
নিজ রূপে নিল পুজা । 

দেব পুরন্দর সেবিয়া শঙ্কর 
হৈল দেবতার রাজা ॥ 

শুন গো জগতি আমার যুকতি 
ইহা! না করিহ আন । 

অহি কুল দিয়া নরে বিড়স্বিয়া 
লহ পুষ্প জলদান ॥ 


১৫ 


২৫ 


১৪৭ 


১৪৮ অনসা-মস্রল 
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রাখাল-পূজ্জা পালা ১৪৯ 


নিজ পুজা প্রচারে মনসার মৰ্ত্ত্যে আগমন ও 
কচ্য়ার তটে রাখাল বালকগণকে দর্শন 


বড়ারি রাগ 


নিজ সখী সঙ্গে লৈয়া জয় বিষহরি ৷ 

পুজ। প্রচারিতে যান মনসা কুমারী ॥ 

শব্বরী প্রভাত হৈল নারিকেল ডাঙ্গায় । 

নেত সঙ্গে বিষহরি উরিল তথায় ॥ ৫ 
হেনকালে দৈব যোগে ত্ৰজ্জ শিশুগণ । 

কচুয়ার তটে আল্য চরাতে গোধন ॥ 

যোল শত ধেন্ু লৈয়৷ শতেক রাখাল । 
কচুয়ার বনে আল চরাইতে পাল ॥ 

ব্রাহ্মণের গরু রাখে বন্থুয়া দিগর। ১০ 
তাহার খেলাডু, ভাই খুদিয়া চেঙ্গর ॥ 

হরা। নর্য! দুই ভাই গোয়ালার জাতা। 
গোধন চরাতে জন্ম কর্যাছে বিধাতা। ॥ 

দাসু কায় ছুই ভাই ব্রজ শিশু বটে। 

প্রতিদিন গরু রাখে রুচুয়ার তাটে ॥ ১৫ 
রাম শ্যাম দুই ভাই রাখে বছ পাল । 

রহিল কিরণ আর করুণা রাখাল ॥ 

নিতা কচুয়ার বনে রাখে তারা পাল । 

দ্রাদাম স্তদাম আর গোবিন্দ গোপাল ॥ 
নিত্য! লক্ষ্য হর্যা শিব্য। আর স্লুদামিয়।। ২০ 
অনেক খেলাভু, তার! সঙ্গে কর্যা লৈয়া ॥ 
রখুয়া রাঘব তার! রাখাল ছুজন । 

ব্রজ শিশু সঙ্গে যেন নন্দের নন্দন ॥ 


১০ 


ভি 


মনসা-মঙ্গল 
শ্রাদাম স্থদাম যেন সঙ্গে বনমালি । 
যমুনা পুলিনে যেন শ্রঅঙ্গে গোধূলি ॥ 
নানা বেশ আভরণ পুরে শিক্ষা বেণু । 
যেন বেশে গোবিন্দাই রাখিলেন ধেন্ত ॥ 
সেই ভাতি সে সব প্রকৃতি পরিহরি। « 
চলে সভ সখিগণ নানা বেশ করি ॥ 
উদ্ভু চূড়া আটিয়া পরিল সীত ধড়ি। 
মস্তকে বেড়িয়া কেহ বান্ধে সিনি দড়ি ॥ 
চন্দন তিলক ভালে করে স্বশোভন। id 
মণি মুকুতার হার কণ্ঠেক ভূষণ ॥ ১০ 
বিচিত্র কুণ্ডল কাণে ঘন ঘন দোলে । 
ষোল শত পাল লৈয়া শিশুগণ চলে ॥ 
কেহ হাসে কেহ নাচে কেহ গায় গীত । 
নবীন কোকিল যেন ডাকে স্থললিত ॥ 
পাচনি ফিরায় ঘন বাছুরি চালায় । ১৫. 
নীলপলে মণিমাল সভার গলায় ॥ 
দাম স্থদাম বারাপসী দামোদর । 
গোকুলে আসিয়া যেন কালাদি দোসর ॥ 
শিক্ষা বেণু রসাল পুরিয়া মধু স্বরে । ঝি? 





ভি 


রাখাল-পুক্তা পালা 


আপন আপন খেনু করি স্তমিলন । 
প্রবেশ করিল যথ! গহন কানন ॥ 
বোল শত ধেন্ু তার কত লব নাম। 
ভগবতী মহামায়! যে কিছু বলান ॥ 
কপিলার সম যার মনসিজ তন্ন । 
লক্্মীবতী লপ্ষিনী হইল কান ধেন্র ॥ 
প্রথিবী ভরিতে পারে যদি দোহি পয় । 
হোল শত গাই চলে কেহ টুটা নয় ॥ 
কেহ কালী কেহ ধলা ধবলী পিয়লী । 
নিনি পিনি অঙ্গকালী কিরিক। ধবলী ॥ 
হাসি কালী কুইলী পালের আঞ্চদল । 
গোছ রাঙ্গা পিঠে দাগ সে বড় চঞ্চল ॥ 
দ্রুতগতি তৃক্ষবতী চরিবারে যাই । 
ঘাসবতী সরমা বাথানে দিল ধাই ॥ 
নারীলক্ষ লক্ষমা লক্ষণ তার ভাল । 
বুহিত্রী ভাণ্ডারী গাই চরিবারে গেল ॥ 
ব্সম্ভী বাউটী বুড়ী রাঙ্গী চেঙ্গী গাই । 
হৈষ হামা রব শুনি চরিবারে যাই ॥ 
গোমতী গরিম গুণ ছৃক্ষের সাগর । 
হানতি হামানি গাই চলিল স্বর ॥ 
স্থমতী সিংহিনী গাই ভাণ্ডীরর ঝি। 
কানী খুড়ী গোজ গাই বাঝিতার ঝি ॥ 
ধাউড়ী ধবলী যায় বাথানের বনে । 
সঙ্ছুলী কাঙ্গা গাই তাহার সন্ধানে ॥ 
পাঞ্ুরিয়। গাই যেন পাঞ্জর সুরতি । 
পাটাম্বরী পালমাতা৷ তাহার সংহতি ॥ 


২৫ 


১৫১ 


১৫২ 


© 


মনসা-মঙ্গল 
দধিবতী ছুগ্ধবতী ধাইল আপুনি । 
গোধনবতী গুপ্তবতী তারা দু'বহিনী ॥ 
চপল! চঞ্চল গাই চলে আগুয়ান । 
স্থমিত্রা শুক্রবতী গাই চলিল! বাথান ॥ 
বসকে লইয়। চলে বংসকের মাই । Ld 
নাচনী পাচনী গাই চলিকারে যাই ॥ 
কুরু পুজ্র কর্কবতী করিল গমন । 
তাতালী মাতালী গাই প্ৰবেশিল বন ॥ 
স্থরঙ্গী কুরঙ্গী গাই ন্রভী শ্যামলী | 
শুনি শিঙ্গা বেণু ধ্বনি বাথানেতে চলি ॥ ১ 
চিত্রভাগী বরণ চঞ্চল অবিরত । 
ধামালী ধবলী গাই চলে শত শত ॥ 
বান্ধড়ী গাই বড় ছগ্চ ধকুড় হগ্চবতী । 
ছাত্তাচল বতী গাই তাহার সংহতি ॥ 
ধলী কালী কোগালী নেবির বহিনী। ১৫ 
বাথানেরে দিল ধাই হৈই হামা শুনি ॥ 
গোখরী পোখরী গাই পরাপর গণে। 
পিয় বংস লৈয়া লেই প্রবেশিল বনে ॥ 





© 


রাখাল-পুজা পাল! 


ঘৃত মহীপাল গাই কলাবতী ধেন্ু ॥ 

মল্লিকা ফুলের তুল্য তার ধৌত তন্ন ॥ 

দউটা নেউটা গাই চঞ্চল লেকা। । 

বনে প্রবেশিতে তার পাত্যে নাই দেখা ॥ 

বোল শত খেন লৈয়। ব্রজ শিশুগণ । হু 
কচুয়ার তীরে আলা চরাতে গোধন ॥ 

নানা বেশ আভরণ প্রতি অঙ্গে অঙ্গে । 

বনে ত্র শিশুগণ ধেনু রাখে রঙ্গে ॥ 

বৎসকের পুচ্ছ ধরি ধায় কোন জন । 

কেহ বাড়ি চালে কেহ ফিরায় পাচন ॥ ১০ 
গোধনের কলরব রাখালের রোল । 

গগনে গোধূলি লাগে হৈল গণ্ডগোল ॥ 

কেহ ডাকি হাসি কালী আয় আয় কুইলী । 
আগে চালাইয়া পাল যোলশ ধবলী ॥ 

উগ্র চিত চানাল রাখাল গীত গায় । ১৫ 
বাছুর ভেজ্জায়্যা কেহ মুখে ছঞ্ধ খায় ॥ 

কেহ টিকডাড়ি খেলে কেহ ভেট! কডি। 

কার লাগ ধরে কেহ করে রড়ারড়ি ॥ 

কাহারে করিয়া কান্ধে রহে কোন জন। 
গোঠেতে গোপাল যেন সঙ্গে শিশুগণ ॥ ২০ 
তেন মতে অবতার কচুয়ার তটে । 

শিশুগণ সঙ্গে বানু প্রধানিত বটে ॥ 

যত সভ শিশুগণ বাস্থুর আজ্ঞাকারী । 

নান! রঙ্গে করে খোল] গোধন বিহারী ॥ 
চরণে বিচিত্র বাধা কার পাত্যাছাতি । ২৫ 
যত ব্রজ শিশুগণ গোধন সংহতি ॥ 


কচুয়ার তীরে তারা পূজিব মনসা । 
ক্ষেমানন্দ বলে দেবীর চরণ ভরস! ॥ 


২০ 
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১৫৪ মনসা-মঙ্গল 
bs 
বিষহরি সহ নেতার মন্ত্রণ। 
একাবলী 

কেত বলে শুন নেত। কহ যুক্তি মনোনত ॥ 

এ মহী মণ্ডল মাঝে । কেহ না আমারে পুঙ্ছে ॥ 

পিতা মোর বৃষকেতু । আমার পুজার হেতু ॥ 

আম! প্রতি করি কপ । যে কিছু কহিল বাপা। ॥ ৫ 

তাহার বিধান বল। পাই যেন পুষ্প জল ॥ 

এ তিন ভূবন মাঝে । যে জন মনসা পূজে ॥ 

তার রিপু কর ক্ষয়। তার সবব ঠাই জয় ॥ 

যে জন নাহিক মানে । ঠেকাইয়া ফলিগণে ॥ 

তাহাসনে বাদ করি। হেন কালে বিবহরি ॥ ১০ 

চলনা! প্রাণের সখী । নরলোকে ভক্তি দেখি ॥ 

নেত বলে শুন বাণী । বিষহরি ঠাকুরাণী ॥ 

যদি সে লইবে পুজা । বাগাল গোঠের রাজা ॥ 

যতেক রাখাল শিশু । সঙ্গে স্বমিলন বাস্তু ॥ 

বনে বনে ধেয় রাখে । আগে ছল গিয়া তাকে ॥ ১৫ 
+ রাখাল বর্বর জাতি। নাহি জ্ঞান দিবা রাত্রি ॥ 


আত্ম পর নাহি জ্ঞান । অই বড় হাসয়ান ॥ 








ভি 


রাখাল-পুজ্ঞা পাল! 


সভার মনেতে খুসী ৷ 
কেহ ভুমিতলে পড়ি। 
বনে করে নানা কেলি । 
রাখাল সে যদি পূজে । 
পুজার প্রচার হয় । 
উপায় বলহ দিদি । 
কেমনে যাইব তথা ॥ 
নেত নিবেদন করি ॥ 
কহিল তোমার আগে । 
বণে তৃণ জল খায়্য।। 
আমার বচন ধর । 
এ বেশে দেখিলে তারা । 
সম্মুখে নহিবে স্থির । 
পালাইয়! যাবে ডরে। 
তবে ত নহিব পৃজ্জা। 
রাখালে ছলিবে যদি । 
নাগ ফনী ময় গণ । 
গলে রতনের হার । 
এসব করিয়া! ত্যাগ । 
ছল শিয়া শিশুগণে ৷ 
সখীর যুকতি শুনি । 
রাখালে ছলিতে যায় । 


মাথে মাথে ঢুসা ঢুসি ॥ 
রঙ্গে যায় গড়াগড়ি ॥ 
কেতকারে নেতবলি ॥ 
তবে ভুবনের মাঝে ॥ 
হেন যাাক্ত মনে লয় ॥ 
রাখাল ছলিবে বদি ॥ 
কহ সবিশেষ কথা ॥ 
বিশ্বমাতা। বিষহরি ॥ 
পূজিব সে সব ভাগে ॥ 
ধেলুগণ রহে শুয়াযা ॥ 
নিজ্ঞ রূপ দূর কর ॥ 
হইবে ক্ষেপার পার! ॥ 
হুতাশে খাইবে নীর ॥ 
কহিল তোমার তরে ॥ 
ভুবনে রহিব লজ্জা ॥ 
বুদ্ধ রূপ হও দিদি ॥ 
ত্যোজ নানা আভরণ ॥ 
যাহে খণ্ডে অন্ধকার ॥ 
লইয়া বাহন নাগ ॥ 
ইহ! করি নিবেদলে ॥ 
দেবী বিষ বিনোদিনী ॥ 
কেতকা। দাসেতে গায় ॥ 


১৫৫ 


১৫ 


২০ 


ভি 


১৫৬ মনসা-মক্ষল, 
বিষহরির ত্রাহ্মণীবেশ থারণ ও রাখাল বালকগণকে ছলন! 


পয়ার 
শুনিয়া সখীর বোল ভুজ্জঙ্গ জননী । 

নিজ রূপ ত্যজি হইল বৃদ্ধ ত্রাহ্মণী ॥ 

গলে গজমতী হার তাহ! কৈল দূর । 

হাতের কঙ্কন তাড় পায়ের নৃপুর ॥ ৫ 
পাঞ্তর আকুতি হৈল মাথার কুস্তল ৷ 

তন জরজর বুড়ী হীন হৈল বল ॥ 

শুনি তাত জিনিয়। কুল কলেবরে। 

মায়া হেতু ছেড়াকানি বিষহরি পরে ॥ 

দশন পতিত হৈয়। অঙ্গে দোলে মাস। ১৭ 
চলিতে ঢলিয়া পড়ে ঘন উঠে শ্বাস ॥ 

বাম হাথে রাঙ্গা পাখী ডানি হাথে আশা । 
রঙ্গীন চুপড়ি কক্ষে চলিল অনসা। ॥ 

মায়া করি চলে দেবী ভুজঙ্গ জননী । 
নিমিষেকে চলে দেবী বস্তা! খানি খানি ॥ ১৫ 
কাকালেতে হস্ত দিয়া খানিক দাণ্ডাই । 
চতুদ্দিগ নিহালেন বিষহরি মাই ॥ 

যতেক রাখাল তারা আপনার মনে । 

যোল শত পাল রাখে কচুয়ার বনে ॥ 

কেহ হাসে কেহ নাচে কেহ গায় গীত । ২৭ 
কেহ হুড়াহুড়ি করে গোল বিপরীত ॥ 

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণীর বেশে ভুজঙ্গ জননী । 

তথা গিয়া উপনীত হইল! আপুনি ॥ 
রাখালের পুজা! নিতে মনে অভিলাষ । 
ক্ষেমানন্দ বিরচিল মনসার দাস ॥ ২৫ 





রাখাল-পুন্ধা পাল! 
স্রিপদী 


খুদিয়া চেক্গর বাস্ুয়া দিগর 
ধবলী চরায় বনে । 

বুদ্ধ কূপ ধরি হরের ঝিয়ারী 
উপনীত সেই খানে ॥ 

বুদ্ধি সাধারণ যত শিশুগণ 
বুড়ীরে দেখিয়া হাসে। 

দেই করতালি যত শিশু মিলি 
বুড়ী সূমে পড়ে ত্রাসে ॥ 

বলে বিষনাল বাপুহে রাখাল 
বুড়ীরে ধরিয়া তুল । 

শোকে জর জর হৈয়াছি কাতর 
কেন ধাকা মারা। ফেল ॥ 

বাপুহে রাখাল না কর জঞ্জাল 
বুড়ীরে না মার নাড়া । 

হৈয়। উতরোল নাহি কর গোল 
আবণে না পাই সাড়া ॥ 

বুকে নাহি ডর বুড়া হাথে মার 
সভার তরঙ্গ বয়। 

নষ্ট ক্যা কাজ পিছে পাবে লাজ 


১৫ 


২৫ 


১৫৭ 


১৫৮ 


ভি 


মনসা-নঙ্গল 
হেন কালে বাস বলে বত শিশু 
বুডীরে না মার ভায়া ॥ 
ডাকিনী যোগিনী প্রত্যয় কি জানি 
মনেতে রাখিহ ভয়। 
হাসিয়া প্রশংসা করহ জিজ্ঞাস। 
বুড়ী মাগি কিবা কয় ॥ 
না জানি দেবতা সুখ মোক্ষ দাতা 
না জানি ব্ৰাহ্মণী বৃড়ী । 
কেহ ভয় বাসি মনে মনে হাসি 
কেহ করে ভাড়াছুড়ি ॥ 
মার মার বলি করে ঠেলা ঠেলি 
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বাখাল-পৃ্ছা পালা ১৫৯ 
বুড়ী ঠাকুরাসী এখা আইলে কেনি 
বৈসহ কোনহ গ্রামে । 
সথমিত আতর বিলিন প্রচুর 
কেন আল্যে পরিশ্রমে ॥ 
তনু জর জর সহজে কাতর ৫ 
পাকিল মাথার কেশ । 
কহ এই কথা কেন আলো এথা 
নিকেতন কোন দেশ ॥ 
বালকের বানী শুন ঠাকুরাণী 
অষ্ট ভঙ্গিতে হাসে । ১০ 
মনসা চরণ পরম কারণ 
বচিল কেতকা দাসে ॥ 


পরার 





বস্তু বলে ওরে হর্যা দেখি বিপরীত । 
কোথা! হৈতে বুড়ী আস্যা হৈল উপনীত ॥ ১৫ 
দেখিয়া সঙ্কোচ পাই আপনার মলে । 
উত্তর না দেহ বুড়ী কিসের কারণে ॥ 
বুড়া 






১৬০ 


ভি 


মনসা-মঙ্গল 
যতি ত্রাক্মণী আনি গিরিবর বাসী ॥ 
পরিগ্রহ নাহি মোর নিত্য একাদশী ॥ 
অতিশয় বুড়া কালে নাহি বহে উর । 
উপবাসে কেমনে যাইব বহু দূর ॥ 
আমি চাহি তোদের সভার কল্যাণ । ৫ 
উপবাসী বুড়ীকে করাহ ছুগ্ধ পান ॥ 
এই মোর কথ! শুন যতেক রাখাল । 
মোরে পয় দিয়া তোরা দান চাহ পাল ॥ 
শুনিয়! বুড়ীর বাক্য যত শিশুগণ । 
বুড়ী সম্বোধিয়! কিছু বলিল বচন ॥ ১০ 
'ঘরেতে রহিল ভাণ্ড ছাদনের দড়ি । 
কেমন করিয়া ছুগ্ধ দুয়্যা দিব বুড়ী ॥ 
এতেক শুনিয়া বলে বিষহরি মাই । 
পাখি করি দোহ দুগ্ধ সাপে ছাদ গাই ॥ 
এত শুনি শিশুগণ মনে ভয় পায় । ১৫ 
ভুজঙ্গে ছাদিলে গাই সাপে যদি খায় ॥ 
পাথিতে দোহিতে ছুগ্ধ বলে অকারণ । 
লখিতে না পারি ভাই এ বুড়ী কোন জন ॥ 
বুড়ী বলেন বাপু না হৈয় বিমরিষ । 
সাপে যদি খায় বাপু তাহে নাঞি বিষ ॥ ২০ 
বুড়ীর বচনে শিশুগণে লাগে ভয় ॥ 
এই বুড়ী মাগী ভাই কদাচিত হয় ॥ 
কোথাহ ন! দেখি বুড়ী কোধাহ ন! শুনি । 
পাখিতে রহিব পর অপূর্বব কাহিনী ॥ 
এত শুনি কোন শিশু দেই হাথ তালি। ২৫ 
অতিশয় বুড়ী দেখযা করে ঠেলাঠেলি ॥ 








রাখাল-পুজা পাল! 


কেহ কাড়্যা লয় তার রাঙ্গা আশাবাড়ি। 
কেহ কাড়্যা লয় তার রঙ্গিন চুপড়ি ॥ 

কেহ খোলাকুচি দেই কেহ মারে ডেল! ॥ 
মুঠাকর্য! কেহ তার গায়ে দেই ধূলা ॥ 
হাসি হাসি কোন জন গড়াগড়ি যায় । ৫ 
ভাল বুড়া মায়া করি ছদ্ধ খাত্যে চায় ॥ 
অতি বুদ্ধ বুঝি এই বাদিয়ার মায়্যা । 

মন্ত্র জানে কোলে করা! সাপ বুলে বয়্য। ॥ 
মায়! করি হুগ্ধ চায় দেখিয়া রাখাল । 

এই বুড়া মাগী দেখি জন্মের কাঙ্গাল ॥ ১০ 
মায়া করি এই বুড়ী আইল বাথান । 
ক্ষেমানন্দ বলে কর নায়েকে কল্যাণ ॥ 





বুদ্ধরূপ বিষহরি রাখালেরে বলে । 
মোরে ছুগ্ধ দিলে তোর! থাকিবি কুশলে ॥ 
আমি বুড়ী অকিঞ্চন চলিতে না পারি। ১৫ 
তোদের কল্যাণে যেন পয় পান করি ॥ 
শিশুগণ বলে বুড়ী পাগল বন্ধান । 
বিপরীত কথা কহ উড়য়ে পরাণ ॥ 
কেমতে আইল বুড়ী চলিতে না পারে । 
অবোধ ছাওাল দেখ্য। নান! মায়া করে ॥ ২০ 
বান্থু বলে মোর বাক্য শুনহ ব্যাল’রা । 
বাথান হইতে বুড়ী দেহ ধাকা! মার্যা ॥ 
করতালি দিয়! তারে করে উপহাস । 
মনস1 বলেন তোরা কৈলে সব্বনাশ ॥ 

২১ 


১৬১ 


১৬২ 


মনসা-নঙ্গল, 


অকিঞ্চন বুড়ীরে না দেই মনস্তাপ । 

আপন অঙ্গে আপুনি সে খাগ্ডাইবে সাপ ॥ 

আমি যেই জন নাহি জান ভালে ভালে । 

অতি উগ্র বুদ্ধি তোরা বয়েসের কালে ॥ 

যদি নাহি ছগ্ধ দিলে ত্ৰজ শিশুগণ । 
অবশেষ জানাইব আমি যেই জন ॥ 

ডাকিনী যোগিনী নহি নহি মুখদসি । 

দুয়ারে বসিয়া খাল্য যোল ঘর পড়শী ॥ 

কচি ছেলের রক্ত খাই শূন্য পথ পায়া । 

বানু বলে পাছে খায় সভে পালায় ধায়্যা ॥ ১7 
সভে চমকিত হৈয়া করে হুড়াহুড়ি । 

রাখালেরে বিড়স্থিতে মনে কৈল বুড়ী ॥ 

মনে মনে করি তবে মনসা কুমারী । 

যোল শত পাল আমি নিমিষেতে হরি ॥ ১৫ 
তবে দেখি কোন বুদ্ধি করে বা রাখাল । 

বাছুরি সহিত আমি লুকাইব পাল ॥ 

তারা যেন শিশুগণ বিপরীত বুঝে । 

অবশেষ ধেন্ু লোভে তার! যেন পূজে ॥ 

মনসার পাদপন্ছে ক্ষেমানন্দ কয় । 

লুকাল্য ফোলশ' পাল কচুয়ার দয় ॥ 





© 


রাখাল-পৃজ্জ৷ পালা 


গরুর পাল হারাইয়। রাখালগণের ক্রন্দন 


কান্দে যত রাখাল সকল । 

না দেখি বাছুর গাই সকল অরণ্য যাই 
হৃদয়েতে হইল বিকল ॥ 

কি ক্ষণে বাড়াল্য পা পশ্চাতে ডাকিল মা 
যবে লৈয়। আইল গোধন । 

বামচক্ষু ঘন নাচে না জানি কি হয় পাছে 
মিছা! কেন হারাব জীবন ॥ 

সভার তরঙ্গ বয় মনে না করিতু ভয় 
বুড়ীরে করিনু অহঙ্কার । 

ধেন্ু হারাইস্থ বনে উপপ্রলয় প্রাণ সনে 
মাতা! পিতা না দেখিব আর ॥ 

কান্দয়! বিকল বাস্থ্‌ সঙ্গের যতেক শিশু 
হুতাশে হইল সভে কালী। 

কুসঙ্গের যার। যত বুড়ীরে বলিল কত 
পাপ মুখে তারে দিল গালি ॥ 

বুড়ী হৈয়া আনকাল হারাল যোলশ’ পাল 
বাছুরি সহিত দোহা গাই । 


কি লইয়! ঘরে যাবে অস্বেষণ কর সে 
বুড়ীর সন্ধান যথা পাই ॥ 
না হৈয়া কাতর মনে সন্ধান করহ বনে 


বিষাদে বিক্রম হব নাশ । 

যতেক বালক মেলি অঙ্গের ঝাড়হ ধূলি 
সভে কর বুড়ীর তলাস ॥ 

কৌঙালি ছাড়িয়া ডাকে জানি কোনখানে থাকে 
হাসি কালী পিয়লী শায়লী ৷ 


১ 


১৫ 


২৫ 


১৬৩ 


১৬৪ 


@ 


মনসা মঙ্গল 
শৃহ্া দেখি গোঠে মাঠে ব্রবহিতে (?) প্রাণ ফাটে 
আয় আয় ধাউডি ধ্বনি ॥ 
কান্দে যত রাখাল এই খানে ছিল পাল 
দেখিতে দেখিতে হৈল হারা । 
না দেখি বাছুর গাই কি করি প্রাণের ভাই 
সভে হন্ত বৃদ্ধি হত পারা ॥ 


এই বন চিরকাল আমরা চরাই পাল 
গোঠে মাঠে ভয় নাহি জানি । 
এই কছুয়ার তীরে স্তুখেতে স্থুরভী চরে 


বনে বনে খায় তৃণ পাণি ॥ 

তাহে বিড়ম্বিল বিধি বুড়ী নাহি আস্যে যদি 
তবে কেনে হারাইব পাল । 

তৃষ্ণায় আকুল প্রাণ নাহি দেখি পরিত্রাণ 
কি করিব যতেক রাখাল ॥ 

চাপিয়া উএর ঢিপি কেহ পরিত্রাহি ডাকি 
কেহ বা উঠিল গিয়া গাছে । 


. . . ক 
* * * 
* * মন দেব প্রজাপতি। 


গোধন বালক দিয়! তারে কৈল স্ততি ॥ 
গোধন বালক দিয়! ব্রহ্মা পড়ে লাজে । 
স্তবন করিল ভার চরণ সরোজে ॥ 

কে জানে তোমার মায় দেব নারায়ণ । 
তব নাভি কমলেতে আমার জনম ॥ 
অনস্ত মূরতি তুনি স্থাবর আকাশ । 
তুমি রবি শশী নিশি দিশি পরকাশ ॥ 


১৫ 





রাখাল-পুক্তা পালা 

তোমার মায়াতে বদ্ধ এ তিন ভুবন । 
কি বলিয়া আমি তব করিব স্তবন ॥ 
শুনিয়া ব্রহ্মার স্তব দেব গোবিন্দাই ॥ 
প্রজাপতি পরিতোষ করিল তথাই ॥ 
সন্ধযাতে গোধন লৈয়! গেলা নিজ্জালয় । 
মনসার পাদপন্সে ক্ষেমানন্দ কয় ॥ 


বাস্ুসহ রাখালগণের পরামর্শ 
বাস্থু বলে হেদে ভাই সেই ফলাফল । 
কি বুদ্ধি করিব মোরা ছাওাল সকল ॥ 
তৃধগায় আকুল প্রাণ বল করি কি। 
জল পান বিনেরে তিলেক নাহি জী ॥ 
বল বুদ্ধি উপায় জীবন রাখ ভায়া । 


সেই সে পামর বুড়ী আলা কাল হয়া! ॥ 


যোল শত ধেনু হারাইন্থ এই বনে: 
সন্ধান করহ বুড়ী আছে কোন খালে ॥ 
সেই বুড়ী ষোল শত ধেন্ু কৈল লুকি । 
ছুগ্ধ পান করাইলে বুড়ী হৈব সুখী ॥ 
বুড়ীর সন্ধান কর শুন প্রাণ ভাই । 
বুড়ীরে পাইলে তবে সেই ধেনু পাই ॥ 
ধাইতে না পারি পায় ফুটে কুশাক্ষুর । 
দূর বনে গেল ভাই হারাল্য বাছুর ॥ 
কি বুদ্ধি করিব ভাই আমরা রাখাল । 
যদি নাহি পাই ভাই ষোল শত পাল ॥ 
অকারণে করি তবে জীবনের সাধ । 
কচুয়ার তটে আজি পড়িবে প্রমাদ ॥ 


১৬৫ 


১৫ 


১৬৬ 


ভি 
বনসা-ঙ্গল 
কেহে। বলে হায় হার সুখে উড়ে ধুলা । 
বুড়ী মাগী কেমনে হরিল গাই গুলা ॥ 
বুড়ী নয় মায়াধারী না জানি দেবতা! ॥ 
না চিনিন্্ পাপচক্ষে হেন বরদাতা ॥ 
একে না জানিন্ু ভাই ডাকিনী যোগিনী । 
ন। জানিন্থ দেবযোনি কোন মায়াবিনী ॥ 
বিড়ম্বন৷ কর্যা সেই হরিলেক পাল । 
ভাগ্যে সে রয়্যাছে প্রাণ যতেক রাখাল ॥ 
ফুকরিয়া কান্দে কেহ খেন্স না দেখিয়। ॥ 
অধরে উড়িল খড়ি শুকাইল হিয়া ॥ 
বনে বনে করে তারা বুড়ীর তরাস। 
হায় হায় বলা কেহে। ছাড়িল নিশ্বাস ॥ 
ধাইতে না জানে কেহো! নাহি দেখে বনে । 
গলাগলি করি কান্দে যত শিশুগণে ॥ 
রাখালের ক্রন্দন শুনিয়া বিশ্বমাত!। 
অবতরি রাখালেরে হৈতে বরদাতা। ॥ 
. . . 





১০ 


১৫. 














ধন্বস্তরি বধবিষয়ে নেতার সহিত মনসার পরামর্শ 


সী বলে বিষহরি শুন নিবেদন । 
তোমা হইতে হইবে ওঝার মরণ ॥ 

ছয় কুড়ি ছয় শিবা থাকে তার সঙ্গে । 
তাহ। সভার অ।ভরণ তোমার ভূগ্গক্গে ॥ 
মনসা বলেন কত দেহ মনস্তাপ। 
অকারণে বিষহরি অকারণে সাপ ॥ 

যদি ন! মারিতে পারি ওঝা ধন্বস্তরি । 
জগত ভরিয়া লক্ছর। মিছ! প্রাণ ধরি ॥ 
বুদ্ধি বল নেত গে! উপায় বল মোরে । 
কেমনে যাইব আমি শঙ্দিনী নগরে ॥ 
নেত বলে শুন মাত৷ ভুজঙ্গ জননী । 
আমার বচনে তুমি হও স্তমালিনী ॥ 
মালিনী হইয়ে মাতা করহ গমন । 

আগে গিয়া মার তার শিষ্য যত জন ॥ 
ছয় কুড়ি ছয় শিষ্য যদি মরে তার ৷ 
ধন্বস্তরি একা হৈলে কি করিবে আর ॥ 
কাটিলে বৃক্ষের ডাল মূল যদি রয়। 
মঞ্চরিতে পুনরপি বহুদিন হয় ॥ 

এই যুক্তি বলি মাতা কিছু নাহি আন । 
অবশেষে জ্ঞাত হবে ইহার প্রমাণ ॥ 
ছ'কুড়ি ছ'জন শিষ্য যদি বধিবে ওঝার । 
মালিনী হৈয়। গাথ নানা পুস্পের হার ॥ 
যেখানে ওঝার শিষ্য করএ ঝাপান । 
বিষমাল্য লএ তথ! করহ পয়ান ॥ 


২২ 


১৫ 


১৭০ 


কুড়ি পারুল পুষ্প ছুলাল মাধুরী । 


© 


মনসা-নক্গল 


তোমার পুম্পের মালা অতি কুতুহলে । 
যদি সে পুস্পের নাল! তারা পরে গলে ॥ 
তখনি মরিবে তার! বিষমালা। বাণে । 
এই যুক্তি কহে সখী মনসার স্থানে ॥ 


মনসার মালিনী বেশ ধারণ 


শুনিয়! সখীর মুখে এত সভ ভাবা । a 
জয়ন্তী মালিনী হৈলা জগতি মনস! ॥ 

নান! পুষ্প তুলিল মালঞ্চ বাড়ী গিয়!। 

বিনি সতে গাথে হার কালকৃট দিয়া ॥ 

সুগন্ধি মল্লিকা দোলে চম্পক বকুল। 

বিনোদ বন্ধানে যাতি যুতি নানা ফুল ॥ রি! 
তুলসী বকুল উড় অশোক আনে তুলে । 

কুস্থম কেতকী আর আমলি কমলে ॥ 

ঝাউ ঝাটি বাক সন! পিটলি সাউলি । 
শন্ধরাজ চাপা আর নাগেশ্বর তুলি ॥ 






নি স্থতে গাখে হার বিষহরি দেবী 


© 

বন্বস্থরি পালা 
বিষম বিবেতে তাহা করিল সাজিত । 
সাজাল পুস্পের সাজ্জি গন্ধে আমোদিত ॥ 
যোজনেক পথ যায় সেই ফুলের গন্ধ । 
মন্দ মন্দ চুয়াইয়া পড়ে মকরন্দ ॥ 
সরমা সুন্দরী হৈলা জগতি মালিনী । « 
বধিতে ওঝার শিষ্য চলে ঠাকুরাণী ॥ 


ধন্বস্তরির শিষ্য বধার্থ মনসার মালিনীবেশে গমন 


সেই যে উত্তর দেশ শম্মখিনী নগর । 

সেই গ্রামে বটে শঙ্ধন্বস্তুরি ঘর || 

মালিনী হইয়া দেবী লএ পুষ্প মাল! । 

দ্রুতগতি বিষহরি তথাকারে গেলা ॥ ১৭ 
ডিগি ডিগি বিষম ঢোল ওঝার নিসান। 

শিষ্যগণ সঙ্গে করে যেখানে ঝাপান ॥ 

তথাকারে গেল! দেবী হইয়া মালিনী। 

পুষ্প নিবে নিবে বলে উচ্চনাদ বাণী ॥ 

শুনিয়া আইল ওঝা কিনিবারে ফুল । ১৫ 
ছয় কুড়ি ছয় শিষ্য সঙ্গে অনুকূল ॥ 

ওঝা! বলে শুন হেদে যোলস! মালিনী । 

কত মূল্য হৈলে তুমি বেচ মালা খানি ॥ 

কি নাম তোমার রাম! কোন দেশে বাড়ী । 

মূল্য করি মাল! দেহ আমি দিব কড়ি ॥ ২০ 
মালিনী বলেন আমার নাম জগতিনী । 

এক এক পণেতে বেচি মালা এক খানি ॥ 


১৭১ 


১৭২ 





মনসা-মঙ্গল 
সমুদয় শিষ্য তোরা ছ"' কুড়ি ছ" জন । 
যদি ওক! দিতে পারে ছ" কুড়ি ছ" পণ ॥ 
একে একে পরাইব এক এক পুম্পমালা । 
নিবে কিনা নিবে কহ অবসান বেলা ॥ 
এ বোল শুনিয়! বলে ওঝা! ধন্বস্তরি । হু 
দেহ গো পুস্পের মালা সভে মোর! পরি ॥ 
এক এক মালার মূল্য দিব এক পণ। 
এত বলি আগুয়াইল ছ’ কুড়ি ছ’ জন ॥ 
এক এক পুস্পের মালা এক এক জন পরে। 
রচিল কেতকা! দাস মনসার বরে ॥ ১৪ 


বিষমাল। পরিধান করিয়া ওঝার শিষ্যগণের মুচ্ছিত 


হওন এবং ধণ্বস্তরি কর্তৃক পুনঃ প্রাণদান 


মন্জরী বাগ 


পরাইয়! পুষ্পমালা বিষহরি দেবী গেলা 


নিজ বেশে আপনার স্থানে । 


মিনি স্থৃতে পুষ্প হার গলে দোলে সভাকার 


বিপরীত লাগিল নিদানে ॥ ১৫ 


সেই সভ পুষ্পবিষ পরিএ ওঝার শিষ 


ঝাপান করএ হরসিতে ৷ 


ডিগ ডিগ বিষম ঢোল ঘন বাজে গণ্ডগোল 


কেহ হাসে কেহ গায় গীতে ॥ 


বিষম বিষের হার গলে দোলে সভাকার ২* 


দূরে যায় তাহার স্থগন্ধ ৷. 


মৃচ্ছিত হইয়া চলে কি জানি আছিল ফুলে 
কেহ বলে হুসারিহ ভাই । 

কেহ বলে কিছু নয় মনে না করিহ ভয় 
কেহ দেই গুরুর দোহাই ॥ 

দেখে শুনে শন্থন্তরি মনে বড় ভয় করি 
ঘন ঘন হুলুস্কার ছাড়ে । 

ধরি তা সভার কেশ মন্ত্র পড়ে সবিশেষ 
রাখিতে নারে সভ ঢলে পড়ে ॥ 

কেহ বলে ওহে গুরু গুণে শীলে কল্পতরু 
আজি কেন দেখি বিপরীত । 

পরিয়। পুস্পের মাল! বরণ হস্টল কালা 
কেহ মৈল কেহ ত মৃচ্ছিত ॥ 


কেহ বলে হায় হায় ধরিয়। ওঝার পায় 
রক্ষা কর গুরু গোসাঞি | 
হরিল গরল বিষ যতেক তোমার শিষ 


মন্ত্র কিছু মনে পড়ে নাই ॥ 

যতেক শিখিন্ত মোরা সাপ খেল! সাপ ধরা 
জল সার নিদানের কালে । 

সে সভ যতেক জ্ঞানে কিছু নাহি পড়ে মনে 
পুষ্পমালা যেই দিনত গলে ॥ 

পুষ্প নহে অমাদ কার সঙ্গে বিসম্বাদ 
করিয়াছ গুরু মহাশয় । 

মায়। করি সেই ধনী এসেছিল স্ুমালিনী 
পুষ্প দিয়া পাতিল প্রলয় ॥ 


১ 


২৫ 


১৭৩ 





মনসা-মঙ্গল 

এক জন ওঝা ঝাড়ে আর জন চলে পড়ে 
মুখে কার ভাঙ্গে গোটা লাল । 

মহামায়া মনসার পরিয়! পুস্পের হার 
গড়াগড়ি ছ’ কুড়ি ছাগাল ॥ 

হুঙ্কার ছাড়িয়া ওঝা ইষ্ট দেবতার পৃজ। 
অবিলম্বে কৈল সেই খানে। 

হরিয়া পুস্পের বিষ ছ' কুড়ি ছ' কন শিষ 
জীয়াইল ব্রহ্মার বচনে ॥ 

যেমন প্রভাত কালে শয্যা হৈতে গা তুলে 
তেমতি উঠিল সর্বজন । 

কেহ হৈয়া ভয়াকুল সম্মে বান্ধিল চুল 
দ্রাত কেহ পাখালে বদন॥ 

কেহ দণ্ডবৎ করি ধন্য গুরু ধনবস্তরি 
তোমা হৈতে পাই প্ৰাণদান । 

ধন্যা মোরা তব শিষা হরিল গরল বিধ 
পুন দেহ সভাকারে জ্ঞান ॥ 

জীয়াইয়া শিস্যাগণে ধত্বস্ত রি কৈলা মনে 
বিষহরি কৈল বিসন্বাদ । 

মনে ভয় নাহি করে মোর শিশ্যগণে মারে 
বুঝি তার মরিবার সাধ ॥ 

হইয়া মালিনী ধনী সেই ছেঙ্গমুড়ি কানী 
এনেছিল মালতীর মাল1। 

শুন বলি সভাকায় বিষভেদ ছিল তায় 
এই হেতু ধবিয়াছে গলা ॥ 

আমি ওঝা ধন্বস্তরি কি করিব বিষহরি 
ছাল্যা বুলে ধরিবার আসে । 


১৫ 


২৫ 





ধন্বন্তৰি পালা 


সকল সংসার জিনি তবে চেঙ্গমুডি কানী 
তিল আধ ভয় নাহি বাসে ॥ 

সভে মেলি চল যাই যথা তার লাগ পাই 
ধরিয়া বধিব তার প্রান । 

শুনিয়! গুরুর বাণী ছাড়িয়া হু্কার ধ্বনি 
সভ শিশ্বা সাজিল ঝাপান ॥ 

মনসারে গালি দিয়া শিশ্বাগণ সঙ্গে লৈয়! 


কৌতুকে চলিলা! ধন্বস্তরি । 
শিষাগণ আগে পিছে আপনি চলিলা মাঝে 
পাইলা গিয়া আপনার পুরী ॥ 





থল্নন্তরি বধ বিষয়ে নেতার সহিত মনসার 
পুনব্বার যুক্তি 
মনস। জানিয়া মনে প্রিয় সখী নেত সনে 
যুক্তি করে সিজুয়। শিখর । 
বড় দেখি অকারণ মৈল যত শিশ্বাগণ 
পুনরূপি ভীএ গেল ঘর ॥ 
কি বুদ্ধি করিব নেত কিছু নহে করি যত 
আর পূজা! না হৈল ভুবনে । 


কহে আস্তিকের মাতা কহ সখী তব্বকথা 
ধয্বস্তরি বধিব কেমনে ॥ 
উপায় বলহ দিদি হেন দিন করে বিধি 


মনের কামনা মোর পুরে । 
সিদ্ধ হয় সব কাৰ্য্য পূজা হয় সবর রাজ্য 
যদি ওক! ধন্বস্তরি মরে ॥ 


১৫ 


১৭৫ 


ভি 


১৭৬ মনসা-মঙ্গল 


মনসার পদতলে সখী সবিনয় বলে 
শুন দেবী উপায় বিশেষ । 
গোয়ালিনী বেশ ধরি পসর। লএ বিষহরি 
চলি যাহ ধন্স্তরি দেশ ॥ 
শুনিয়া সখীর বাণী দেবী বিষ বিনোদিনী ৫ 
মায়! পাতি হৈল গোয়ালিনী । 
মনসামঙ্গল গীত ক্ষেমানন্দ বিরচিত 
কপ! কর ভুজঙ্গ জননী ॥ 





মনসার গোয়ালিনীবেশ ধারণ 


মনসা! বলেন নেত বুদ্ধি বল মোরে । 
কোন বেশে যাব আমি শম্ঘিনী নগরে ॥ ১০ 
নেত বলে শুন দেবী ভুজঙ্গ জননী । 

আমার বচনে দেবী হও গোয়ালিনী ॥ 

ছ' কুড়ি ছয় ভাড়ে কর বিষ দই । 

পসর! লইয়া। যাহ মিথ্যা নাহি কই ॥ 





© 


খন্বস্তরি পালা 


বেড় দিয়া অস্থর পরিল কটি দেশে । 
সহজে হৈল! দেবী গোয়ালিনীর বেশে ॥ 
গ্যাঠেতে লইল দেবী ছয় পণ কড়ি । 
কমলা প্রবেশ কৈলা কুমারের বাড়ী ॥ 
গোয়ালিনী বলে ঘরে আছ হে কুমার । 
ছয় কুড়ি ছটি ভাড় কিনিব তোমার ॥ 
বুধাই কুমার দিল বারিয়! উত্তর । 
হেথা! আল্ত গোয়ালিনী কোথ! তোমার ঘর ॥ 
কুমারের বচন শুনি বলে গোয়ালিনী । 
কমলা আমার নান অচলবাসিনী ॥ 
আমাদিগের আছে ষোল শত গাই । 
এক এক গাভীর ছ্ধ এক এক হাড়া পাই ॥ 
আমের কুমার ছিল তার নাম বীণ! । 
এত দিন তার ভাড়ে করি বেচা কেন! ॥ 
আগিয়াড় ধারে মোর ছয় পণ কড়ি । 
শয়বার আনাগোনা! করি তার বাড়ী ॥ 
সেই হৈতে তার সনে হৈল মোর দ্বন্দ । 
গোয়ালিনীর বচনে কুনারে লাগে ধন্দ ॥ 
বাহির করিয়া দিল ভাড় ছয় কুড়ি। 
এক এক ভাড়েতে দিবে কড়ি ডেড় বুড়ি ॥ 
গোয়ালিনী বলে শুন হেদেরে কুমার । 
নারিন্ু কিনিতে ভাড় তবে হে তোমার ॥ 
প্রথমে তোমার কথা শুনি টান টান । 
আমার বচন তুমি না করহ আন ॥ 
এক এক ভাডের মূল্য চারি কড়া করে । 
এত কাল কিনি লৈয়া বেচি দধি ভরে ॥ 
২৩. 
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ভাড় সঙ্গে দধি বেচি পাই তের বুড়ি । 
দিবে কি না দিবে বল যাই অন্য বাড়ী ॥ 
এত জানিতাম যদি আসিতাম নাই । 
দিবে কিনা দিবে বল অন্য বাড়ী যাই ॥ 
কুমারিয়া বলে ভাড় দিব নাহি কেন । 
উচিত কড়িটি দিবে আপুনি যে জন ॥ 
এতেক শুনিয়া দেবী কুমারের বচন । 
আনাইয়া দিল দেবী কড়ি ছয় পণ ॥ 
কুমানিয়া বলে আর কিছু দেহ বাড়া । 
গোয়ালিনী বলে গ্যাঠে নাহি এক কড়া ॥ 
মনস। কিনিল। ভাড় হৈয়া গোয়ালিনী ৷ 
পসরা লইএ যাবে বিষ বিনোদিনী ॥ 
ছ' কুড়ি ছয়টি ভাড়ে ঈশানের বেটা ॥ 
সাজাইল বিষ দই দিএ কালকুটি ॥ 
ঝাড়িলে না পড়ে দই উপরেতে সর । 
পসর! লইয়া যায় শব্খিনী নগর ॥ 


গোয়ালিনী বেশ হৈলা নাথাএ পসার । 
ছ" কুড়ি ছয়টি শিল্কা বধিতে ওঝার ॥ 
চলিলা মনসা দেবী শঙ্ঘিনী নগর । 
রচিল কেতকাদাস মনসা কিঙ্কর ॥ 
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গোয়ালিনী বেশে মনসার শঙ্িনী নগরে 
দধি বিক্রয়ের প্রয়াস 


গৌরী রাগ 


দধির পসরা! লৈয়া শঙ্ঘিনী নগরে গিয়া 
মনসা বুলেন ঘরে ঘর । 
যেই যত মূল্য করে উচিত নাহিক ধরে 
গোয়ালিনী বাড়ায় বিস্তর ॥ 
গোয়ালিনী ডেকে কই আমার অমৃত দই 
এক খানি একেক কাহন । 
ভাঙ্গ! খুচরা বেচি নাই সভ দধি এক ঠাই 
মূল্য করি লবে কোন জন ॥ 
যেই জন শুনে ইহা মূলা নাহি করে গিয়া 
কেহ বলে এ মাগী ডাকাতি । 
এমত করহ যদি বেচিতে নারিবে দধি 
এখানে থাকিলে সাত রাতি ॥ 
লোকে বলে ঠেটা গোয়ালিনী। 
উচিত যাতেক কই তবু নাহি দেয় দই 
কাহনেক চায় এক খানি ॥ 
শক্ঘিনী নগর বিচক্ষণ । 
পসরা লইয়া মাথে বিব দধি ভরি তাখে 
বিশ্বমাতা করেন ভ্রমণ ॥ 
নগরের মাঝে পুরী তায় ওঝা ধন্থস্রি 
শঙ্ঘিনী নগরের বৈসে বামে । 
বড় ওঝা ছরাচার ছয় কুড়ি শিষা তার 
ধনা মনা প্রধানিত নামে ॥ 


১৭৯ 


১৫ 


১৮৯ 





যে জন পাসরি থাকে তাহাকে বসায়ে রাখে 
পরীক্ষিয়। দেখয়ে অন্যা জন ॥ 


এই সভ সভাসদ ওকঝারে বেড়িয়া কত 
শিখে তারা অশেষ প্রকার । 
গোয়ালিনী আনিল দই কেহ বলে এ এ 


দেখ ভাই কিসের পসার ॥ 

কেহ বলে গোয়ালিনী হেথা আস্ত দধি কিনি 
কেহ বলে হেথা আস্ত ভাই । 

কেহ বলে আম্তা ধায়া পসরা দেখিতে পায়্যা 
পসরা আনাল্য সেই ঠাই ॥ 
দধির পসরা! লৈয়া করে । 

বলিছে ওঝার শিষ মূল্য কর্যা দধি দিস 
মোর গুরু ডাকিছে তোমারে ॥ 

শিশ্বোর বচন শুনি সেই খানে গোয়ালিনী 
বসাইতে দিলেন বসন । 

গোয়ালিনী ডাক্যা কই আমার অমৃত দই 
এক খানি এক এক কাহন ॥ 

ধাইয়া গুরুর ঠাই কহে গিয়া এক ভাই 
শুন গুরু আশ্চর্য্য কথা । 

এই বলে গোয়ালিনী কাহনেক দধি খানি 
ডাকিলে না আস্যে হেথা ॥ 
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শিল্কোর বচন শুলি বথা দেই গোয়ালিনী 
তথারে চলিল ধন্বস্তরি । 

যাহার পসরায় দধি বেচি কিনি নিরবধি 
হের আন দধি মূল্য করি ॥ 

দধি খানি হাতে করি বলে ওঝা ধন্বস্তরি 
কি নাম তোমার গোয়ালিনী । 

মনস মঙ্গল গীত ক্ষেমানন্দ বিরচিত 


কূপ! কর ভুজঙ্গ জননী ॥ 


মনসার গোয়ালিনী বেশে ধ্বস্তরির সহিত 
দধি বিক্রয় বিষয়ে কথোপকথন 


ওকঝার বচন শুনি বলে গোয়ালিনী । 
কমলা আমার নাম অচলবাসিনী ॥ 
আমাদিগের আছে ষোল শত গাই। 
এক এক গাভীর দুগ্ধ এক মণ পাই ॥ 
কমল! আমার নাম শিবু ঘোষের ঝি। 
জাতি অনুসারে বেচি দধি দুক্ধ ঘি ॥ 
কাহন কাহন বেচি এক খানি দই । 
ধন্বস্তরে বলে তবে তুমি মোর সই ॥ 
আমার গৃহিণীর নাম কমলা! বেহ্থযানী । 
তেকারণে তুমি তার সই গোয়ালিনী ॥ 
ছুই নাম এক হৈল তেই বলি সই । 

এ নামে খাত্যে পারি তোমার সভ দই ॥ 
গোয়ালিনী বলে তবে তুমি মোর সয়া । 
বাড়াই! দিবে কড়ি মনে করি দয়া ॥ 
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সয়া যদি খাবে দধি কিবা অভিমান । 
বাড়ী গেলে পাইব গৌরব গুয়া পান ॥ 
ভাল হৈল তোম! সনে হৈল জ্ঞানাজানি । 
তুমি যার সয়া তার কি করিব দানী ॥ 
এত দিন তোমা সনে নাহি পরিচয় । 
নগরে আসিতে কিছু মনে ছিল ভয় ॥ 
তুমি যদি সয়া হৈলে আমি যদি সই । 
নিৰ্ভয় হইয়া তবে বেচি যাব দই ॥ 
শিশুকালে বিকে যাই মথুরার হাটে । 
নন্দের নন্দন দানী যমুনার খাটে ॥ 
প্রতি দিন উষ! কালে লইয়া পসরা । 
সাত পাচ সখী সঙ্গে যাইতাম মোর! ॥ 
প্রধান গোপিনী তায় রাধা চন্দ্রাবলী । 
হরিপ্রিয়। স্ধামুখী কনক পুতুলি ॥ 
শশিমুখী চিত্রলেখা কমলা বিমল! । 
মধুমতী মনবতী অতুল্য কমলা ॥ 
মালতী মাধবী গোপী রূপগ্ণবতী । 
কুষ্কল। মনছল! তাহার সঙ্গতি ॥ 
যতেক গোপিনীগণ হএ এক সঙ্গে । 
প্রতি দিন মথুরায় বিকি যাই রঙ্গে ॥ 
কানাই কদদ্ব তলে সেই খানে দানী । 
দান ছলে রাখে নিত্য সকল গোপিনী ॥ 
সকল পসরা লুট্য! দধি দুগ্ধ খায় । 
অপমান করে কানাই আর দান চায় ॥ 
আছিল বড়াই বুড়ী বুধের আগল । 
তার অন্ুগত মোর! গোপিনী সকল ॥ 
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কালি উতারে কানাই কুচে দেই হাত । 
মথুরা যাইতে পথে বড় উৎপাত ॥ 

নন্দের নন্দন দানী যমুনার ঘাটে । 

সাধ নাই যেতে আর মণুরার হাটে ॥ 

আসিব তোমার দেশে দয়া কর যদি। ৫ 
পসরা লইয়া বেচা যাব ছন্ধ দধি ॥ 

যদি বিকি কিনি করি তোমার নগরে । 

জগতি যাদব রায় কি করিতে পারে ॥ 

ভাল ভাল বল্যা ওঝা দিলেন আশ্বাস । 

মিনি দানে দধি হৃপ্ধ বেচ বার মাস ॥ ১০ 
গোয়ালিনী বিশ্বমাতা জয় বিষহরি | 

ওঝার সহিত কথ অনেক চাতুরি ॥ 

গোয়ালিনী বলে সয়! শুন নিবেদন । 

বিকায় আমার দধি কাহনে কাহন ॥ 

পণ এক ছাড়া! দিই অপিক্ষিত জনে । ১৫ 
ইহা বিনে অঙ্ক নাহি বেচি কোন খানে ॥ 

কিছু মূল্য উন দিবে আপনি যে নিবে । 

আর যত বাকী দধি ওই মূলা দিবে ॥ 

ধন্বস্তরি বলে দধি না বেচিলে তুমি । 

কিনিতে তোমার দধি না পারিব আমি ॥ ২০ 
এক খানি দধি চাহ কাহনে কাহন । 

এত কড়ি দিয়! দধি খাবে কোন জন ॥ 

ওঝার বচন শুনি বলে গোয়ালিনী । 

আমার দধির মূল্য কি জানিবে তুমি ॥ 
কিনিয়া আমার দধি আজি খাও দেখি । ২৫ 
খাইএ আমার দধি বড় হবে সুখী ॥ 
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যে খায় আমার দই পাসরিতে নারে। 
ক্ষেমানন্দ বলে দধি খাইলে সে মরে ॥ 


পাহিড়া রাগ 

ধত্বস্ত রি বলে সই. কিনিতে ন।রিব দই 
এত কড়ি দিব কোন জন । 

বলে ওঝ। ধন্বস্তরি সয়ে দয়ে মূলা করি 
তবে হয় কাহনে কাহন ॥ 

গোয়ালিনী বলে সয়া আমার মলিন কায়া 
আমারে কিনিবে কি দেখিয়! । 

দুঃখিত হইল শুনি দধি সনে গোয়ালিনী 
কিনিবে কতেক মূল্য দিয়া ॥ 

ঝা বলে শুন কই তুমি যে আমার সই 
দোষ ঘাটি না করিহ মনে । 

সই লাগি বলি এত সয়ার বচন যত 
না শুনিহ আপন শ্রবণে ॥ 

গোয়ালিনী বলে সয় মনে ন। ছাড়িহ দয়। 
কেনে কড়ি দিতে চাহ উন্থ॥ 

এবে সই গোয়ালিনী সয়া খাবে দধি কিনি 
গোৌরকে পাইব সদা ছুম্থু ॥ 

সয়ার কারণে আজি সকল পসরা বেচি 
দ্বিগুণ করিয়া পাব কড়ি। 

প্র বেচিয়া গেলে কড়া কড়ি ভুল হৈলে 


ঘরে গালি দিবেন শ্বাশুড়ী ॥ 


3৫ 


২০ 


© 


ধন্বস্তরি পাল! ১৫ 


না জানে তোমার সয়া মনেতে না করে দয়া 
ছল ছুতা ধরে নিরস্তর । 

ভাঙ্গিলে বিক্রের কড়ি মোরে গালি দিব বুড়ী 
তেকারণে মনে লাগে ডর ॥ 

এত শুনি ধন্বস্তরি চলি গেল নিজ পুরী «৫ 
দধি কিনিবারে নাহি সাধ । 

ছয় কুড়ি শিষ্য তার ঘরে নাহি গেল আর 
যেন মতে পড়িব প্রমাদ ॥ 





ধন্বস্তরির শিষ্যগণের যুক্তি ও দির পসর! লুটিয়! ভক্ষণ 


ছয় কুড়ি ছয় ভাই যুক্তি করে এক ঠাই 
অবশ্য খাইব আজি দধি । ১০ 

কাহার সঙ্কোচ ভাই পসরা লুটিয়া খাই 
বুঝাইলে নাহি দেয় যদি ॥ 

ছয় কুড়ি ছয় জনে সভে আল্য সেই খানে 
যেখানে বসিয়া গোয়ালিনী । 

পসরা বেড়িল তারা কালকুটি বিষ ভর! ১৫ 
কি চাও বলেন ঠাকুরাণী ॥ 

প্রথম পিরীতি বলি দধি খানি হাতে তুলি 
এক জনে এক খানি লর়্যা। 

ভড়া হুড়ি না করিব সভে চল দধি খাব 
উচিত কড়িটি আগে দিয়! ॥ ২ 

যে জন বলিল সই কিনিতে নারিল দই 


তোরা ছিলি দাণ্ডাইয়া কাছে। 
২৪৯ 


১৮৬ 


© 


মনসা-সঙ্গল 
কাহন কাহন নিব একখানি দধি দিব 
লুটিলে পসর!৷ আছে কাছে ॥ 
বচন পাষাণ রেখ দধি খানি কাহনেক 
মরিলে না ছাড়ে গোয়ালিনী । 
দঢ় করি আমি কই তবে লই খাও দই 
কত মূল্য দিবে আগে শুনি ॥ 
কাড়িয়া খাবার তরে তার! সভে মনে করে 
দেবী বলা। নাহি জানে তার! । 


ছ’কুড়ি ছ'জন কয় বেল! অবসান হয় 
ঘরে যাত্যে না পারিব মোরা ॥ 
কাহন কাহন নিব এক খানি দধি দিব 


গোয়ালিনী করিয়াছে পণ । 
কেতকা দাসেতে গাই সভে চল কাড়া। খাই 
কোথা পাব কাহনে কাহন ॥ 


একজন নিল তারা এক খানি দই। ১৫ 
গোয়ালিনী বলে বাপু কড়িগুলি কই ॥ 
কাড়িয়া খাবার তরে মনে করে তারা ॥ 
বিশেষ না জানে তার! কালকূট ভরা ॥ 
ছ'কুড়ি ছ'জন তারা করে কাণাকাণি । 

এক জনে খাব ভাই দধি এক খানি ॥ ২ 
দধি লএ চল মোর! যাই পলাইয়। । 
গোয়ালিনী পাছে সে গোহারি করে গিয়া ॥ 
একজন লয়্য! যায় দধি এক খানি । 

কপট বচন করি কান্দে গোয়ালিনী ॥ 


১০ 


@ 


ধন্বন্তরি পালা 


বল্লুকার তীরে তারা খাত্যে গেল দই । 

মনসা বলেন তবে আর কেন রই ॥ 
গোয়ালিনী বেশ দেবী দূরে তিয়াগিয়া ॥ 

সখীর সদনে গেল! নিজ কূপ হৈয়া ॥ 

দধি খাত্যে গেল তার! বল্লুকার তটে। Ey 
ঝাড়িলে ন! পড়ে দধি ছুরি দিয়া কাটে ॥ 
খাইলে মরণ হৈব নাহি জানে তারা । 

কেহ বলে ওরে ভাই খাস! দধি ভরা ॥ 

কাহ ন কাহন তেই চায় গোয়ালিনী । 

কেমন অপুর্ব দধি খাইলে সে জানি ॥ ১০ 
বিষ দধি খায় তারা উদ্ভু করি গল! । 

ধরিল সভার গল! খাইবার বেল! ॥ 


দধি ভক্ষণে শিষ্যগণের জ্ঞানলোপ এবং ধন্মস্তুরি 
কতক তাহাদিগের চৈতন্য দান 

কি খাইলু দধি সনে হুসারিহ ভাই । 
কেহ দেই গুরু ধন্বস্তরির দোহাই ॥ 
কেহ বলে ওরে ভাই ঘোরে কেনে পড়ি । ১৫ 
কেহ বলে গোয়ালিনী না পাইল কড়ি ॥ 
গুরুকে কহিতে বার্তা ধায় কোন জলে | 
উছটিয়া পড়ে পথে না দেখে নয়নে ॥ 
স্ুরাপানে মস্ত যেন আসল মাতাল । 
নাহিক চেতনা কার সুখে গোটা! লাল ॥ ২০ 
ওঝার যতেক শিশ্যা বল্লকার তটে । 
বিষদধি খায়্য। মৈল মনসার হটে ॥ 


১৮৭ 


ভি 


১৮৮ মনসা-মঙ্গল 
প্রাণ দান পাব তারা যেমন প্রকারে । 
ধন্ধস্তরি ওঝা আল্য স্গান করিবারে ॥ 
নারায়ণ তৈল মাখি হাতে হেম ঝারি । 
সান করিবারে আল্য ওঝা। ধন্বস্তুরি ॥ 
ছ’ কুন্ডি ছ'জন শিষ্যা যেখানে মরিল । ৫ 
ধন্ধস্তরি ওঝা আসি দরশন দিল ॥ 
গড়াগড়ি যায় তারা ছ'কুড়ি ছ'জন । 
ওঝা! বলে উঠরে শুয়্যাছ কি কারণ ॥ 
যত ডাকে ধন্বন্তুরি উত্তর না পায়। 
করে ধরিয়া তখন আপনি উঠায় ॥ ১০ 
গড়াগড়ি যায় সভে ধড়ে নাহি প্রাণ । 
তখনি জানিলা ওঝা! হরিয়াছে জ্ঞান ॥ 
তখনি জানিল তবে ওঝা ধন্বস্তরি । 
আমা সনে বাদ করে জয় বিষহরি ॥ 
এক এক চাপড় মারে এক এক জনার গায় । ১৫ 
নিদ্রাভঙ্গ হৈয়া তারা চারিদিকে চায় ॥ 
সম্রমে উঠিয়া! কেহ বান্ধিল কুস্তল । 
সুখ পাখালিতে কেহ চায়্য! বুলে জল ॥ 
শুরুরে দেখিয়। কেহ করে প্রণিপাত । 
কেহ বা উঠিয়। করে জোড় দুই হাত ॥ ২০ 
জিজ্ঞাসা সভারে তবে করে ধন্বন্তুরি। 
চরিত্র দেখিয়া বাপু মনে ভয় করি ॥ 
কিসের কারণে তোরা কুবেশ আকার । 
গোয়ালা মাগীর ঠাই আল্যে পুনবরবার ॥ 
কত মূল্য দিয়া পাল্যে দখি এক খানি । ২৫ 
সেই দধি খায়্যা তোর! মরেছিলে জ্ঞানি॥ 


ভি 


ধন্বস্তরি পালা! 
গুরুর বচনে বলে ছ' কুড়ি ভজন । 
সেই যে গোয়াল! নাগী দেখিলে তখন ॥ 
তুমি যারে গুরুহে বলিলে সই সই । 
বিষের সহিত ভরে এনেছিল দই ॥ 
গৌরবে না দিল দধি লুটিলু পসরা । 
ইহার গুণের কিছু জানি নাহি মোরা ॥ 
পূর্ববকথ! গুরু ভাল পড়ে গেল মননে । 
বিষতাল যবে খালা যত শিশুগণে ॥ 
ভ্রীদাম স্বুদাম দাম রাম দামোদর । 
যতেক বালক ছিল কুষের দোসর ॥ 
বিষতাল খেয়ে মৈল যতেক রাখাল । 
মন্ত্র পড়ে জ্রীয়াইল ঠাকুর গোপাল ॥ 
তেমতি মরি আছিলু খায়া। বিষদধি । 
জ্ঞানবলে ভীয়াইলে গুরু গুণনিধি ॥ 
কপট ছলনা করি আলা গোয়ালিনী । 
এত তন্ব গুরু মোর! কিছুই না জানি ॥ 
ধস্স্তুরি বলে সেই নয় গোয়ালিনী । 
হটলাগি এসেছিল চেঙ্গমুড়ি কাণী ॥ 
চল চল ঘরে বাপু পরম হরিষে । 
ঝাপান সাজিয়া যাব মনসা উদ্দেশে ॥ 
যথা পাই তথা তার বধিব পরাণ । 
ছ'কুড়ি ছ'জন শিশ্বা সাজাবে ঝাপান ॥ 
গুরুর আদেশ পায়্যা ছ'কুড়ি ছ'জ্ন । 
ভক্কারে ঝাপানে বত করিল সাজ্জন ॥ 
ডিগি ডিগি বিষম ঢোল ঘন ঘন বাজে । 
মধ্যখানে ধশ্বস্তরি চতুন্দোলে সাজে ॥ 


২৫ 


১৮৪ 


© ৮৪৪ চা । 


১৯৯ অনসা-মঙ্গল 

মনসা উদ্দেশে যায় পেয়ে মনস্তাপ । 

ঘন দস্ক কড়মড়ি কাটা! ফেলে সাপ ॥ 
ধ্বন্তরি ওঝা যায় ঝাপান সাক্িয়া। 

ছ'কুড়ি ছ'জন যায় গুরুরে বেড়িয়া ॥ 

ধন্যা খেলে ধন্বস্রি সভার ঠাকুর । ৫ 
ঝাপান সাজিয়! ওঝা চলিল! কাউর ॥ 

নিজ দেশ ছাড়্যা গেল ওঝা ধন্থস্তরি। 
কমলার সনে সই করিব বিষহুরি ॥ 

নেতারে লইয়া যুক্তি করেন মনসা । 
ক্ষেমানন্দ বলে মায়ের চরণ ভরসা ॥ ১০ 


ত্রা্গণীবেশে মনসার ধন্বস্তরিভবনে গমন এবং 
কমলার সহিত সয়ল! স্থাপন 








© 


ধন্বন্তরি পাল! 


স্বর্ণ কৌটায় করি সুন্দর সিন্দর ভরি 
সয়ল! পাতাতে দেবী যান ॥ 

যাইতে ওঝার বাড়ী পরিলা পাটের শাড়ী 
সুন্দর সিন্দুর দিল! ভালে । 

যে কিছু বেভার মত মনে হৈয়া হরফিত 
প্রবল পূণিত কৈল! গলে ॥ 

বধিতে ওঝার প্রাণ শঙক্ঘিনী নগরে ফান 
ঈশান নন্দিনী বিষহরি । 

ধন্বস্তরি নাই দেশে মনসা! ত্রান্ষণী বেশে 
প্রবেশ করিল! তার পুরী ॥ 

বাড়ীতে নাহিক ওঝা যত কিছু ভার বোঝ। 
মহলে দিলেন পাঠাইয়া। । 

আগে পাঠাইল ভার সখী কহে সমাচার 
শুনিয়া কমলা এল ধায়্যা ॥ 

ত্রাঙ্গণী দুয়ারে পায়া! ত্তঙ্গারে পা পাখালিয়া 
কমলা পুছেন সমাচার । 

ব্ৰাহ্মণী হাসিয়া কই তুমি মোর হবে সঈ 
শুঙ্গগিরি বসতি আমার ॥ 

শুনিয়া তোমার নাম মনে করি অবিশ্রাম 
সয়ল! করিব তোম! সনে । 

(তেকারণে ভার খোর মনেতে আশয় মোর 
আলিঙ্গন দিব দুই জনে ॥ 

কমল! বিনয়ে বলে তুমি যদি সই হলে 
ইতে ভাগ্য তেন মনে বাসি । 

অনে হেন ধন্য মানি তুমি যদি ত্রাহ্মণী 
কোথ। হৈতে হব তব দাসী ॥ 


১৫ 


২০ 


২৫ 


১৯১ 





মনসা-সঙ্গল 


মনসা হাসিয়া কই এমন না বল সই 
তোমা আমায় ভেদাভেদ কি। 

প্রাণের ভিতর তুমি নিশ্চয় কহিলু আমি 
হের আইস আলিঙ্গন দি ॥ 

কমলা হরিষ হয়া নিজ পরিজ্ঞন লয়্য। 
সয়ল! করেহ দুই জনে । 

হেটে খই উপরে দই আইস গে! প্রাণের সই. 
ইহ! বলি দিল আলিঙ্গনে ॥ 


ঘন ঘন হুলাহুলি সয়ে সয়ে কোলাকুলি 
দুই জনে বদলিলা মালা । 
মনসা মঙ্গল গীত ক্ষেমানন্দু বিরচিত 


আরাধিয়া জরগতি কমলা ॥ 


মনসার যুক্তিতে কমলার ধন্বভ্তরিকে তাহার মৃত্যুযোগ 
জিজ্ঞাসা, থম্বন্তরির তদ্বর্ণন এবং শ্বেতমাছিরূপে 


মনসার তাহ। অবণ 


মনসা কমলা দুই পাতাইল সই । 
একাসনে দুজনে বসিয়া কথা কই ॥ 
কপট চাতুরী করি কয় বিষহরি । 

যেন নতে মরিবেক ওক! ধন্বস্তুরি ॥ 
বাড়িল নূতন প্রেম কমলার সনে। 
মনসা! বলেন সই শুন সাবধানে ॥ 
তোমায় আমায় হৈল পরম পিরীত । 
এক খানি মনে ভাবি হৈলান বিস্মিত ॥ 


১৫ 


১৪৫ 


ধন্বস্তরি পালা 


ত্ৰিভুবন জিনে সয়া ওঝা ধন্বস্থরি । 
তেকাৱণে তাহার আছএ বহু বৈরী ॥ 
ত্ৰিজগত জিনে ওক! সাজিয়া কাপান । 
কোন দিন কার হাতে হারাবে পরাণ ॥ 
তোমারে রাখিয়া ঘরে যান পরদেশ । 
ভালমন্দ সমাচার ন! পাবে বিশেষ ॥ 
কমল! বলেন তুমি ভাল কৈলে সই ৷ 
অবিরত দিবানিশি মনে ভাবি ওই ॥ 
কপট চাতুরী করি কহেন মনসা । 

সয়া ঘরে এলে তুমি করিবে জিজ্ঞাস। ॥ 
এত কথাবাত্ত। কহে জয় বিষহরি। 
হেন কালে ঘরে এল ওঝা ধশ্বস্থুরি ॥ 
ছ'কুডি ছ’ শিষ্য হারা গেল খরাঘরি । 
শ্বেত মাছি রূপ হৈলা জয় বিষহরি ॥ 
সেইখানে শ্বেত মাছি রহে লুকাইয়া । 
নিজঘরে ধন্বস্থরি প্রবেশিল গিয়। ॥ 
হরিষে কমল! গিয়! করিল! রন্ধন । 
পঞ্চাশ বাঞ্জন অন্ন করিলা ভোজন ॥ 
হেম সিংহাসনেতে শুইলা ধন্বন্্রি । 
কর্পুর তাম্বুল দেন কমলা! সুন্দরী ॥ 
কমলা প্রভুর কোলে করিলা শয়ন । 
সয়ের কথাটি মনে পড়িল তখন ॥ 
শুইয়া প্রভুর কোলে কান্দেন কমলা । 
একা ধন্বস্তরি তারে কহিতে লাগিলা ॥ 
ধন্বস্তুরি বলে প্রিয়ে কি পাল্যে অলাভ । 
কিসের লাগিয়া কান্দ কি তোর অভাব ॥ 


২৫ 


১৫ 


২৫ 
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কমলা! কান্দিয়া বলে শুন প্ৰাণপতি । 
তোমার প্রসাদে মোর কিসের দুৰ্গতি ॥ 
শুন প্রাণপতি আমি কান্দি যেই ভাবে। 
আমারে এড়িয়া তুমি পরদেশে যাবে ॥ 
কোন দিন কার হাতে হারাবে পরাণ । 
অভাগিনী কমলার নাহি পরিত্রাণ ॥ 
ঘরে থাক বোল রাখ না করিহ বাদ । 
জগতি হৈল অরি পড়িব প্রমাদ ॥ 
এতেক বলিল! যদি কমল! সুন্দরী । 
শুনিয়! কমলার কথা হাসে ধ্রস্তুরি ॥ 
ধশবস্তরি বলে প্রিয়ে কান্দ অকারণ । 

এ তিন ভুবনে নাহি আমার মরণ ॥ 
কমলা পড়িয়া কান্দে প্রভূর চরণে । 
আমারে কহিবে প্রভু মরিবে কেমনে ॥ 
ধরিয়া প্রভুর পায় কান্দে সীমন্তিনী । 
মরণ জীয়ন কথা কহ প্রভু শুনি ॥ 
ধন্স্তরি বলে পরিয়ে শুনো লো! বচন ॥ 
যেমন প্রকারে হবে আমার মরণ ॥ 
প্রজাপতি মন্ত্র দিল ক্ষীরোদের তীরে । 
সাত ত্ৰহ্মতিল মোর মস্তক উপরে ॥ 
উদয় কাল সর্প আছে মহেশের জটে ॥ 
সে যদি যাইতে পারে নাসিকার বাটে ॥ 
সাত ব্রক্মতিল যদি একবারে লয় । 
তবে সে নরিব আমি এ বোল নিশ্চয় ॥ 
আপন মরণ কথ! কহিল আপনি । 
শ্বেত মাছি রূপে তাহা! বিযহরি শুনি ॥ 


১৫ 


২৫ 
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মনে মনে মনসার বাড়িল উল্লাস । 
উদয়কাল আনিবারে চলিলা কৈলাস ॥ 





মহাদেবের নিকট হইতে মনসার উদয়কাল 
আনয়ন এবং. উদয়কাল কর্তৃক 
ধন্বস্তরি দংশন 


বাপের চরণে গিয়া করিলা। প্রণাম । 

না করিল চণ্ডীরে গড় মনে অভিমান ॥ 
বাপেরে মাগিল দেবী উদয়কাল সর্প । ৫. 
ওঝা! ধন্বস্তরির আজি টুটাইব দপ ॥ 

তা শুনি মহেশ তারে করেন জ্রিজ্ঞাস৷ । 

কি কারণে ধন্বস্তরি বধিবে মনসা ॥ 

ত্ৰিভুবনে রোগ পীড়া ধন্বস্তরি নাশে । 

হেন ওঝা বধিবারে যুক্তি ন। আইসে ॥ ১০ 
মনসা বলেন বেটা আমা! নাহি মানে । 

বিনি দোষে বিসন্বাদ করে মোর সনে ॥ 

চাদ সদাগরের অমি হর্যা নিলু জ্ঞান ৷ 
ধন্বন্তরি মন্ত্র দিয়া তারে কৈল আন ॥ 

তাহারে বধিব আভি শুন ওহে বাপ । ১৫ 
তে কারণে নিতে আল্যাম উদয়কাল সাপ ॥ 
উদয়কাল সর্প দিলে সিদ্ধ অভিলাষ । 

তবে সে ছাড়িব আমি তোমার কৈলাস ॥ 

এত শুনি মহাদেবের দুঃখ হৈল চিত্তে । 
উদয়কাল সর্প দিলা মনসার হাতে ॥ ২৭ 


১৯৬ 
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বিষম উদয়কাল দিল পাঠাইয়া । 
ওবা! ধন্বন্তরে যথা আছয়ে শুতিয়! ॥ 
ধন্বস্তরি শুয়্য। আছে স্বর্ণের খাটে । 
উদয়কাল গেল তার নাসিকার বাটে ॥ 
সাত ব্রহ্মতিল তার একবারে লয়্যা । ৫ 
স্থতার সঞ্চারে পুস্কু আলা বাহির হয়া ॥ 
উদয়কাল সর্প গেল যথা বিষহরি । 
নিজ ঘরে নিজ! ভঙ্গ হৈল ধন্বস্তরি ॥ 
গাইল কেতকাদাস দেবী পদে ভেলা । 
প্রাণনাথ মরে কোলে দেখিল কমলা ॥ ১০ 


ধন্বস্তরির আদেশে ধন! মনার বিশল/করণী 


আনয়নে গমন 
ত্রিপদী 
করুণ। রাগ 
শেষ শব্বরী জাগি খন্স্তরি 
জ্ঞান হারাইযা মরে। 
গা তোল কমলা ভাল করিলে সয়লা ১৫ 
ওঝা বধিবার তরে ॥ 
প্রাণে হেন জানি উঠ সীমস্তিনী 
মনসা লাগিল বাদে । 
তোর ভাগ্য হীন আপন কুদিন 
মোর কোন অপরাধে ॥ ২০ 


তুমি হৈয়া কাল পাড়িলে জঙ্গাল 


কি জানি কি কহিলে পাকে । - 


@ 


যন্বস্তরি পালা 


মরণ সমাচার লইয়া! পুনব্বার 
সে কথা কহিয়াছ কাকে ॥ 

৮১ ৮১০৮৪ শুনি বিপরীত 
জাগে রাম! হেন কালে । 

স্থুনেশ মলিনতা। মুখে না নিঃসারে কথা 
করাঘাত হানে ভালে ॥ 

বলে নন্বস্তরি শুনলো স্বন্দ্রী 
মোর শিশ্বা ধন! মনা । 

আদিত্য উদিতে মরিব প্রভাতে 
ডাকি আন ছুই জনা ॥ 

শুনিএ কমলা করি উচ্চ গলা 
ডাকে ধনা মন৷ বলি । 

ওঝা বিপরীত শুনি চমকিত 
ল্য ভাই ছুই মেলি ॥ 

কেন গো গুরুমা হৈয়া উচ্চ রা 
ডাক শেষভাগ রাতি ৷ 

তোমার কান্দনে মোরা দুই জনে 
ধরিতে না পারি ছাতি ॥ 

কমলা কান্দিয়া বলে তোমাদের গুরু চলে 
অভাগিনী কিবা জানি ৷ 

শুনি সচেতন ধায় দুই জন 
যথা। গুরু গুণমণি ॥ 

গুরু মহাশয় কি হৈল প্রলয় 
কহ আমা দুই জনে। 

কেন শেষ রাতি তোমার ছর্গতি 


১০ 


২৫ 


১৯৭ 
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শুন বাপু সভ কি আর কহির 
মনসা হইল বাম । 

আমার বিপদ আনহ ভষ্ধ 
বিশল্যকরণী নাম ॥ 

তোরা দুই জনে গন্ধ যে মাদনে 
সেই সে নিকটে আছে । 

আদিত্য উদিতে মরিব প্রভাতে 
বিলম্ব না হয় পাছে ॥ 

গুরুর বচনে ভাই দুই জনে 
কান্দিয়া কহিছে আগে । 

মনস! চরণ পরম কারণ 


কেতকাদাসেতে মাগে ॥ 


গুরুর বচনে তারা বলে ছুই ভাই । 

এতকাল মন্ত্র মোরা শিখি তব ঠাই ॥ 

সময় কালেতে যাহা শিখাইউলে গুরু । ১৫ 
সেই সভ মন্ত্র যে আইসে স্তড়, স্থড় ॥ 

শলা বিশল্য গাছ কেহ চিনি নাঞি। 

কেমনে আনিব বল গুরু হে গোসাঞি ॥ 
ধন্বস্তুরি বলে বাছা নিশি অবশেষ । 

হের আস দুই জনে কহি উপদেশ ॥ ২০ 
শাল শোল ছুই মাছ লহ পোড়াইয়। ৷ 
শন্ধমাদনে বাপু যাহ শীষ্ ধাইয়া ॥ 

তথায় ধঁষ্ধ শল্য বিশলোর গাছ । 

অঙ্তুভাবে ছোয়াইলে জীয়ে পোড়া মাছ ॥ 
রাম রাবণের বুদ্ধ হৈল যেই কালে । ২৫ 
লক্ষ্মণ পড়িল রাবশের শক্তিশেলে ॥ 


১০ 
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হনুমান আনিয়া দিল গন্ধমাদন । 

স্থুষেণ জীয়াল্য তবে স্থমিত্রা নন্দন ॥ 
বিশল্য ধষ্ধ আছে স্ু-পন্ধনাদনে । 
অনেক গক্ধর্বব আছে তাহার রক্ষণে ॥ 
হাহা হুক আছে তথ! গন্ধবের্বর পতি । 
আনিতে শঙ্কট বড় বিশলা উষধি ॥ 
(লোহিত তাহার ডাল চিরল চিরল পাত। । 
বিশেষ কহিলাম সেই ঁধধের কথা৷ ॥ 
হেন গাছ আনিতে পার তোমরা ছুই ভাই । 
এবার বিপান্তে তরি তবে প্রাণ পাই ॥ 
গুরুর বচনে ধা মনা ছুই জন । 

শাল শোল মৎস্য পুড়াইল ততক্ষণ ॥ 
প্রণাম করিল ধন্বন্তরির চরণে । 

ধন! মনা চড়ে গিয়া গন্ধমাদনে ॥ 

তথা গিয়া বুলে তারা ধষধ লাগিয়া । 
প্রতি গাছে পুড়া মীন বুলে ছোয়াইয়! ॥ 
শল্য বিশলা সেই অচিহ্নিত গাছ । 
তাতে ছোয়াইব! মাত্র জীল পুড়া মাছ ॥ 
সেই গাছ লৈয়া চলিল তুই ভাই । 
মনসা এতেক বাৰ্তা মন মাঝে পাই ॥ 
মনেতে ভাবেন যুক্তি মনসা কুমারী । 
শল্য উধধ পাল্যে জীয়ে ধন্বস্তরি ॥ 
অকারণে তবে হৈল এত বিসম্বাদ । 
ধন্বস্থরি প্রাণ পালো পড়িব প্রমাদ ॥ 
বধ লইয়া দিদি যায় ধনা মনা । 

এখন করিব সখী কেমন মন্ত্রণা ॥ 


২৫ 


১৯৯ 





মনসা-মঙ্গল 


এবং ধন্বস্তরির মৃত্যু 


নেত বলে শুন দেবী ভূজঙ জননী । 
ছঃখীচেড়ী রূপ তুমি ধর গো। আপনি ॥ 
দুঃখীচেড়া রূপে তুমি কান্দ গিয়া পথে । 
আসিতে পাইবে দেখা ধনা মনার সাথে ॥ 
তোমার ক্রন্দন শুনি তারা ছুই জন ৷ 
জিজ্ঞাসিবে তুমি কেন করহ ক্রন্দন ॥ 
তখনি বলিবে তুমি কি কাজ উষধে। 
ঝা ধশ্বস্তরি মৈল মনসার বাদে ॥ 
তুনি মায়া যদি কর যায়া। ধাণাধাই । 
গুষধ ফেলিয়া তারা যাবে দুটি ভাই ॥ 
নেত কৈল ধৃত্ৰময় দেবী হৈলা চেড়ী ৷ 
হেন কালে ধন! মন। আল্য রড়ারড়ি ॥ 
কপট বচন করি কান্দে বিপরীত । 
দুঃখিত বচনে দুই ভা[ ই |] চমকিত ॥ 
তাহারে জিজ্ঞাস! তবে করে ধনা মন! । 
কি কারণে দুঃখীচেড়ী করিছ কান্দনা ॥ 
ছুহখাচেডী বলে বাপু কি কাজত ধঁষধে । 
তোর গুরু প্রাণ দিল মনসার বাদে ॥ 
ওই ধূমা দেখ তোর গুরু যায় পুড়া । 
নগর ভিতরে শুন ক্রন্দনের সাড়া ॥ 
এত শুনি ছুই জনের শুখাইল হিয়া ৷ 
গুষধের গাছ তারা ফেলে আছাড়িয়া ॥ 


বিশল্যসহ ফিরিবারকালে মনসার ছলনায় উহু 
দূরে নিক্ষেপ করিয়। ধন! মনার প্রত্যাবর্তন 


৫ 


১৫ 


২০ 


২৬ 


ভি 


ধন্বস্তরি পালা 


সেই খানে হরে মাতা শক্চিল হৈয়া | 
শুন্ধ ভরে চলে দেবী বিশল্য লৈয়া ॥ 
পুনরপি বিষহরি নিজ রূপ ধারে । 
ধনা মনা ধেএ গেল গুরুর গোচরে ॥ 
নিজ ঘরে দেখে গিয়! ধন্বস্তরি আছে । 
কান্দিতে কান্দিতে দোহে দাণাইল কাছে ॥ 
ধন্বন্তরি বলে ওরে শুন ধনা মনা । 

গুষধ পাইয়া কেন করিস কান্দনা ॥ 
ধরন! মনা বলে গুরু কিসের ধষধ । 
ছুঃখখীচেড়ী পুনরপি পাড়িল বিপদ ॥ 
খঁষ্ধ লৈয়া মোরা আসি দুই জনে । 
ধ্বন্তুরি মৈল বল্যা বুড়ী কান্দে গণে ॥ 
তাহার ক্রন্দন শুনি মোরা দুই ভাই । 
বঁধধ ফেলিয়া মোরা আলাঙ ধাওাধাই ॥ 
তখন জানিল মনে ওঝা! ধন্স্তরি | 

ধঁষধ লইয়া গেল জয় বিষহরি ॥ 

হায় হায় বলিয়! অন্তরে পাল্য ব্যথা । 
ক্ষেমানন্দ বলে দোষ ক্ষমা কর মাতা ॥ 


১৫ 


২০২ 


ভি 

মনসা-নঙ্গল 
সর্ববথা মরিব আমি মনসার হটে ॥ 
না জানি কি কৈল বিধি আমার ললাটে ॥ 
শিয়রে কমল! কান্দে শিশ্ ধনা মনা । 
স্বুচিল আমার সুখ মনের বাসনা ॥ 
ছ'কুড়ি ছ'জন শিষ্য ধুলায় লোটায় । 
এ হেন গণের গুরু কেবা লৈয়া যায় ॥ 
কি করিব কোথা যাব কোন বুদ্ধি করি । 
প্রাণনাথ লৈয়া কান্দে কমলা সুন্দরী ॥ 
কাল রূপ হৈয়। আল্য জগতি কমল! । 
কপটে আমার সনে করিল সয়ল! ॥ 
ললাটে হানয়ে ঘাত কান্দে সীমস্ভিনী । 
কি না দোষে হারাল্যাম প্র গুণমণি ॥ 
কোথা হৈতে আনিবে হে কালিনী উদয় কাল । 
গুরু গুরু বলা! কান্দে ছ'কুড়ি ছাঞ্ডাল ॥ 
অবনী লোটায় কেহ কেশ নাহি বান্ধে । 
বুঝি তার গুরুর গুণ সর্ববলোক কান্দে ॥ 
গগন মণ্ডলে হৈল স্থষ্যের উদয় । 
ধন্বস্তরি মৈল শুন্য চমতকারনয় ॥ 
মনসার হটে মৈল ওবা! ধন্বন্তুরি । 
মনে বড় হরফিত জয় বিষহরি ॥ 


১৫ 


২০ 


ধন্বস্তরি পালা ২০৩ 


ত্ৰাহ্মণীবেশ। মনসার যুক্তিতে গুরুনির্দেশ লঙ্ঘন 
করিয়। শিষ্যগণের ধশম্বস্তরি-মৃতদেহ সমাধিস্থকরণ 
ধনা মনা গেল তারা গুরুরে গাড়িতে । 
মনসা। করেন যুক্তি নেত সখীর সাথে ॥ 
মশানে আনিয়া তারে কাটিবারে চলে । 
কি বুদ্ধি করিব নেত বিবহরি বলে ॥ 
চারি দিগে পুতিব করিয়া চারি খানি । « 
যেন খাত্যে নাহি পাব মনসার ফনী ॥ 
তবে নেত না হৈব পূজা ত্ৰিভূবনে । 
ধন্বস্তরি সনে বাদ হৈল কি কারণে ॥ 
নেত বলে শুন দেবী ভুজঙ্গ জননী । 
বুদ্ধ ব্ৰাহ্মণী বেশ হও গো। আপনি ॥ ১০ 
রঙ্গন চুপড়ি কাখে হাতে আশাবাড়ি । 
মায়া পাতি হৈল দেবী অতিশয় বুড়ী ॥ 
যেখানে গুরুরে কাটে ছ'কুড়ি ছ'জন । 
তথ। গিয়া ব্ৰাহ্মণী দিলেন দরশ ন$॥ 
কি কর তোমরা সভে করিল জিজ্ঞাস! । ১৫ 
ক্ষেমানন্দ বলে দেবীর চরণে ভরসা ॥ 


২০৪ 





ননসা-বক্রল, 


যাহার এ্রতাপে কণিগণ কাপে 
দূরে যায় রোগ পীড়া । 

পশ্চাৎ দেখিস্‌ তোরা তার শিষ 
কাটিবে কেমন কর্য। ॥ 

সেই বড় কম্ম সভা’পর ধর্ম 
যে করে গুরুরে ভক্তি । 

গুরু মহাজন ব্রহ্ম সনাতন 
গুরুর গরিমা শক্তি ॥ 
বাছা না কর এমন কাজ। 

যে জন হুটিয়া গুরুরে কাটিয়া 
পশ্চাতে পাইবে লাজ ॥ 

ধনা মনা শুনি মনে অন্থমালি 
ভাল বলিল ব্ৰাহ্মণী । 


১০ 


১৫ 


২০ 





মনসার জাগরণ পাল। 
[ বেহুলা লখিন্দর পাল! ] 








মনসা কতক চাদের সপ্ত ডিঙ্গ। নিমড্জনের মন্ত্রণ। 
পরার 
চম্পক নগরে ঘর চান্দ সদাগর । 
মনসা সহিত বাদ করে নিরম্তর ॥ 
দেবীর কোপেতে তার ছয় পুত্র মরে । 
তথাচ দেবতা! বলি না মানে তাহারে ॥ 
মনস্তাপ পায় তবু না নোরায় মাথা । ৫ 
বলে চেঙ্গমুড়ি বেটী কিসের দেবতা! ॥ 
হেতাল লইয়া হস্তে দিবা নিশি ফেরে । 
মনসার আন্বেষণ করে ঘরে ঘরে ॥ 
বলে একবার যদি দেখা পাই তার । 
মারিব মাথায় বাড়ি না বাচিবে আর ॥ ১০ 
আপদ ঘুচিবে মম পাব অব্যাহতি । 
পরম কৌতুকে হবে রাজ্যেতে বসতি ॥ 
এইরূপ কিছুদিন করিয়! যাপন । 
বাণিজ্যে চলিল শেষে দক্ষিণ পাটন ॥ 
শিব শিব বলি যাত্রা করি সদাগর । ১৫ 
মনের কৌতুকে চাপে ডিঙ্গার উপর ॥ 
বাহ বাহ বলি ডাক দিল কর্ণধারে ৷ 
সাবধান হৈয়া। যাও জলের উপরে ॥ 
চান্দের আদেশ পায়্যা কাণ্ডারী চলিল । 
সপ্ত ডিঙ্গা লৈয়া কালীদহে উত্তরিল ॥ ২০ 
মনসার বিসম্বাদ চাদ বাণ্য| সনে । 
সাধু কালীদহে দেবী জানিল! ধিয়ানে ॥ 


© 


মনসা-মক্গল 


সখী সনে যুক্তি করে জয় বিষহরি । 

আমা সনে করে বাদ চাদ অধিকারী ॥ 

অবিরত বলে মোরে চেঙ্গমুড়ি কানী । 

বিপাকে উহার আজি ডুবাব তরণী ॥ 

তবে জানি মোর পূজা করে সদাগর । ৫ 
অবিলম্বে ডাকিল যতেক জলধর ॥ 

হক্সুমান পরমান পরাবহ বীর । 
কালীদহে করে গিয়া প্রলয় সমীর ॥ 
পুস্পপান দিয়া দেবী তার তরে বলে । 

চাদ বাণ্যার সাতডিঙ্গ! ডুবাইবে জলে ॥ ১০ 
দেবীর আদেশে ধায় যত কাদশ্বিনী । 
ক্ষেমানন্দ কহে দোষ ক্ষম ঠাকুরাণী ॥ 


চাদের নৌকা ডুবি 
ললিত ছন্দ 


দেবীর আদেশে ধায় জলধরগণ । 
পুক্কর হৃক্ষর ধাইল সত্বর ১৫ 


পবন বেগে বহে বা ॥ ০ 


০ 





মনসার জাগরণ পাল! 


গাঠ্যার গাবর নায়ের নফর 
নাহিক দেখে নিস্তার ॥ 

গজ শুগ্ডাকার বরিখে জলধার 
ঘন ঘন ঘোরতর গজ্জে। 

মনেতে পায়্যা ডর বলিছে সদাগর 
যাইতে নারিমু রাজ্যে ॥ 

হুড় হুড় দুর দুর পাড়িছে চিকুর 
যেন বেগে ধায় গুলি। 

বলিছে কাণ্ডার নাহিক নিস্তার 
ভাঙ্গিল মাথার খুলি ॥ 

দেখিতে অদ্ধুত পড়িছে বিদ্যুৎ 
আচ্ছাদিল গগনে ভান্ত । 

বিপদ গুণিয়া বলিছে বাণিয়া 
কেনবা বাণিজো আ'ন্র ॥ 

তরনী সাতখান চাপিয়। হনুমান 


চক্রাকারে দেই পাক । 

হুড় ভুড় বহে ঝড় উড়াইল ছইখর 
প্রলয় পবনের ডাক ॥ 

কুজ্ভীর মকর আসিয়! বিস্তর 
ডিঙ্গার আসে পাশে ভাসে। 

জলেতে নৌকাকে পাক দিয়ে রাখে 
অহি ধায় গিলিবার আশে ॥ 

বিপদের কালে কালীদহ উথালে 
কাণ্ডার জড় হৈল শীতে । 

কর পদ না নড়ে  বিমূচ্ছিত হৈয়া পড়ে 
সভে মেলি রহে এক ভিতে ॥ 

২৭ 


২৫ 


২১৭ 


ভি 


অনসা-মঙ্গল 

নৌকার নঙ্গর গিলিল হাঙ্গর 
কাছি তার গিলে মাছে । 

চাপিয়। তরণী হন্তমান আপনি 
হেলায়ে দোলায়ে নাচে ॥ 

ঘন পড়ে ঝঞ্চনা ভাঙ্গিল বাজন। 
ভাস্তা যায় কালীদহ জলে। 

ডিঙ্গ। হৈল ডুব ডুবু মনসার নাম তবু 
সদাগর মুখে নাহি বলে ॥ 

যে করেন শিব শূল এবার পাইলে কুল 
মনসার বধিব পরাণ । 

এত বলে বাণিয়! কটু কথ! শুনিয়া 
কোপেতে জ্বলে হনুমান ॥ 

করিয়া হড়মড় মহাবেগে বহে ঝড় 
হন্সমান বাড়িল যে বলে । 

মতি গতি মনসা মারিয়া! পদের ঘা 
সাত ডিঙ্গা ডুবাইল জলে ॥ 


কান্দে যত বাঙ্গাল হৈছ কাঙ্গাল 
লাস্যা গেল পোস্ডের হোল! । 
নিদানে সদাগর জলের উপর 


ঝাপ দিল বিপদের বেলা ॥ 
ডুবাইল সাত নায় চাদ বাণ্য! জল খায় 


১৫ 


২০ 











মনসার জাগরণ পালা ২১১ 


চাদের তীরে অবতরণ 


বাঙ্গাল কান্দে হুড়ুর বাফৈ বাফৈ । [ক্ৰ] 

লাফ দিয়! বহিত্রে চাপিল হন্তমান । 

চক্রাবন্তে ফেরে ডিঙ্গ। সাধু কম্পমান ॥ 

ত্রাস পায়্য। চাদ বাপা। ঝাপ দিয়া পড়ে । 
মনসার হটে তার সাত ডিঙ্গ! কুড়ে ॥ 
মাথায় হাত দিয়া কান্দে যতেক বাঙ্গাল । 
সকল ডুবিল জলে হৈন্থ কাঙ্গাল ॥ 

পোস্তের হোল! ভাস্া। গেল ছাকনার কানি । 
আর বাঙ্গাল বলে গেল ছিড়া কাথা খানি ॥ 
ধুলায় লোটায়্য। কান্দে আর বাঙ্গাল বলে। ১* 
সাত গাঠ্যা টেন! মোর ভাসা! গেল জলে ॥ 

আর বাঙ্গাল বলে ভাই এ তাপে মরি। 

এমন নাহিক বস্তু উত্থকর্যা পরি ॥ 

বিদেশে হারান প্রাণ চাদ বাশ্যার পাকে। 
ডাকাচুরি নহে ভাই কব গিয়া কাকে ॥ ১৫ 
যতেক বাঙ্গাল তারা চারি দিগে চায় । 

মনসার হটে চাদবাণ্য! জল খায় ॥ 

চক্ষু রাঙ্গা পেট বড় খাইয়া চুবানি। 

চাদ বলে দুঃখ দিল চেক্ষমুডি কানী ॥ 

শুনিয়া হাসেন রখে জয় বিবহরি | ২ 
ঝলকে ঝলকে জল খায় অধিকারী ॥ 

সাধুর ছর্গতি দেখি বিদরয়ে হিয়া । 

বস্কা। ছিলা শতদলে দিল ফেলাইয়া ॥ 

জল খায়্যা মরে সাধু ঘন বহে শ্বাস । 

হেন কালে পল্মফুল সমুখেতে ভাসে ॥ ২৫ 


২১২ 


ভি 


অনসা-নক্রল 


চাদ বলে এই পদ্ছে মনসার জন্ম । 

হেন পদ্ম পরসিলে অনেক অধশ্ম ॥ 

এত ভাবি চাদবাণ7! না ছুইল ফুল । 

জল খায়্যা মরে সাধু নাহি পায় কুল ॥ 

সাধুর ছর্গতি দেখি জগতি কমলা । ৫ 
রামকল! কাটিয়া তাহারে দিল ভেলা ॥ 
ভেলায় চাপিয়া সাধু পালা গিয়া তড়। 

শিব শিব বলি সাতবার করে গড় ॥ 

বিবস্তের পাকে জলে রহিল বসিয়া । 

নেত ধুবিনী তারে কহিল আসিয়া ॥ ১০ 
নেত বলে চাদবাপ্যা তোমা নাহি জ্ঞানে । 

বাদী না মারিহ দেবী রাখিহ পরাণে ॥ 

তবে তে| তোমার পুজা হৈব প্রচার । 

এবার শঙ্কটে পাণ করহ নিস্তার ॥ 

শুনিয়া সখীর বোল জগত জননী । ১৫ 
কুপবধূ মৃদ্ধি মাতা হৈল আপনি ॥ 








ননসার জাগরণ পালা ৯ 


কুলবধূগণ দেখি সাধু লজ্জা পায়। 

বিবসন অঙ্গ সাধু জলেতে লুকায় ॥ 

সকল রমণী বলে ক্ষেপা দিগম্থর । 

বিবস্তে বসিয়া কেন নড়াকানি পর ॥ 

শ্মশানের কানি সাধু লাজে গিয়া পরে । K 
ভিক্ষামাগি খাত্যে গেল নগরে নগরে ॥ 

বাম হাতে হোলা তার ছেড়াকীথা গায়। 
মনসার হটে সাধু ভিক্ষা মাগি খায় ॥ 

ক্ষেমানন্দ বলে এত মনসার মায়া । 

করগো। করুণাময়ী নায়কেরে দয়া ॥ ১০ 


চাদের ভিক্ষা 
গৌরী রাগ 


হাতে হোল! করি চাদ অধিকারী 
ভিক্ষা মাগে ঘরে ঘরে। 

দেখি ক্ষেপা হেন যত শিশুগণ 
হিট্যান ফেলিয়া মারে ॥ ১৫ 

বলে সদাগর কেন মোরে মার 
নাম মোর চাদবাণ্যা । 

নাহি পরিচয় যারে ইহ! কয় 
সবববলোকে হাসে শুন্যা ॥ 

অধর সুরঙ্গ ষ্ট পুষ্ট অঙ্গ ২০ 
ছিড়াকানি প'রধান । 

ভাঙ্গা হোল। হাতে কিছু দিল তাতে 
যার ছিল ধ্্মজ্ঞান ॥ 


[4 


২১৪ 


© 
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মাগে বাড়ী বাড়ী পায় চালু কড়ি 
ধান্য পাল্য আড়ী দুই । 

পায়্যা ভাঙ্গ। ঘর চাদ সদাগর 
তার কোনে লৈয়া থুই ॥ 

মনসা মনেতে জানিল তুরিতে 
গেলা গণেশের ঠাই । 

দণ্ড দুই তরে মূষা দেহ মোরে 
এই ভিক্ষা মাগি ভাই ॥ 

কহে গণপতি শুন গে জগতি 
সব্বথা দিলাম মৃযা । 

নিশ্চয় স্বরূপে কহিবে আমাকে 
কাহারে করিবে হিংসা ॥ 

কহেন জগতি শুন গণপতি 
কহিলে না দেহ জানি । 

চাদ সদাগর মোরে নিরম্তর 
বলে চেঙ্গমুড়ি কানী ॥ 

কি আর বলিব তাহারে ছলিব 
অষা। দেহ লন্বোদর। 

ইন্দুর লইয়া দিল দেখাইয়া 
এ ধান্য চুরি কর ॥ 

দেবীর আদেশে ভূমিতে প্রবেশে 
দশ্থে বিদারিয়! মাটী । 

গণার ইন্দুর বড়ই চতুর, 

সহরে সুরঙ্গ কাটি ॥ 

মূৰা শীঘ্ৰ চলে ধান্ধা থুয়্য। খালে 
গেল গণেশের আগে । 

মনসা চরণ পরম কারণ 


কেতকাদাসেতে মাগে ॥ 


২৫ 


© 


মনসার জাগরণ পালা ২১৫ 


চাদের বন গমন ও মিত্র মিলন 


ধানসী রাগ 


ধান্ নাবাইয়া। খালে গণার ইন্দুর । 

চাদবাশ্য! দেখা! বড় হৈল আতুর ॥ 

চাদবাণ্যা বলে আগামি ভিক্ষা মাগি আনি । 

হেন ধান্য চুরি করে চেঙ্গমুড়ি কানী ॥ ৫. 
মনসারে গালি দিয়ে বনে বনে যায় । 

মনসার হটে সাধু আরে। দুঃখ পায় ॥ 

শ্বেতমাছি রূপ হৈয়! বিধহরি চলে । 

উড়িয়। বসিল! গিয়া আখেটির ডালে ॥ 

এ বার বৎসর তারা না পায় শিকার । ১ 
সেই দিন মৃগয়াতে কৈল আঞ্চসার ॥ 

আঠ কাঠি সাতনল! লৈয়া জাল দড়ি । 

শিকার করিতে তার! বন গিয়া বেড়ি ॥ 

কানন বেষ্টিত কৈল যত ব্যাধগণে । 

আহার ফেলায়া। পক্ষ নাবাল্য যতনে ॥ ১৫ 
আহার পাইয়া পক্ষ চরে নানা সুখে । 

চাদ বাণা। হায় বল্যা ডাকে মন দুখে ॥ 

পাইয়া সাধুর শব্দ যত পক্ষ উড়ে। 

যতেক আখেটি তারা চাদবাণ্যায় বেড়ে ॥ 

চারিভিতে বেড়িলেক যত পক্ষমার। ॥ ২০ 
চাদবাণ্যার চুলে ধব্যা সভে মারে তারা ॥ 

ন! মার না মার বলে চাদ অধিকারী । 

কোন দোষে মার ভাই চুরি নাহি করি ॥ 

তারা বলে কেন মোর পক্ষ দিলি ত্যাড়া। 

কোথ! হৈতে কাল হৈয়া আল্যি ভ্যাডার ভ্যাড়্যা ॥ ২৫ 


১৪ 


মনসা-মঙ্গল 
তথা হৈতে চাদবাণ্য। কান্দিতে কান্দিতে 
উপনীত হৈল গিয়। মিত্রের বাড়ীতে ॥ 
ধশ্মকেতু পিতা তার চন্দ্রকেতু নাম । 
জুড়াবার আশে চাদ গেল তার ধাম ॥ 
মিত মিত বলা। তারে কৈল সম্ভাষণ । 
মনসার গীত ক্ষেমানন্দ বিরচন ॥ 


চাদ ও মিত্রের কথোপকথন 
ত্রিপদী 
গৌৰী বাগ 


চাদবাণ্য। বলে মিত! কি কব দুঃখের কথা 
বিধি বাম লিখিল কপালে । 

চেঙ্গমুডি কানী বেটা খায়্য। মোর পুত্রভটি 
সাতডিঙ্গ! ডুবাইল জলে ॥ 

ভাগোতে রহিল প্রাণ রক্ষা কৈল ত্রিনয়ান 
ততই দুই মিত! হৈল দেখা। । 

সদাগর বলে মিত কিছু মোর কব হিত 
বিপত্ত্যের কালে হও সখা। ॥ 

যেই যার হয় নিত সেই তার করে হিত 
ইতিহাসে কর অবধান। 

ভরতেরে রাজ্য দিয়া জানকী লক্ষ্মণ লৈয়! 
যখন কাননে গেল। বাম ॥ 

জনক নন্দিনী সীতা রাবণ লইল তথ! 
খুইল কনক পুরীর মাঝে । 


১৫ 


২০ 


নি 


মনসার জাগরণ পালা 
বিপদে রামের মিত কাননে করিল হিত 
স্তগ্রীব বানর কপিরাজে ॥ 


বালীরাজা করি বধ মিত্রে দিল রাজ্জাপদ 
এক বাণে ভেদি সপ্ত তাল। 


স্তগ্রীব বানর রাজ মিত্রের করিতে কাজ 
সিদ্ধ জলে বাধিল জাঙ্গাল ॥ 
দুই জনে করি মিত ছুহে দুহ! করি হিত 


করিল আপন প্রাণপণে । 

রাম স্ুগ্রীবের যশে শিল! তরু জলে ভাসে 
তার কীন্তি ঘোষে জগজনে ॥ 

পঞ্চভাই যুধিষ্ঠির রণে ছিল৷ মহাবীর 
পাশ! হারয। গেলা বনবাসে । 

বিরাট রাজার ঠাই মিত্রভাবে পঞ্চভাই 
রহিল অজ্ঞাত পরবাসে ॥ 

আছিল৷ গ্রীবৎস রাজা শিবের করিত পূজা 
এক ভাবে রজনী দিবসে । 

শনি গ্রহ কৈল পীড়া গেল রাজা পাট ছাড়া! 
দ্বাদশ বৎসর বনবাসে ॥ 

তেন মোর হীন দশ! তোমার মন্দিরে বাস! 
আইনত পাইয়! বড় ভীত । 

নাহি জানে অধিকারী মনসার দুই বারি 
নিত্য পূজা! করে তার নিত ॥ 

ভাল ভাল বলে মিত মোর বাড়ী উপনীত 
আস্যাছ অনেক দিনের পরে । 

আগে জল পিড়ী দিয়া মিত্রেরে বসাল্য নিয়! 
মনসার বারি যেই ঘরে ॥ 

২৮ 


১০ 


১৫ 


২৫ 


২১৭ 


২১৮ 
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সিংহাসনে দুটি বার। গলায় পুম্পের ঝার! 
স্তুরঙ্গ সিন্ুর কিয়াপাতা। ॥ 

চাদ বলে চেঙ্গমুড়ি করা। মোর ভর! বুড়ি 
লুকায়্য। রয়েছ আস্তা হেথা ॥ 

আমার মিতার ঘরে রয়েছ আমার ডরে 
বব্বর ভাড়ায়ে খাও কানী । 

মোর নিতা তোর তরে কোন গুণে পুজ! করে 
তার তন্ধ আমি নাহি জানি ॥ 

ভাঙ্গিতে মনসা বারি কোপে চাদ অধিকারী 
লৈয়া। যায় হেতালের বাড়ি । 

বুদ্ধি তার বিপরীত, বুঝিয়া তাহার নিত 
মিতারে ধরিল দড়বড়ি ॥ 

ভাল নিত! হত বুদ্ধি আর তোর নাহি সিদ্ধি 
দেবতা সহিতে বিসম্বাদ । 

যদি নাহি দড়বড়ি লত্যাম হেতাল বাড়ি 
নিমিষেকে পড়িত প্রমাদ ॥ 

পাগল দেখিয়। তারে কেহ ঠেকাঠোক! মারে 
কেহ মারে মাথায় টাকর । 

ভাঙ্গিতে মনসা বারি আন্ঞাছে আমার বাড়ী 
ঠোক! মার্য। বাড়ীর বাহির কর ॥ 

তথা পায়্য। অপনান বিষাদ ভাবিয়! যান 
বনে বনে চাদ অধিকারী । 

দেবী মনসার শীত ক্ষেমানন্দ বিরচিত 
ক্ষম দোষ ঈশান কুমারী ॥ 
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চাদের সহিত কাঠুরিয়ার সাক্ষাৎ 


পরার 


মিত্রের বাড়ীতে সাধু পায়্যা অপমান । 
বিষাদ ভাবিয়! সাধু বনে বনে যান ॥ 
বিপত্ত্যের কালে কেহ নাহি নিলে সখ! । 
কাঠরিয়! সঙ্গে তার পথে হৈল দেখা ॥ 
চাদসদাগর বলে শুন ভাই সভ । 

কোন কাৰ্য্যে চলিয়াছ করি কলরব ॥ 
এতেক শুনিয়া তার! দিল সন্বোধন । 
কাষ্ট কাটিবারে মোরা চলেছি গহন ॥ 
নগরে বেচিলে বোঝা! পাই পণ আট । 
জাতি অনুসারে মোর! নিত্য কাটি কাঠ ॥ 
চাদ বলে তোমা সভা হৈতে আমি তেজ! । 
একেবারে মাথে লব ছুই দুই বোঝা ॥ 
নগরে বেচিলে পাব কাহন কাহন । 

তবে কেন দুঃখ পাই বুলি বনে বন ॥ 
সঙ্গে কর্যা লহ মোরে কাঠুরিয়া ভাই । 
তোম! সভার প্রসাদে কাষ্ট বেচ্যা খাই ॥ 
তার! সভ বলে তুমি দুঃখ কেন পাও । 
আমা সভার সঙ্গে আসি কাট বেচ্যা খাও ॥ 
এই অনুমানি সাধু কাঠুরিয়! সনে। 

কাষ্ট কাটিবারে গেল গহন কাননে ॥ 

নান। কাষ্ট কাটিয়া! কাঠুর্যা বান্ধে বোঝা । 
চন্দনের কাষ্ট ভাল চিনে চাদ একা ॥ 

বড় বোঝা বান্ধে সাধু চন্দনের কাষে । 
ঘাড়ে তুলে দিল তার জন সাত আষ্টে ॥ 
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কাষ্ট বোকা লৈয়া সাধু যায় আগে আগে ৷ 
সুখের শরীরে তার বড় দুঃখ লাগে ॥ 
কাষ্ট বেচা। শাত্যে যদি চাদ বাণ্যা! যায় । 
হংসরথে বিষহরি দেখিবারে পায় ॥ 
বুদ্ধি বল নেত গে। উপায় বল মোরে । 
কাষ্ঠ বেচ্য। খাত্যে যায় চাদ সদাগরে ॥ 
কাষ্ট বেচা! খায়্যা যদি সাধু গেল দেশে । 
আমারে দিবেক গালি মনে যত আসে ॥ 
নেত বলে বিষহরি বুদ্ধি কেন হর। 
পবনের পুত্র বলি স্মরণ কর ॥ 
হন্থমান চাপুক উহার কাটের উপরে । 
এ বোঝা সাধু যেন বহিতে না পারে ॥ 
শুনিয়া সখীর বোল মনস! কুমারী । 
পবনের পুত্র বলা! স্মরণ করি ॥ 
অবিলম্বে আলা তথা বীর হনুমান । 
দেৰীর চরণে বলে করিয়! প্রণাম ॥ 
যদি মোরে আজ্ঞা কর জয় বিষহরি । 
আকাশের চন্দ্র সুধা আনি দিতে পারি ॥ 
পাতালে বান্তকি আর কৃশ্ম ধরাধর। 
জড় করা দিতে পারি তোমার গোচর ॥ 
এত বলি মহাবীর রহে কৃতাঞ্জলি । 
পুষ্প পান দিয়া দেবী তার তরে বলি ॥ 
দেবী বলে হন্মান পবন কুমার । 
বাপের সম্বন্ধে তুমি অন্থজ আমার ॥ 
সীতার উদ্দেশ কালে পবন নন্দন । 
রাম হিতে রাক্ষসের সঙ্গে কৈলে রণ ॥ 
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কাষ্ট বোঝ! নিয়া দেখ চাদ বাপ্যা যায় । 
তুমি গিয়া চাপ তার কাষ্টের বোঝায় ॥ 
অধিক না দিহ ভর সাধু পাছে মরে । 
তৰে ত আমার পৃজ্জা না হবে সংসারে ॥ 
দেবীর আদেশে তথ! হন্তমান যায় । 
আসিয়া চাপিল চাদের কাষ্টের বোঝায় ॥ 
কাষ্ট বোকা ফেলে সাধু পড়ে ঘন পাকে। 
ঘাড়ে হাত দিয়! সাধু বাপ বাপ ডাকে ॥ 
বিষাদ ভাবিয়ে কান্দে চক্ষে পড়ে পানি । 
তবু বলে দুঃখ দিল চেঙ্গসুড়ি কানী ॥ 

যত দুঃখ পায় সাধু গালি পাড়ে তত । 
হংস রথে বসি দেবী বলে শুন নেত ॥ 

যত দুঃখ পায় সাধু তত গালি পাড়ে। 
বড়াই লাগিয়। মরে ন্রভাব না ছাড়ে ॥ 
বিষাদ ভাবিয়া সাধু বনে বনে যায়। 
চলিতে নাহিক শক্তি বন ফল খায় ॥ 
হেন কালে দৈব ৰসে এক দ্বিজবর । 
পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়া গিয়াছে নিজঘর ॥ 

কল! চোপ। ইক্ষু গির্যা গেছে ফেলাইয়া । 
দেখিয়া দাণডায় সাধু মালসাট দিয়া ॥ 
হরিষে করিল স্গান সেই সরোবরে । 

গাল বাদ্য চাদ বাপা। পুজিল শঙ্করে ॥ 
কলা চোপা! খায়্য! সাধু গায়ে কৈল বল। 
অঞ্জলি ভরিয়া সাধু পান কৈল জল ॥ 
চিনি চাস্পা মন্তমান যারে নাহি ভায়। 
বিপত্ত্যের কালে সাধু কলা চোপ! খায় ॥ 
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রচিল কেতকাদাস সেবিয়া জগতি । 
ভক্ত নায়কে বর দেহ ভগবতী ॥ 


বিপ্রগুহে চাদ 


বিষাদ ভাবিয়া সাধু কান্দিতে কান্দিতে । 
উপনীত হৈল গিয়া বিপ্ৰের বাড়ীতে ॥ 
অবধান কর গোসাই, করিয়! প্রণাম । ৫. 
চম্পাই নগরে ঘর চাদ মোর নাম ॥ 

লক্ষপতি ছিলাম ইবে দশ! হৈল হীন । 
তোমার বাড়ী রহিয়! কুলাব কত দিন ॥ 
থাকিব তোমার বাড়ী বহিয়া কম্বল । 

উদর পুরিয়া মোরে দিবে অন্রজল ॥ ১০ 
যখন যে কাখ্য বল করিবারে পারি। 

চম্পাই নগরে ছিলাম চাদ অধিকারী ॥ 

এতেক শুনিয়া তারে বলিছে ব্রাহ্মণ । 

মন দিয়ে মোর কাধ কর অশ্রক্ষণ ॥ 
প্রধান পুত্রের তুলা বাড়াব সন্মান । 
be she 
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কাতর হৈয়। সাধু পড়ে ধান্য বনে। 

ব্যগ্র হৈয়। ধরে গিয়। বিপ্রের চরণে ॥ 

কাতর দেখিয়! তারে ন! মারে ব্রাহ্মণ । 

তথা! হইতে চাদ বাণ্য! করিল গমন ॥ 

বিষাদ ভাবিয়। কান্দে চক্ষে পড়ে পানি । ৫ 
তবু বলে দুঃখ দিল চেঙ্গমূড়ি কানী ॥ 

দিশ। নাহি পায় সাধু করিব কোন কম্ম। 
ক্ষেমানন্দ বলে তথ! লখিন্দরের জন্ম ॥ 


লখিন্দরের জন্ম 
ত্রিপদী ছন্দ 
দেশ দেশাম্র চাদ সদাগর ১* 
অশেষ যন্ত্রণ। পায়। 
গর্ভবাস ঘরে সনক! উদরে 
লখাই জন্মিল তায় ॥ 
এক দুই তিন গণি দিন দিন 
পঞ্চমাস গ্ভকালে । ১৫ 
অন্থতাপ করি সনক সুন্দরী 
আপন চেড়ীরে বলে ॥ 
শুন ঝাউয়! চেড়ী আনি মন্দ নারী 
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অতি বুদ্ধি হাস পতি পরবাস 
দেবী কিনা কৈল তাকে ॥ 

পঞ্চমাস গভ লোকে জানে সবব 
শুন সখী বলি তোরে ॥ 

এ শুভ দিবসে মনের হরিষে 
সাধ খাওয়াইবে মোরে ॥ 

পায়স পিষ্টক খাইতে মিষ্টক 
ঘতে সাস্তালিয়। শাক । 

পাত খোল! কুচি পাই সরা সুচি 
প্রাণ তারে দেই ডাক ॥ 

পাতুম ওদন তারে পুড়ে মন 
বিশেষে পাইলে কাজি । 

পাইলে মিঠা তক্ৰু হাতে পাই স্বৰ্গ 
গ্রাস দুই চারি ভুঞ্জি ॥ 

সরল সফরী ভাজ। গোট। চাবি 
বোদালি হিলিধ। সনে ॥ 

গর্ভবতী লোক সদা হয় ভোক 
তোল পাড়া করে মনে ॥ 

ঝাউয়। চেড়ী তারে নানা উপহারে 
সাদ খাওয়াইল সুখে । 

সদাই আলস মনে অসস্ডেোয 
ঘৰ্ম্ম বিন্দু বিন্দু মুখে ॥ 

অষ্টমাসে রাম! মনেতে অক্ষেম। 
ঘন মুখে উঠে হাই । 

নয় দশ মাসে প্রসব দিবসে 


দাসী ডাকে আনে ধাই ॥ 
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ক্ষেণে উঠে বসি মনে ভয় বাসি 
আকুল প্রসব বাথ! ॥ 

মূরচ্ছাভঙ্গ হেন হইল বদন 
মুখে না নিঃসরে কথা ॥ 

চক্ষে পড়ে পানি কাতর বাণ্যানী 
পূর্ণ চতুদ্দশী দিনে । 

মনসার বরে টী পুত্ৰ লখিন্দরে 
প্রসবিল শুভক্ষণে ॥ 

ভুমিতলে পড়ি যায় গড়াগড়ি 
যেন পূণিমার শশী । 

দেখি পুত্ৰমুখ সনক! কৌতুক 
কোলে কৈল হাসি হাসি ॥ 

প্রতি ঘরে ঘরে সাধুর নগরে 
সভে পাল্য সমাচার । 

এ পাড়া পড়শী শুনিয়! উল্লাসী 
পুত্র হৈল সনকার ॥ 

সভে হরষিতে আইল দেখিতে 
শুনিয়া প্রসব বার্তা । 

সনক! হরিষে পঞ্চম দিবসে 
লোকাচারে কৈল নর্তা ॥ 

প্রতি ঘরে ঘরে নগরে নগরে 
ডাকি আনে ঝাউয়া চেড়ী । 

শুনিয়া নাপিত মনে হরষিত 
আইল সাধুর বাড়ী ॥ 

বলি নরম্ুন্দ পরম আনন্দ 
খেউর কৈল সভাকারে ॥ 

২৯ 


১৫ 


২৫ 


২২৫ 


২২৬ 


১০ 
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পূৰ্বৰ আরাধন ফলে ঈশ্বরীর অন্ুবলে 
পুনরপি পাবে প্রাণ দান ॥ 

বিধাতা ছাড়িল ঘর চমকিত লখিন্দর 
কান্দিয়া উঠিল শেষ রাতি ॥ 

সনক! সম্ভোষ হয়ে হৃদয় মাঝারে থুয়ে ৫ 
বদন চুস্বিল শীত গতি ॥ 

কহিতে বলিতে আর কতদিন গেল তার 
একুশ দিনের লখিন্দর । 

মনেতে পরম রিষ্টি সনকা। পৃক্জিল ষষ্ঠী 
পরম হরিষে আলা ঘর ॥ ১০ 

পুত্র প্রাণসম দেখে অবিরত কোলে কাখে 
ভূমিতে এড়িতে নাহি মন । 

তিন চার পঞ্চ মাসে নিজ্গমন হরিষে 


ছয় মাসে করাল্য ভোজন ॥ 

হাতে হেম তাড় বালা হামাগুড়ি করে খেল! ১৫ 
হাসি হাসি দস্ত দেখায় । 

আন দিনে আন ঠাম লখিন্দর তার নাম 
সুকবি কেতক। দাসে গায় ॥ 


২২৮ 








মনসা-মঙ্গল 


বেহুলার জন্ম 
পয়ার 

চাদ বাণ্যার পুত্র যদি হৈল লখিন্দর । 
বেহুলার জন্ম শুন কত দিনান্তর ॥ 
নিছনী নগরে বাণ্য। সায় অধিকারী । 
তাহার বনিতার নাম অমলাস্সুন্দরী ॥ ৫ 
শাপে ভ্ৰষ্ট হৈয়া উষা তার গর্ভ বাসে। 
বেহুলার জন্ম হৈল উত্তম দিবসে ॥ 
চাদমুখী খঞ্জননয়নী কলাবতী । 
অধর প্রবাল রঙ্গ বিদ্যুতের জ্যোতি ॥ 
চিরণ চরণ দস্ত উচ্চ কপালিনী । ১০ 
মনসার ত্রতদাসী জনমিল! তিনি ॥ 
মা বাপের বাড়ীতে বেহুল। নাচে গায় । 
বেহুলার নৃত্য গীতে অমলা মোহ যায় ॥ 
শিশুকাল হৈতে কন্যা শিখে নৃত্য গীত । 
মৃত পতি জীয়াইব ললাটে লিখিত ॥ ১৫ 
(বেহুলা লখাই তার! বাড়ে দুই জন। 
চাদ বাণ্যা লৈয়া কিছু শুনহ কথন ॥ 
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মনসার জাগরণ পালা 


চাদের গুহ-প্রত্যাগমন ও সনকাকে 
মনসার ছলন। 

তথা! নানা! ছুঃখ পায়্যা চাদ সদাগর । 
অশেষ যন্তরণ! পায়্য। আল্য নিচ্ ঘর ॥ 
মনসার মায়া সাধু এড়াইতে নারে। 
সাত ডিক্গা ডুবাইয়। সাধু আলা ঘরে ॥ 
ছিড়। কাণি পরিধান মলিনতা। বেশে । 
সাত ভিঙ্গা ডুবাইয়। সাধু আল্য দেশে ॥ 
হেন কালে বিবহরি তাহারে ছলিতে । 
দৈবজ্ঞ হৈয়া। নিল পাজি পুথি হাতে ॥ 
কপালে কাটিল ফোট! কক্ষতলে পুথি । 
সাধুর বাড়ীতে আগে গেলেন জগতি ॥ 
দৈবজ্ঞ দেখিয়া! দিল বসিতে আসন । 
ভুমে খড়ি পাতি করে গণন পঠন ॥ 
দৈবজ্ঞ বলেন শুন সনকা স্বন্দরী । 
নিশ্চয় তোমার বাড়ী আজি হব চুরি ॥ 
মাথায় নাহিক চুল পরিধান.টেনা । 
সাবধানে থাকিবে আসিবে এক জনা ॥ 
ধরিয়ে তাহারে তবে মারিহ মারণ । 
গণক এতেক বল্য! করিল গমন ॥ 
নিজ বেশে নিজালয় গেলেন কমলা । 
চাদ বেণে বনে বনে আস্যে হেন বেল! ॥ 
লঙ্জাতে না. গেল সাধু দিবসের পাকে । 
কলাবনে চাদ বাপ্যা লুকাইয়া থাকে ॥ 
কলাবন হৈতে বাশ্যা উকি দিয়া চায় ৷ 
বাহির উঠানে দেখে লখাই খেলায় ॥ 


১৫ 


২ 


২২৯ 


© 
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সন্ধ্যাকালে ঝাউয়া চেড়ী গেল কলাবন । 
চোরের আকুতি তথা দেখে এক জন ॥ 
ধায়্যা গিয়া ঝাউয়! চেড়ী সনকারে কয় । 
কলাবনে কিটা লড়ে মনে পাইলু ভয় ॥ 
শুনিয়া ধাইল নাড়া সনকা বেণ্যানী । ৫ 
কলাবনে কো। নড়ে কর্ণ পাত্যা শুনি ॥ 
কলাবনে চাদ বাপা। খুস খুস নড়ে । 
লাফ দিয়ে নাড়া গিয়ে তার ঘাড়ে পড়ে ॥ 
চোর চোর বলা। তারে মারে কিল লাখি। 
চিনা পরিচয় নাহি অন্ধকার রাতি ॥ ১০ 
নাড়ার মারণে সাধু হৈল কাতর । 
আর ন! মারিহ নাড়া আমি সদাগর ॥ 
__ এতেক শুনিয়া তার রাখিল মারণ । 
_ প্রদীপ জ্বালিয়া করে সুখ নিরীক্ষণ ॥ 
পরিচয় পায়্যা হৈল সনকা লঙ্জিত । ১৫ 
ক্ষেমানন্দ বিরচিল মনসার গীত ॥ 
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শুন সদাগর কোথা সধুকর 
কহ ভুয়া পায় পড়ি । 

সাধু হেন কালে সনকারে বলে 
কালীদহে ভর! বুড়ি ॥ 

আমি নাহি জানি চেঙ্গমুড়ি কানী 
দুঃখ দিল নানা পাকে ॥ 

হৈল ভরা বুড়ি ঝাপ দিয়া পড়ি 
জল খাই নাকে সুখে ॥ 

প্রভুর বচনে কান্দে সকরুণে 
গৃহকশ্ম কিবা সাদে । 

ছয় পুত্র মৈল ভরা ডুবি হৈল 
দেবী মনসার বাদে ॥ 

বিববিনোদিনী অনস্তরূপিনী 
তারে তুমি দেহ গালি। 

তর বুদ্ধিহাস কৈলে সর্বনাশ 
আমি হৈলাম খণ্ড কপালী ॥ 

সনকার বোলে সাধু কোপে জ্বলে 
প্রসঙ্গ না কর তার। 

ছয় পুত্র মৈল ভরা বুড়ি হৈল 
তবে কি করিব আর ॥ 

পড়ি তার পায় সনকা বুঝায় 
শুন সাধু সদাগর ॥ 

মোর গর্ভবাসে খুয়য গেলে দেশে 
পুত্র হৈল লখিন্দর ॥ 

তুমি কর বাদ পড়িব প্রামাদ 
না জানি কি আর ঘটে । 


১০ 


২৫ 


২৩১ 








৩ 
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মায়ের বচনে হানে মলে মনে 
ত্রাসে না আইসে কাছে । 
ক্ষেমানন্দের বাণী রক্ষ ঠাকুরাণী 


যতেক কায়স্থ আছে ॥ 





লখিন্দরের বিবাহ-সন্দন্ধ 


পরার « 


দিবসে দিবসে বাড়ে পুত্র লখিন্দর । 

সনক! সহিত যুক্তি করে সদাগর ॥ 

দিনে দিনে বুদ্ধি বাড়ে শাপের কারণ । 

পড়িয় শুনিয়া হৈল বড় বিচক্ষণ ॥ 

সনকা সহিত যুক্তি করে সদাগর । ১ 
বিভার লায়েক হৈল পুত্র লখিন্দর ॥ 

কোথা বিভা দিব শুন সনকা বেণ্যানী । 

কিন্কর পাঠায়ে সাধু পুরোহিত আনি ॥ 

ব্রাহ্মণ দেখিয়ে তারে কৈল নমস্কার । 

বসিবারে দিল তারে আসন ্তঙ্গার ॥ ১৫ 
আসনে বসিয়ে দ্বিজ পাখালে চরণ ॥ 

সন্বস্কের প্রস্তাবে বসিল দুই জন ॥ 

চাদ সদাগর বলে জনার্দন দ্বিজ ॥ 

তুমি মোর পুরোহিত চিরকাল নিজ ॥ 

ভাল মন্দ যত কৰ্ম সভ তোমার ভার । ২০ 
এক নিবেদন করি অগ্রেতে তোমার ॥ 


২৩৪ 


মনসা-মঙ্গল, 


কোন বশিকের কন্যা আছে অবিবাহি ॥ 

সম্বন্ধ করহ তারি সহিতে লখাই ॥ 

কুলে শীলে অর্থে হবে আমার দোসর । 

ঘটক হইয়া তুমি চল তার ঘর ॥ 

তার ঘরে থাকে যদি অদন্তা দুহিতা! । « 
আমার সুন্দর লখাই বিভা দিব তথা ॥ 

এতেক শুনিল যদি দ্বিজ জনা্্দন । 

ঘটক হইয়া তিনি করিল গমন ॥ 

সাধু ধনপতি বৈসে উজানী নগরে ॥ ৮ 
আগে গিয়া উপনীত হৈল তাল ঘরে ॥ ১০ 


তথায় কাহার কন্যা! নাহি অবিবাহি । 

ধনপতি দত্ত তারে উপদেশ কহি ॥ 

আমার বচনে যাহ নিছনী নগরে । 

অবিবাহি কন্যা আছে সায় বাণ্যার ঘরে ॥ 

এতেক শুনিয়া দ্বিজ করিল গমন । ১৫ 
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দেখিয়ে উত্তম বরে কন্যা দেহ দান । 
বচন না শুন পাছে পাবে অপমান ॥ 
ঘটক বলেন বাণ্যা কর অবধান । 
চাদ সদাগর বটে তোমার সমান ॥ 
কুলে শীলে অর্থে বটে তোমার দোসর । 
অবিবাহি পুত্ৰ তার আছে লখিন্দর ॥ 
তার তুলা রূপে গুণে নাহি আন্ত বর ! 
তারে কন্যা! দেহ তুমি সায় সদাগর ॥ 
সায় সদাগর বলে তুমি যদি জান । 
গণক আনিয়া তবে দুই রাশ্যে গণ ॥ 
গণিতে পড়িতে যদি ঠিক মত হয় । 
তবে সে ইহার কথা কহিব নিশ্চয় ॥ 
এতেক শুনিয়া দ্বিজ হৃষ্ট হৈলা বড়ি । 
গণক আনিয়া ভূমে পাতাইল খড়ি ॥ 
দৈববশে ছুই রাশ্যে হইল মিলন । 
পরম হরিয হৈল দ্বিজ জনাদ্দন ॥ 
ঘটক বলেন বাণ্য! বলি তব ঠাই । 
বিধাতা লিখন বটে বেহুলা লখাই ॥ 
নিশ্চয় কহিল ইতে কিছু নাহি আন । 
লখিন্দরে করহ বেহুলা কন্যা দান ॥ 
চম্পাই নগরে বাণ্যা চাদ অধিকারী । 
তোমার ঝিয়ারী হব তাহার বৌয়ারী ॥ 
সায় সদাগর বলে শুন মহাশয় । 
মনসার পাদপস্থে ক্ষেমানন্দ কয় ॥ 


১৫ 


৯৩৫ 
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লখিন্দরের সম্বন্ধ স্থির করিয়। ঘটকের প্রত্যাগমন 
ও চীদ-সকাশ্শে বর্ণনা প্রদান 


তিপদী 
করিয়া যুগল কর কহে সায় সদাগর 
শুন হে ঘটক জনার্দদন। 
চম্পাই নগরে গ্রাম চাদ সদাগর নাম 


তাহার বহুত আছে ধন ॥ & 


ইথে কিছু নাহি আন তার পুত্রে কন্ঠ! দান 
দিব আমি কৈল অঙ্গীকার । 


কহিল সকল বিবরণ । 
শুন চাদ অধিকারী আমি নিবেদন করি 
খানিক ইহাতে দেহ মন ॥ 


তোমার আদেশ পায়া! কশ্যার চেষ্টায় গিয়া 
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সায় সদাগর নোরে অনেক বিনয় করে 
বেলা আনিল জল পীড়ি ॥ 

কথায় কথায় কহি যোগ্য কন্যা! অবিবাহি 
সম্বন্ধ না কর কোনখানে । 

সভার প্রধান বাপা। অবিবাহি তোর কন্যা! 
কহ দেখি কিসের কারণে ॥ 

সায় সদাগর বলে নিজ্ঞ তুল্য কুলে শীলে 
অর্থে হবে আমার সমান । 

যাহার বন্ধত ধন পাইলে এমত জন 


তার পুতে কন্যা দিব দান ॥ 


আমি বলি হেনকালে আছে তোর সনতুলে 
চম্পাই নগরে চাদ বাণ্যা। 


চম্পাই নগর গ্রাম চাদ সদাগর লাম 
বড় হৃষ্ট হৈল তাহা শুন্য ॥ 

গণক পাতিল খড়ি গণনা করিল বড়ি 
বেহুলা লখাই দুই নামে । 

দৈব নিৰ্ব্বন্ধ ছিল উত্তম মিলন হৈল 
নির্ণয় করিল সেইখানে ॥ 

পণাপণ নাহি তায় দানে কন্যা! দিতে চায় 
তোমার সুন্দর লখিন্দরে। 

ঘটক বলেন এত চাদ বাণ্যা হরখিত 
সনকার সন্তোষ অন্তরে ॥ 

সনক! বলেন শুন ওহে দ্বিজ জনাদ্দন 
কেমন দেখিলে কন্যাখানি । 

কতেক বয়েস তার কেমন লক্ষণ আর 


কহ বিবরণ কিছু শুনি ॥ 


১৫ 


২৫ 
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যদি কন্যা হয় ভাল আমার সদনে বল 
শুন হে ঘটক জনান্দন । 

সকল তোমার ভার কেমন লক্ষণ তার 
উত্তম করিছ নিরীক্ষণ ॥ 

শুন মিথা। নহে সাধু দেখিন্ু তোমার বধূ. 
রূপে জিনি স্বর্গ বিদ্যাধরী । 

দেখিম যতেক ঠাই তাহার তুলনা নাই 
যেন লক্ষ্মী উববশী অপ্দরী ॥ 


মুখ অকলঙ্ক শশী বচন লীধ্ষরাশি 
জলদ নিন্দিয়া কেশভার । 

কন্যা পতিত্ৰত! বটে লোটন লক্গিত পিঠে 
তুলনা দিবারে নাহি আর ॥ 

গজেন্দ্রগামিনী রাম। রূপে জিনি তিলোত্তমা 
বেহুল! নাচনী তার নাম । 

বার মাসে বার ত্রত অমাবস্যা করে কত 


১০ 


১৫ 
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চাদের নিছনী নগরে গমন ও সায় সদাগরের 
সহিত কথোপকথন 


পত্থার 


ঘটক বলেন বাণ্যা ব্যাজ নাহি আর । 
নিছনী নগরে তুমি কর আঞুসার ॥ 
কন্যাদেখা সজ্জা লহ যে হয় উচিত । 
কথাবার্তা কহ গিয়ে বেহাই সহিত ॥ ৫ 
এতেক শুনিয়! সাধু আনন্দ বিশেষ । 

হাড়ি ভর্য। নিল সাধু মলাম সন্দেশ ॥ 
বিচিত্র বসন নিল বু মূল্য যার । 

মলাম সন্দেশ সাধু নিল সাত ভার ॥ 

পুর্ণ সাজে গেল সাধু কন্যা! দেখিবারে। ১০ 
উপনীত হৈল গিয়া নিছনী নগরে ॥ 

সায় সদাগর বাণা। পালা সমাচার ৷ 

আগু বাড়াইয়া লৈল করিয়া বেভার ॥ 
সম্ভাষ! করিয়া দিল বসিতে আসন । 

একত্রে বসিয়ে কথা কহে তিন জন ॥ ১৫ 
চাদ সদাগর বলে শুনহ বেহাই । 

ঘটকের মুখে শুনে আইন তোমা! ঠাই ॥ 
নূতন কুটুম্ব তুমি প্রধান বণিক । 

কুলে শীলে অর্থে নাই তোমার অধিক ॥ 
আমার সহিত তুমি কর কুটন্িতা । ২০ 
সায় সদাগর বলে এ বোল সববথ1 ॥ 
আমারে জানহ তুমি তোমা আমি জানি । 
লখিন্দরে বিভা দিব বেহুলা নাচনী ॥ 
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চতুর ঘটক ছিল জনাদ্দন সাথে । 

তুলসী আনিয়া দিল দু জনার হাতে ॥ 
তুলসী বদল কৈল বিভার নির্ণয় । 
লখিন্দরে বেহুল। দিব সায় বাণ্যা কয় ॥ 
হেন কালে চাদ বাণ্যা কহে আর কথা । 
যদি সে তোমার কন্যা হয় পতিব্রতা ॥ 
লোহার কলাই দিবে করিয়! রন্ধন । 
সেই ধনি বিভা করে আমার নন্দন ॥ 
কুলক্রিয়াগত আছে পুরুষে পুরুষে । 

চাদ বাণ্যার কথ! শুন্য! সায় বাণ্যা হাসে ॥ 
সায় বাণ্য। বলে বেহাই পাগল অজ্ঞান । 
লোহ।র কলাই কু না যায় সিজান ॥ 
সাধুব ললাটে বলি বলায় মনসা । 

আপন কশ্যারে তুমি করহ জিজ্ঞাসা ॥ 
লোহার কলাই যদি সিজাইতে পারে । 
সেই কন্যা! বিভা দিব পুত্র লখিন্দরে ॥ 
বেহুলারে এত কথ! কহে সায় বাণ! । 
পুরের যতেক লোক সভে হাসে শুন্য ॥ 


১০ 


১৫ 





৩১ 
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এতেক শুনিয়। তার ত্রাস লাগে মনে । 
লোহার কলাই ঝিয়ে রান্ধিবে কেমনে ॥ 
মায়েরে প্রবোধ করে বেভুলাস্ন্দরী । 

বার মাস বার ত্রত অমাবস্যা করি ॥ 

আও হাড়ি সাও সর! আড়াই হাল! বেলা । ৫ 
আনিয়। আমার তরে দিব এক জন৷ ॥ 

যদি মোর মন থাকে মনসার পায় । 

রান্ধিব লোহার কলাই কত বড় দায় ॥ 

্ান করিবারে যায় বেজুল। নাচনী । 
ধ্যানেতে জানিল তথ! জগতজননী ॥ ১০ 





বেহুলাকে মনসার ছলনা 


শয্যার 


ছলিতে আপন দাসী জগতি কমলা! ৷ 

বৃদ্ধা ব্রাক্মদীবেশে তথাকারে গেল! ॥ 
ঘাটের কিনারে বুড়ী রহিল বসিয়া ৷ 
বেল! নাচনী যায় হাসিয়া হাসিয়া ॥ ১৫ 
ঝাপ দিয়া জলে পড়ে বেহুল! নাচনী । 
মনসার গায়ে লাগে গোড়ালিরণপানি ॥ 
বুড়ী বলে আ লো! তুই গেলি ছারেখারে ॥ 
চক্ষে নাহি দেখ পথ কোন অহঙ্ধারে ॥ 
বেহুলা বলেন আমি সায় বাণ্যার ঝি। ২* 
বাপের পুখুরে নাই তোর বাপের কি ॥ 


২৪২. 
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বেহুলা! বলেন বুড়ী তুমি নহে ভাল । 

না দেখে আপন দোষ মোরে মন্দ বল ॥ 
মধ্য ঘাটে বসিয়াছ পথ আগুলিয়া ৷ 
ভ্রমবশে পড়ি আমি জলে ঝাপ দিয়া ॥ 
তুমি যে বস্তাছ ঘাটে আমি নাহি জানি । ৫ 
কখন লাগিল গায় গোড়ালির পানি ॥ 

বুড়ী বলে যেবা হৈল মোর কশ্মদোষে । 

দুই জনে করি স্গান মন পরিতোষে ॥ 

কার হাতে কিবা উঠে দেখিব এখন । 
প্রতিজ্ঞ করিয়া ডুব দিল ছুই জঞন ॥ ১৬ 
মনসার হাতে উঠে শঙ্খ চন্দন । 

বেহুলার হাতে উঠে স্বর্ণ কঙ্কণ ॥ 

কঙ্ষণ দেখিয়া দেবী তারে দিল শাপ । 
বাসরে খাইবে পতি পাবে মনস্তাপ ॥ 
লোহার কলাই সিদ্ধ হবে অনায়াসে । ১৫ 
এত বলি হংসরথে গেলা নিজ দেশে ॥ 
তখনি জানিল মনে বেহুলান্থৃন্দরী । 
আমারে ছলিয়া গেলা মনসাকুমারী ॥ 

মনে অনুতাপ করি করিল ক্রন্দন । 
লোহার কলাই গেল করিতে রন্ধন ॥ ২০ 
বেলার তরে মাত! মনসা! প্রত্যক্ষ । 
রান্ষিবে কলাই ইথে নাহিক অশক্ষ ॥ 
আড়াই হাল! কাচ! বেল! নয়া হাড়ি সর । 
ছ বুড়ি লোহার কলাই তাহে দিল ভরা ॥ 
মনে মনে জপ করে মনসার ধ্যান । ২৫ 
মনসা চিন্তিয়া মনে জ্বালিল উনান ॥ 





মনসার ভ্রাগরণ পাল! ২৪৩ 


আড়াই উকাল জালে আড়াই নিসিষে । 
লোহার কলাই রান! রান্ধিল হরিবে ॥ 
মনেতে মনস! তারে করিল! কল্যাণ । 
লোহার কলাই হৈল অল্পের সমান ॥ 
লোহার কলাই যদি হইল রন্ধন । 
চাদরে আনিয়! দিল সায়ের নন্দন ॥ 
লোহার কলাই দেখি সাধু পরিতোষ । 
পতিন্রতা। বটে কন্যা নাহি কোন দোষ ॥ 
সব্বথা আনার পুত্রে কন্যা দেহ দান । 
তুমি আমি ছুই এক ইথে নাহি আন ॥ ১* 
বিভার লগ্র নির্ণয় করিল সেইখানে । 

ঘটক সহিত পুরোহিত জনার্দনে ॥ 

পুত্রের সম্বন্ধ করি চাদ সদাগর । 
অবিলম্বে আল্য সাধু আপনার ঘর ॥ ১৭ 
আসিয়া যতেক কথা৷ সনকারে কয় । 

লখাই সম্বক্ষ আজি করিল নিশ্চয় ॥ 





সনকা-কর্ক চাদকে সাস্তৃন৷-দান 
পয়ার 

সনক! কান্দিয়া! বলে শুন সদাগর । 

মনসা সহিত বাদ কর নিরস্ত্র ॥ 

ছয় পুত্র মৈল মোর মনসার হটে । ২০ 

পরিণামে নাহি জানি মোর কিব! ঘটে ॥ 





২৪৪ 





মনসা-সঙ্গল 


সনকার বোলে বলে চাদ সদাগর । 
হেতালের ঠেঙ্গায় কানীর ভাঙ্গিব পীজ্ঞর ॥ 
সনকা বলেন বাণ্য। গেলে ছারেখারে ৷ 
দেবতা সহিত বাদ কোন মুখে করে ॥ 
দেবতার বচনে সকল হয় লয় ॥ « 
দেবতার বৈরী চিরকাল নাহি রয় ॥ 

যেই দেবতার হটে হৈল সব্কবনাম্শ ॥ 
আবধালে শুনহ পুরাণ ইতিহাস ॥ 

রাবণ ধরিয়াছিল জানকীর কেশে । 

সীতার সম্পাতে রাজ্ঞা মরিল সবংশে ॥ ১” 
বিশালাম্ষ্রী নামে মহাসায়া হিমাচলে। 
শুস্ত নিশুস্ত তারে নিতে চাহে বলে ॥ 

এই হেতু নাশ হৈল অস্্ররের বংশ । 
হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু মধূবংশ ॥ 

ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় অগ্নি কৈলে হাতে ৷ ১৫ 
বিদ্যামানে দেখ হস্ত পোড়! যায় তাতে ॥ 
কাল সর্প ধরে যেই হৈয়া! মস্ত্রহীন । . 
দেবতা যাহার বৈরী তার দিন ক্ষীণ ॥ 
এতেক বুঝায় রামা সনক! বেণ্যানী । 
সাধু বলে কি করিবে চেঙ্গযুড়ি কানী ॥ ২ 
যেই দিন বিবাহ করিব লখিন্দর । 

তাহা লাগি গড়াইব লোহার বাসর ॥ 
কিন্কর পাঠায়া সাধু বিশ্বকণ্মা ডাকে । 
ক্ষেমানন্দ বলে দেবী কুপা কর মোকে ॥ 








© 


মনসার জ্ঞাগরণ পালা 


লোঁহবাসর-নির্শ্মাণে বিশ্বকর্শ্মার নিয়োগ 
ত্রিপদী 


মনসার ভয় জানি বিশ্বকশ্মা ডাকি আনি 
আরতি দিলেন সদাগর । 


বলে সাধু জোড় হাতে সপ্ততাল পর্বতে 
নিশ্মাইবে লোহার বাসর ॥ 
উন্তম গঠন ভালে লিখন করিহ চালে 


পিপীল্যা যাইতে যেন নারে । 
কশ্মারে বিশেষ কয় ইহাতে অনেক ভয় 
পুত্রবধূ বঞ্ষিব বাসরে ॥ 
শুন বিশ্বকশ্দরা মহাশয় । 
সাতালি পর্ববতে বড় লোহার বাসর গড় 
আমার সম্ভোষ তবে হয় ॥ 
লক্ষ মণ লোহ! আনে কামিল্যার।বিষ্ধামানে 
কামিল্যা পর্বতে গিয়া চড়ে । 


নানা অস্ত্র সঙ্গে আছে লোহা কাটে লোহা াছে ১৫ 


২৪৫ 
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২৪৬ ননসা-মঙ্গল 


দ্ধার রাখিল ভাল বিষম কপাট দিল 
বিষম কুলুপ তাহে সাজে । 

করিয়া লোহার পাট! দিল চারি চৌকাঠ। 
বজ্ঞসম গঠন বিরাজে ॥ 

কামিল্যা বাসর গড়ি আইল সাধুর বাড়ী ৫ 
বসন ভূষণ পুরস্কার ৷ 

নানা রত্ন ধন পায়্য। বিশ্বকম্মা তুষ্ট হয়্যা 
নিজ পুরি চলে আপানার ॥ 


মনসার আদেশে বিশ্বকশ্মা-কর্ভুক লৌহবাসরে 
সর্প-গমনের পথ-নিশ্মাণ 


বাসর নিশ্াণ হৈল অনস! ধিয়ানে পাইল 
কামিল্যারে আগুলিল পথে । ১০ 
ভাল হৈল মনে সাধ খুচিল চাদের বাদ 
আজি বাদ তোমার সহিতে ॥ 
দেবীর বচন ডরে কামিল্য! বিনয় করে 
দণ্ডাইয়| মনসার আগে । 
র চিত. ১৫. 





মনসার জাগরণ পালা 


লোহার বাসরে সাধু, শুয়াইব পুত্রবধূ 
তাহে আমি দিব মনস্তাপ । 
পুনরপি ফিরে যাবে তাহাতে সুড়ঙ্গ দিবে 


যাহাতে যাইতে পারে সাপ ॥ 

দেৰীর বচন ভয় কামিল্য! তাহারে কয় 
আজি মোর নাহিক নিস্তার ৷ 

বসন ভূবণ পায়্য। আইন্ু বিদায় হৈয়া 
কেমতে যাইব আর বার ॥ 

দেবী বলে তার ঠাই না গেলে এডান নাই 
নহিলে জানিবে পরিণামে ৷ 

যদি বলে সদাগর কেন আলো বিশ্বস্তর 
কহিবে আইনু কিছু কামে ॥ 

বিষম দেবীর মায়া বিশ্বকৰ্ম্ম। তথ! গিয়া 
বাসরে মারিল অক্ত্রাঘাতে | 

লোহার দেয়াল ফুড়ি দিলেক অঙ্গার গুড়ি 
স্তার সঞ্চার রহে পথে ॥ 

কানিল্য। আইল ঘর তথা চাদ সদাগর 


মনসা চরণ আশে 
স্বপনেতে দিলা যারে গীত ॥ 


১৫ 


২৪৭. 





২৪৮ অনসা-মজল 


কাজল৷-কৰ্ত্ৃক টোপর-নিশ্মাণ এবং মনসার 
আদেশে সর্প-অঙ্কন 
পয়ার 
কামিল্য! বিদায় হয়ে গেল নিজ পুরী । 
কাজলারে ডাকিলেন চাদ অধিকারী ॥ 
কাজল! আনিয়। সাধু তারে দিলা পান । 
কাজলা মাল্যানী করে টোপর নিশ্মাণ ॥ 
নান। চিত্র লিখে তাহে লিখে নানা ফুল । 
সোনার টোপর রূপে হেম সমতুল ॥ 
একে একে লিখে তাহে যতেক দেবতা । 
হংস বাহনে লিখে চতুন্মখ পাতা ॥ 
বুষে শশিচুড় লিখে গরুড়ে গোবিন্দ । 
হরিণে পবন লিখে এরাবতে উত্তর ॥ 
কুবের বরুণ যম দশদিক পাল । 
গগণ পবন ঘোর নন্দী মহাকাল ॥ 
নানা চিত্র করে তাহে কাজল। মালযানী । 
সভে মাত্র নাহি লিখে মনসার ফণী ॥ 
নাগ রাশ্যা লখিন্দর জানে সবর্বলোক । 
বুড়া কালে সাধু পাছে পায় পুত্ৰশোক ॥ 
তে কারণে নাহি লিখে মনসার সাপ । 
মনসার মনেতে বাড়িল মনস্তাপ ॥ 
আপনি মনসা গেল কাজলার বাড়ী । 
দুই পুত্র খায়্যা তোরে করি আটকুড়ি ॥ 
ত্রিভুবনের চিত্র আছে মউড়ে লিখন । 
তার মধ্যে কাল সর্প নাহি কি কারণ ॥ 
কুমারী দেবতা দেখা উপহাস কর । 
খরতরি বিষহরি মনে নাহি ডর ॥ 


ঞ 


১৫ 


2৫ 
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মনসার জাগরণ পালা 


কাজল! বলেন মাতা হও গো! বিদায় । 
লুকাইয়া কাল সর্প লিখিব উহায় ॥ 
এত শুনি মনসা গেলেন নিঙ্জ রথে | 
লুকাইয়া কাল সর্প লিখিল তাহাতে ॥ 
মনস। কুমারী গেল সিজুয়া! শিখর । 
কাজল! মাল্যানী গেল যথা সদাগর ॥ 
মউড আনিয়া দিল সাধু সন্গিধান । 
নান। ধনে সাধু তারে করিলা সম্মান ॥ 





চাদ-ভবনে বণিকদের আগমন 


পুবেব কুটুম্ব সভ পাইয়াছে বার্ন । 
সাধুর ভবনে সভে করিল গমন ॥ 
বৰ্ধমান উল্জানী সমাজ সপ্রগ্রাম । 
যতেক বণিক আল্য কত লব নান ॥ 
ধনপতি আলা লক্ষপতির জামাত । 
বহুত বণিক সঙ্গে বড়ই মহত্তা ॥ 
বৰ্ধমান হৈতে আল্য ধূসদত্ত বাণ্য৷। 
সমাজ সমেত চলে নিমন্ত্রণ শুন্য ॥ 
রামরায় রামদত্র হরি সাউ চলে । 
সনাতন শ্রাহরি সুরারি কুতূহলে ॥ 
জনাদ্দন জগন্নাথ জগদীশ আর । 
কালিদাস শ্রীনিবাস ভগবান সার ॥ 
নীলান্বর চলে লক্ষপতির তনয় । 
যাদব মাধব চলে দ্রুত কথা কয় ॥ 





২৪৯ 


১৫ 
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মনসা-মঙ্গল 


গোপাল গোবিন্দ তারা চলে ছুই ভাই । 
অনস্ত অচ্যুত চলে নিমন্ত্রণ পাই ॥ 
বংশীদত্ত শিবসেন শঙ্কর বণিক । 
রামকুণ্ড হরিসেন আইল অধিক ॥ 
শঙ্খদত্ড আল্য চাদ বাণ্যার শ্বশুর । 
অনেক বণিক সঙ্গে দোলায় ঠাকুর ॥ 
চৌদ্দশ বণিক চলে যাহার সহিত.। 
চম্পাই নগরে গিয়া হৈল উপনীত ॥ 
বহুত বণিক শাল্য চম্পাই নগর । 

বর সাজ সাজ্ে হেথা বর লখিন্দর ॥ 
হরিদ্রা মাখিয়া হৈল কাঞ্চনের জ্যোতি । 
পরিধান করিল পবিত্র পীত ধুতি ॥ 
চাপিয়া পাটের দোল! লখিন্দর চলে । 
চাদের প্রকাশ যেন গগন মণ্ডলে ॥ 
জনক জননী বন্দে বর লখিন্দর । 
যাইতে গোধিকা ডাকে মস্তক উপর ॥ 
দৈবের কারণে তাহা কেহ নাহি শুনে । 
সনকা। দিলেক চুন্ব বরের বদনে ॥ 
পশ্চাতে নিবসে কাল লখিন্দর চলে । 
ক্ষেমানন্দ বলে আজি না জানি কি ফলে ॥ 


১৫. 


৯৯ 








মনসার জাগরণ পালা 


লখিন্দরের বিবাহোদ্দেশে গমন 


ত্রিপদী 

চাদ সদাগর হরিষ অন্তর 
চলে পুত্ৰে বিভা দিতে । 

কুলে ধিকাধিক অনেক বণিক 
চলিল তাহার সাথে ॥ 

মধুর মাদল বাজে খেমখোল 
অনেক বাজন! সঙ্গে । 

সবন সমাবেশে পরম হরিষে 
আপন। পাসরে রঙ্গে ॥ 

দেশ দেশান্তর নিছনী নগর 
তাহে কৈসে সায় বাপা।। 

বর লখিন্দর , পরম সুন্দর 
বেভুলা। স্থুন্দরী কন্যা ॥ 

হৈল সন্ধা বেলা ফেলা। মারে ঢেলা 
যত নগরিয়! ছেল্যা ৷ 

যত ছেল্য৷ মেলি রাখিল খাটলি 
আঠার বেকতা বলা। ॥ 

কর পশারিয়া পথ আগুলিয়া 
আঠার বেকতা পড়ে । 

ব্যক্ত হস্তুমতি অখিলের পতি 
রাম অযোধ্যার গড়ে ॥ bel 

লক্ষণের বেকতি বীর হম্তুমতি 
শিবের বেকতা গরু । 

কানায়ের বেকতি রসবৃন্দাবন 

যিনি বাঞ্ছাকলতরু ॥ 


১৫ 


২৫ 








অনসা-মঙ্গল 


নন্দী মহাকাল গুরা। ক্ষেত্র পাল 
বেকত! করিয়া গণি । 

রাবণের বেকতি বীর কুম্তকর্ণ 
যারে ত্রিজগতে জানি ॥ 

দিবসের বেকত! সুৰ্য্য দিবাকর 
নিশির বেকতা। শশি । 

নারদের বেকতা ঢে"কি পক্ষিরাজ 
যাহে চাপে মহাখবি ॥ 

স্বর্গের বেকৃতি ইন্দ্ৰ স্বরপতি 
গোলকের বেকতি গৌরী । 

অনম্ত রসাতলে বেকতা পাতালে 
তিনি সবব সায়া ধরি ॥ 

বলির বেকতা অনস্থ বাস্টকি 
যার দশ শত ফণা । 

শঙ্গা ভাগীরথী পরম বেকতি 
যাহে তরে পাপী জলা ॥ 

উত্তরের বেকত! গিরি হিমাচল 
পূর্বের বেকত। ভান । 

পশ্চিম সঙ্গমে বৈদ্ছানাথ নামে 
তিনি বাক্ত কৈল তম ॥ 

আদি অস্ত জানি বেকত বাখানি 
ধৰ্ম্মপদে যার মতি । 

যমের বেকতা প্রবল মহিষ 
তোমার সদনে কথি ॥ 

আইলা হরিণে চাপিকা! পবনে 


যতেক বেকত! তিনি । 


১৫ 


২৫ 





মনসার জ্ঞাগরণ পালা 


চাদ সদাগর হরিব অন্তর 
আঠার রেকত। শুনি ॥ 

আঠার বেকতা শুনি সদাগর 
বলে দিব পুয়া পান । 

মনসা চরণ করিয়া ভাবন ৫ 


ক্ষেমানন্দ রস গান ॥ 


নিছনী নগরে বরপক্ষের উপস্থিতি ও বেহুলার 


বিবাহ-সভ্জ। 
পয়ার 


যতেক বর্যাতিগণ হরিষ শরম্তর । 

নিশিযোগে পাল্য গিয়া নিছনী নগর ॥ 

মধুর মাদল বাজে কড়া পড়া সানী । ১৭ 
কসর স্থুন্দর বাজে হরি হরি ধ্বনি ॥ 

দণ্ডিম মন্ুরি বাজে রসাল মৃদঙ্গ । 

ঝঞ্চরি ডিঞ্ডিম বাজে পিনাক স্ুরঙ্গ ॥ 

কন্যাতি বর্যাতি পথে হৈল হুড়াভুড়ি ৷ 

কন্দল করিয়া পথে নিভাল দেউটী ॥ ১৫ 
অমল! ফেলাইয়া দিল গুড় চাউলি। 

জামাতা দেখিয়া সায় বাশ্যা উতরোলি ॥ 

যতেক বণিকের নারী বয়সে কিশোরী । 

দেখিয়া সস্তোষ বড় অমল! সুন্দরী ॥ 

সুনীল! স্থভদ্র! নীলা! বাশের তনয়! । ২৯ 
চিত্রবতী কৌশল্যা আইল বিজয়া ॥ 


২৫৩ 





মনসা-মক্রল 


রুক্মিণী রোহিলী রতি সতী সত্যভামা । 
পাৰ্ব্বতী তুলসী নারী আর তিলোত্তমা ॥ 
তার! হীরা আলা আর যশোদা যমুনা । 
হীরা লীলা হরিপ্রিয়া সর্ব্বাণী মদনা ॥ 
আইল ইন্দ্রাণী নারী শচী রূপকলা । 
প্রসল্প বদন সভে সোহাগ কমলা ॥ 
দৈবকী জৌপদী কুন্তী আইল রমণী । 
সীত। গঙ্গা স্থলোচন!| ভরত জননী ॥ 
যতেক রমণী সঙ্গে চপল গমন । 

এক চক্ষে কোনজন দিয়েছে অপ্চান ॥ 
অপর অঞ্জন দিয়ে ত্বরা কলি সাজে । 
এক পদে পাশুলি কেহ তাড় অৰ্ধভূজে ॥ 
স্ররতরঙ্গিণী কেহ নাহি দেই গলে। 
এক কর্ণে কর্ণপুর বিপরীত দোলে ॥ 
নগরে নাগরী যত আলা তরাতরি । 
বেহুলার রূপ তারা সভে মিলি করি ॥ 
হরিদ্রা বাটিয়া দিল বেলার গায় ॥ 
নারায়ণ তৈন্দ দিল তাহার মাথায় ॥ 
সোণার;চিরনী দিয়া আচড়িয়া কেশ । 
বিবিধ বিধানে তার! সভে করে বেশ ॥ 
কুম্তল বাধিল তার মুকুতার ভোরে ॥ 
নবীন জলদ যেন জিনি পায়োধারে | 
লক্ষ্মীকূপ! বেহুলা লক্ষণ আছে ভাল । 
পূণিমার চন্দ্র জিনি মুখ কৈল আলো! ॥ 
নানা আভরণ পরে যেখানে যে সাজে । 
রতন পাশুলি দিল চরণ পক্ষে ॥ 


১৫ 


২৫ 





মননার জাগরণ পালা 


শুভক্ষণ দুই জন গন্ধ অধিবাস । 
ক্ষেমানন্দ বলে দেবী রিপু কর নাশ ॥ 


লখিন্দরে কন্যা-সম্প্রদান ও স্্রী-আচার 


মঙ্গলরাগ 


বসিল পুরোহিত করিল স্ববনীত 
যুগল মৃন্ময় ঘটে । 

করিয়া! আচমন স্ৰন্তিক বচন 
স্থর্যা সোম জোড় পুটে ॥ 

পূজিয়ে গজ্জানন অপর চারি জন 
পূক্তিল অধিবাস কালে । 

গৌরী পদ্মাবতী শচী মেধাসতী 
পূজেন বড় কুতূহলে ॥ 

বিজয়া জয়া পূজে সোন! দিয়! দ্বিজে 
স্বাহ। স্ৰধ শাস্কিবতী । 

ধুতি বস্তু আদি পূঞ্জেন যথাবিধি 
মঙ্গল অধিপতি ॥ 

পুজিয়ে মাতৃগণ বসুর পুজন 
দিলেন ধারা যথাবিধি। 

নান্দীমুখ করি হরিষে অধিকারী 
পাত্র ফেলাইয়া দিল দধি ॥ 

বেল! লখিন্দরে স্তর বান্ধে করে 
সঘনে পড়ে জয়ধ্বলি । 

বাজে পড়া দণ্ডি মঙ্গলিল হাণ্ডি 
হর্রিষপূর্ণ সনাতনী ॥ 


২০ 





২৫৬ 


বেহুলা সুন্দরী মঙ্গলিল হাড্ডি 
লখাই ঢাকে সাতবার । 

হইয়া হরফিত, করিল সর্ববনীত 
তন্তু সুত্ৰ চারিদিকে তার ॥ 

অমল! হরবিতে বরণ করিতে 
লইয়। বধের ডালা । 

গন্ধ চন্দন অনেক আয়োজন 
রমণী বেষ্টিত গেল! ॥ 

প্রথমে গিয়া তথা বরিতে জামাতা! 
নিছিয়া ফেলিল পান । 

চরণে দধি ডালি দিলেন অঞ্জলি 
মাণিক অন্গুরি দান ॥ 

দেবীর হরিতাল সময় বেড়াজাল 
কপালে পুরি তাহ! দিল । 

হাই হামলাতি কালিয়! বিছাতি 
প্রদীপ আচ্ছাদন কৈল ॥ 


বরের মাল! আনি আপন গলে ধনী 
দিলেন হরবিত হৈয়া॥ 

লোচনে লোচনে হৈল দুই জনে 
বর রহে স্বর্গ চায় ॥ 





১০. 


১৫ 








মনসার জাগরণ পালা 


হরিব অন্তরে বেহুলা! লখিন্দরে 


ছামানি করে ছুই জনে ॥ 


মনসা রখথভরে সুন্দর লখিন্দরে 


ফেলি নারে মোহবাপ । 


মনসা চরণ পরম কারণ 


কেতকা। দাসেতে গান ॥ 





লখিন্দরের প্রতি মনসার মোহ-বাণ নিক্ষেপ 


পদ্মার 
কক্ুণ। 


কান্দেরে বর্যাতিগণ সঝর ঝরে। 
লখিন্দর মৈলরে কি লৈয়| যাব ঘরে ॥ 
লখিন্দরে মনস! মারিল মোহবাণ । 
ছামানি করিয়ে হাতে হরিল গেয়ান ॥ 
কম্যাতি বর্যাতি কান্দে হইয়। কাতর । 
কেন দেবী সনে বাদ কৈলে সদাগর ॥ 
ধুলায় লোটায়্য কান্দে কন্যাতি বর্যাতি । 
রক্ষ রক্ষ ক্ষন দোষ জননী জগতি ॥ 
বেহুল! মনসার দাসী কোন কম্ম কৈল। 
লইয়া শতেক এয়ো জাত পাতাইল ॥ 
সিংহাসনে বসিয়া কি কর মহেশের ঝি । 
পাখি কর্যা খৈ কল! দধি আশ্(ছি ॥ 
নমে। দেবী ভগবতী হরের দুহিতা । 
আপনি ব্ৰহ্মাণীরূপে ব্রহ্মার দুহিতা ॥ 
লক্ষ্মীকূপা হৈলে নারায়ণ পরিতোষে । 
সরস্বতী হৈয়া তার বৈস বামপাশে ॥ 


৩৩ 


২৫৭ 


৫ 





মনসা-মঙ্গল 

শচীরূপা হৈয়া তুষ্ট কর সুরপতি । 
শক্ষরের শিবা তুমি মদনের রতি ॥ 
অযোনি সম্ভব! তুমি সাবিত্রী দায়িনী । 
তোমার চরণ বিনে অশ্য নাহি জানি ॥ 
বেহুলার বিনয়ে দেবী হৈল! পরিতোষ 
সন্বরিলা মোহবাণ ক্ষমা কৈল! দোষ ॥ 
পুনরপি উঠে বালা পাইয়! প্রাণ দান। 
দেখিয়া যে চাদ বাণযার উড়িল পরাণ ॥ 
মনসার দাস দাসী বেহুলা লখাই । 
ক্ষীর ভোজন দোহে কৈল সেই ঠাই ॥ 
তিলেক না থাকে সাধু মনসার ডরে। 
পুত্ৰ বধূ শোয়াইবে লোহার বাসরে ॥ 
চাদ সদাগর বলে শুন হে বেহাই । 
আমারে বিদায় কর নিচ্ছ দেশে যাই ॥ 
সায় বাণ্যা বলে আজি করহ বিশ্রাম । 
রজনী বঞ্চিয়া কালি যাও নিজধাম ॥ 
এতেক শুনিয়! তবে বলে অধিকারী । 
আম! সনে বাদ করে জয় বিষহরি ॥ 
ছয় পুত্র মৈল মোর মনসার হটে । 
পরিণামে নাহি জানি আর কিব! ঘটে ॥ 
অবিরত মনে করি মনসার ডর । 
সাতালি পর্বতে কৈলু লোহার বাসর ॥ 
আজি লৈয়া শোয়াইব পুত্র বধূ তাতে । 
আমারে বিদায় তুমি কর হরষিতে ॥ 
এতেক শুনিয়! তারে বলে সায় বাপ্যা । 
তোমার পুত্রেরে আমি দান কৈলু, কন্যা ॥ 


১০. 


১৫ 


২০ 


ভি 


মনসার জাগরণ পালা 


তুমি বিসম্কাদ কর মনসার সনে। 
এইখানি ভাবি আমি ভীত হৈলাম মনে ॥ 
চাদ বাণ্যা বলে তোমার তারে নাহি ভয় ॥ 
আমারে বিদায় কর তবে ভাল হয় ॥ 
কোলাকোলি আলিঙ্গন বেহাই বেহাই । 
চাপিল পাটের দোল! বেভুল! লখাই ॥ 
বেহুল। লাগিয়ে কান্দে অনল! বেণ্যানী । 
ছ ভায়ের কোলে তুমি দুলাল বহিনী ॥ 
নিকটে তোমার তরে না মিলিল বর । 
কেমনে পাঠাব ঝিয়ে দেশ দেশাস্তর ॥ 
সঙ্গের খেলুয়! সভ বেড়িছে কান্দিয়া । 
কোথাকারে যাহ আমা সভারে এড়িয়। ॥ 
কোন দেশে যাও গে। আসিবে কতদিনে । 
কেমনে রহিব মোর! তোমার বিহনে ॥ 
বেহুলা নাচনী প্রবোধিয়া সভাকারে । 
শুভক্ষণে যায় রাম! দোলার উপরে ॥ 

বর কন্যা! যাইতে বাজে ব্যাল্লিস বান্ধন! । 
দেখিতে ধাইল যত নগরের অঙ্গনা ॥ 

পুত্র বধূ লৈয়া সাধু নিজ দেশে যায়। 
হংসরথে বিষহৃরি দেখিবারে পায় ॥ 
মনসার ভয় সাধু মনে মনে গণি ॥ 

ইথে তুঃখ দেয় পাছে চেঙ্গমুড়ি কাণী ॥ 
মুখেতে কৌতুক সাধু হৃদয়েতে দুঃখ । 
প্রভাতে উঠিয়া কালি কুড়াব যৌতুক ॥ 


১০ 


২৫৯ 


২৬০ 


© 


মনসা-মঙ্গল 


লখিন্দর ও বেহুলার লৌহবাসরে শয়ন 


পুত্র বধূ সদাগর না লইল ঘরে। 
সেইরূপে শোয়াইল লোহার বাসরে ॥ 
বেহুল! লখাই শুইল স্বর্ণের খাটে । 
দেবীর মায়ার হেতু বিপরীত ঘটে ॥ 
উজ্জল প্রদীপ জ্বলে জাগে ধন্বস্তরি | 
কঙ্ক কুরল শিখী নেউল প্রহরী ॥ 
সাতালী পর্বতে লোহার বাসর ঘরে । 
তাহাতে খেলায় পাশ! কন্যা! আর বরে ॥ 
রজতের চাদ হস্তী পুরটের পাশা | 
লখাই ফেলিল দান দশ দশ ভাষা ॥ 
বেহুলা দেবীর দাসী দুই চারি ডাকে । 
লখাই হারিব দান পড়ে এই পাকে ॥ 
পাচরি চৌপঞ্চ ঘন ডাকিলেক বাল! । 
নাহি পড়ে ভাল দান পুরুষের খেলা ॥ 
বিদ্ধ বিদ্ধ ডাকিলেন বামর্থয বামর্খ্য । 
জিনিল সকল চাল সুন্দরী স্মুরঙ্গ ॥ 
নিদ্রার আলস্ত হৈল দুই জলে শুতি। 
মনে মনে জানিলেন জননী জগতি ॥ 
করেন বিশেষ যুক্তি নেত সখী সনে । 
সাধহ আপন কাজ ক্ষেমানন্দ ভনে ॥ 


১৫ 


© 


মনসার জাগরণ পালা 


দেৰীর নিকট সর্পের গমন 
ত্রিপদী 
দেবী বিষ বিনোদিনী ডাকিলা যতেক ফণী 
খাইতে স্বন্দর লখিন্দর । 
বাস্থকি আদেশে চলে যত ফণী রসাতলে 
উপনীত দেৰীর গোচর ॥ 


মনসা ডাকিল শুনি আইল যতেক ফণী 
পরম হরিষে পুগুরীক । 

পঞ্চমুখ এক স্বন্ধ দেখিয়া লাগয়ে ধন্ধ 
ঘোর দন্ত বয়ান অধিক ॥ 

হিন্দূল বরণ অঙ্গ চলে সপ মহীজঙ্গ 
মহাকাল রিপুর সমান । 

চলিতে পাতাল ফণী কুলু কুলু শব্দ শুনি 


যোগে যোগী হারাইল ধ্যান ॥ 
চলে সর্প অচিরাত ফণিগণ লৈয়া সাত 


ফটিক লোচন তাল জঙ্গ । 
পুর্ব আরাধন ফলে কেতকা। দাসেতে বলে 
দেখিয়া দেবীর হৈল রঙ্গ ॥ 
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সাতালি পর্বতে লোহার বাসরঘর । 
তাহে শুয়্যা নিদ্রা যায় বেহুলা লখিন্দর ॥ 
বিষম লোহার ঘর লোহার কপাট । 
ছরস্ত প্রহরী জাগে যাইতে নাহি বাট ॥ 
লখিন্দরে খাইতে পারিবে যেই জনে । 
সে জন উঠাহ পান মোর বিদ্যামানে ॥ 
সরোবর সম যার প্রসারিত শুণ্ড । 
বাসরে যাইতে তার! হেট করে মুগু ॥ 
সিয়র চাদ! ছাতারিয়! নাগ চশ্মকস! । 
বাসরে যাইতে তারা না করে ভরসা ॥ 
হেন কালে উঠি বলে সর্প বক্ষরাজ ॥ 
আমারে আরতি দেহ সিদ্ধ করি কাজ ॥ 
পুষ্প পান দিয়! দেবী পাঠাইল তারে । 
বঙ্করাজ্ঞ ফমী গেল প্রথম প্রহরে ॥ 
কপাটের আড়ে থাকি উকি দিয়া চায় । 
বেলার নিদ্রা নাহি দেবীর কৃপায় ॥ 
কপাটের আড়ে দেখে ভীষণ ভুজঙ্গ । 
চমকি বেহুলা উঠে নিদ্রা হৈল ভঙ্গ ॥ 
ব্যথিত করিল তারে মধুর বচনে । 
কাঞ্চনের বাটি দিল কাচা ছুগ্ধ সনে ॥ 
বেন্ুলা বলেন খুড়া কোথা আছ তুমি । 
তোম। সভা ন। দেখিয়া নিত্য কান্দি আমি ॥ 
অবিরত মনে কত গণিব হুতাশ । 
আমার কঠিন বাপ না করে তল্লাস ॥ 
মনে কিছু না করিহ সেই অভিমান । 
কাঞ্চন বাটিতে কর কাচা দুগ্ধ পান ॥ 
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এতেক শুনিয়! সাপ বড় লজ্জা পায়্যা ৷ 
কাচা ছগ্ধ পান করে হেঁটমুগু হয়্য! ॥ 
বেহুল! না করে ভয় মনসার দাসী । 
সর্পের গলায় দিল সুবর্ণ সাড়াসি ॥ 
ক্ষীর অমৃত খাও বলি যে তোমারে । 
সুখে শুয়া। নিদ্রা যাও হড়লী ভিতরে ॥ 
বঙ্করাজ বন্দী হৈল বিষম বন্ধনে । 

দেবী বলে কেন না আইল এতক্ষণে ॥ 
বুদ্ধি বল নেত গো! উপায় বল মোরে । 
েহুল। নাচনী বুঝি নাগ বন্দী করে ॥ 
দুই প্রহর রাত্রি যখন গগন মণগুলে। 
কালদস্ত ফণী পাঠাইল হেন কালে ॥ 
কপাটের আড়ে থাকি উকি দিয়! চায় । 
বেহুলার নিদ্রা নাহি দেবীর কৃপায় ॥ 
কপাটের আড়ে দেখি ভীষণ ভুজঙ্গ । 
চমকি বেহুলা জাগে নিদ্রা হৈয়! ভঙ্গ ॥ 
ব্যথিত করিল তারে মধুর বচনে । 
কাঞ্চনের বাটি দিল কাচা দুগ্ধ সনে ॥ 
বেহুলা বলেন জ্যেঠা কোথা থাক তুমি। 


তোমা সভা! না দেখিয়া নিত্য কান্দি আমি ॥ 


অবিরত মনে কত গণিব হুতাশ । 

আমার কঠিন বাপ না করে তল্লাস ॥ 
মনে কিছু না করিহ সেই অভিমান । 
কাঞ্চন বাটিতে কর কাচা দুন্ধ পান ॥ 
এতেক শুনিয়া! সর্প বড় লজ্জা পায়্যা । 
কাচা ছগ্ধ পান করে হেট মুণ্ড হয়্যা ॥ 
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বেহুল! না করে ভয় মনসার দাসী । 

সপ্পের গলায় দিল স্বর্ণ সাড়াসি ॥ 

ক্ষীর অমৃত খাও বলি যে তোমারে । 

সুখে শুয়্যা নিদ্রা যাও হড়লী ভিতরে ॥ 

দুই নাগ বন্দী হৈল তুই পর রাতি। € 
উদয়কাল নাগ তবে পাঠাইল জগতি ॥ 

বিষম লোহার ঘরে গেল উদয়কাল । 

ভুজঙ্গ দেখিয়া রামা পাতে মায়াজাল ॥ 
কপাটের আড়ে থাক্য। উকি দিয়া চায় । 
বেছুলার নিদ্রা নাহি দেবীর মায়ায় ॥ ১০ 
ব্যথিত করিল তারে মধুর বচনে । 

কাঞ্চনের বাটি দিল কাচা দুগ্ধ সনে ॥ 

বেল! বলেন কেট! দাদ! আইলে গে! । 

এত দিনে জানিলাঙ বাপের আছে পো ॥ 
রাত্রি দিন কান্দি আমি না দেখি সোদর । ১৫ 
অভাগিনী বন্দী হৈম্থ লোহার বাসর ॥ 

মনে ন! করিহ কিছু সেই অভিমান । 
কাঞ্চনবাটিতে কর কাঁচা দুক্ধ পান ॥ 
এতেক শুনিয়! সৰ্প বড় লঙ্জা পায়্য। । 
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তিন নাগ বন্দী হৈল রাত্রি তিন পর । 
হেন কালে জাগিল বল্লভ লখিন্দর ॥ 
বেহুলা! বলেন প্রভু না জানি কি ঘটে । 
ভাগ্যে প্রাণ বাঁচে আন্ডি মনসার হটে ॥ 
হের দেখ তিন সর্প উঠেছে পর্বতে । 
বাসরে আসিয়াছিল তোমারে খাইতে ॥ 
সাপিনী দেখিয়া মোর নিদ্রা হৈল ভঙ্গ । 
স্বর্ণ সাঁড়াসী দিয়! বান্ধিল ভুজঙ্গ ॥ 
এতেক শুনিল! যদি বেহুলার ঠাই । 
ক্ষুধায় আকুল হৈল দুল্প'ভ লখাই ॥ 
লখিন্দর বলে প্রিয়ে শুন মোর বাণী । 
ক্ষুধায় বিকল মোরে লাগে ভোক্‌ছানি ॥ 
তৃষ্ণায় শুকায় প্রাণ মুখে উঠে ধুলা । 
কেমনে বাচয়ে প্রাণ শুনলে! বেহুলা ॥ 
রাত্রির ভিতর যদি করাহ ভোজন । 
তবে সে রহিব প্রিয়ে আমার জীবন ॥ 
না জানি কি হয় মোরে দৈবের ঘটন ৷ 
প্রাণ কেমন করে মোর করাহ ভোজন ॥ 
বেহুল। কান্দিয়ে বলে শুন প্রাণনাথ । 
লোহার বাসরে বন্দী কোথা পাব ভাত ॥ 
কপালে লিখন আছে সেই বোল সাচা। 
মনসার পাদপদ্দ কেবল ভরসা ॥ 
মঙ্গল্যা তুল ছিল সঙ্গল্যা হাড়ি। 

তিন নারিকেল দিয়া সাজ্জাইল তিয়ড়ি ॥ 
নারিকেল জল দিয়া লইল ভাভানি ॥ 
বাঁসরে রক্ষন করে বেহুলা নাচনী ॥ 
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নেতের আচল চিরি জ্বালিল আগুন । 
তথায় দেবীর কোপ বাড়িল দ্বিগুণ ॥ 
তিন সর্প পাঠাইল কেহ ন! আইল । 
ঘুচিল আমার বাদ রাত্রি পোহাইল ॥ 
বুদ্ধি বল নেত গে! উপায় বল মোরে । 
লখিন্দরে খাইতে আর পাঠাইব কারে ॥ 
শেষ ভাগ রাত্রে বলে ভুজঙ্গ জননী । 
লখিন্দরে খাইতে চলএ কালনাগিনী ॥ 
বিষম লোহার ঘরে লোহার কপাট । 
প্রহরী ছরস্ত জাগে যাইতে নাহি বাট ॥ 
উপদেশ বলি কালী শুন সাবধানে । 
স্থৃতার সঞ্চার আছে তাহার ঈশানে ॥ 
বিশ্বকৰ্ম্ম তাহাতে মারিল অক্ত্রাঘাতে । 
যদি তুমি প্রবেশিতে পার সেই পথে ॥ 
তবে সে কালিনী তুমি রাখ মোর বাদ । 
ভাগ্ারের যত ধন করিব প্রসাদ ॥ 
দেবীর আদেশে কালী শেষ ভাগ রাতি । 
সাতালি পর্বতে গিয়া উঠে শী গতি ॥ 
বিধির কৌতুক কথা জানে কোন জন । 
মরা জীয়ে যদি থাকে কপালে লিখন ॥ 
বেল! রন্ধন করি ওলাইল ভাত । 
উঠিয়। ভোজন কর শুন প্রাণনাথ ॥ 
কাল নিদ্রা পায় তারে দেবীর কৃপায় । 
ঢুলিতে ঢুলিতে রানা প্রভুরে জাগায় ॥ 
ধন্বস্তরি বেজী শিখী কঙ্ক কুরল। 
দেবীর কৃপায় হৈল নিদ্রায় বিহ্বল ॥ 
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খসিল অঙ্গার গুড়ি কালিনী নি:শ্বাসে । 

স্থতার সঞ্চারে কালী বাসরে প্রবেশে ॥ 

বাসরে প্রবেশ করে এ কাল নাগিনী । 

€বহুল। লখাই রূপ দেখিল আপনি ॥ 

বেহুলা! লখাই কোলে কূপে কলানিধি । < 
যেন বর তেন কন্যা! মিলাইল বিধি ॥ 

এ হেন সুন্দর গায় কোন খানে খাব ॥ 

দেবী জিজ্ছাসিলে তারে কি বোল বলিব ॥ 
বিষম আরতি দেবী দিল! মোর তরে। 
লখিন্দরে খাইতে মোর সর্ত নাহি পূরে॥ ১০ 
ছ কুড়ি নাগের মাতা এ কাল নাগিনী । 

তে কারণে সুখ দুঃখ হৃদয়েতে জানি ॥ 

আপনি তিতিল কালী লোচনের জলে । 
হেরিলে বিদরে প্রাণ গেল পদতলে ॥ 
হেনকালে পাশ মোড়া দিতে লখিন্দর । ১৫ 
পদাঘাত বাজে তার দস্তের উপর ॥ 

তখন উঠিয়া কালী কহে সত্য কথা ॥ 

চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী হৈয় যতেক দেবতা ॥ 

মোর দোষ নাহি দেবী দিলেন আরতি। 

বিনি অপরাধে মোর দস্কে মারে লাথি ॥ ২৯ 
বিষদন্ত দিয়া কালী দংশে তার পায় । 

দুল্প' লখাই জাগে বিষের জ্বালায় ॥ 

জাগ জাগ বেহুল! সায় বাশ্যার ঝি । 

তোরে পাইল কাল নিদ্রা মোরে খাইল কি ॥ 
বেহুলা নাচনী জাগে শেষ ভাগ রাতি। ২৫ 
সাপিনীরে ফেল্য! মারে সুবর্ণের জাতি ॥ 
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পুচ্ছ কাট। গেল তার আড়াই আন্দুল । 
সাপিনী পলাইয়া যায় ব্যথায় আকুল ॥ 

বাধিয়া! কালীর পুচ্ছ নেতের আঁচলে । 

ব্যগ্র হৈয়! বেলহুল| অভুরে করে কোলে ॥ 
শ্বশুর করিল বাদ তোমার লাগিয়া । 
অভাগিনী কি করিব রজনী জাগিয়। ॥ 

প্রভু কোলে করি কান্দে লোহার বাসরে ) 
রচিল কেতক1 দাস মনসার বরে ॥ 


বেহুলার ক্রন্দন 


একাবলী ছন্দ 


কালিনী খাইল পতি । প্রাণ নাথ কোলে সতী ॥ ১* 
কি হৈল কি হৈল মোরে । কাস্ট কেন হেন করে ॥ 
বদন চাদের দ্যুতি । কালিমা! হইল তথি ॥ 
বদনে নাহিক বাণী । অভাগিনী কিবা জানি ॥ 
প্রভুর বদন চাইয়া! ॥ দগধে আমার হিয়া ॥ 
কপালে কি মোর ছিল ॥। বিভারাত্রে পতি মৈল ॥ ১৫ 
নরলোকে কবে কি । বেহুলা বাণ্যার ঝি॥ 
মঙ্গল বিভার নিশি । সুখ জিনি পূর্ণ শশি ॥ 
খাইলু আপন পতি । কে মোরে বলিবে সতী ॥ 
বদনে বদন থুইয়া ৷ নয়ানে নয়ান দিয়া ॥ 
চরণ যুগল ধরি ক্ষণে ক্ষণে কান্দে নারী ॥ ২০ 
কখন আবণ মূলে । মোরে সাথে লহ বলে ॥ 
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তোম! বিনে ভীব আমি । কলঙ্কে পূরিবে ভূমি ॥ 
পতি হীন যেই জীয়ে । করে করি বিষ পিয়ে ॥ 
ধরণ না যায়ে ছাতি । "উঠ উঠ প্রাপপতি ॥ 
তোম বিনে নাহি গতি । এই কাল পরকাল পতি ॥ 
কুবেশ আকার রাম! । মনে নাহি দেয় ক্ষম! ॥ 
ক্ষেমানন্দে কহে কবি ॥ রাজীবে রাখিবে দেবী ॥ 





করুণা 

প্রাণনাথ ক্রোড়ে লোহার বাসার 
বেহুল৷ স্বন্দরী কান্দে। 

স্থবেশ ছারখার আলাইল কেএভার 
শোকে বুক নাহি বান্ধে ॥ 

কঙ্ক কুরল নেউল অনুবল 
কোথা গেল ধন্বস্তরি । 

কাল নিদ্ৰ। দিয়া কালিনী আসিয়া 
মোর প্রভু কৈল চুরি ॥ 

হেম জিনি অঙ্গ সহজে সুরঙ্গ 
বিষেতে হইল কালি । 

খণ্ড কপালিনী মুই অভাগিনী 
কেবা দিল শাপ গালি ॥ 

কালিনীর বিষজাল মুখেতে পড়ে লাল 
চক্ষে কিছু নাহি দেখে । 

লোহার বাসর ঘর মরিল প্রভু মোর 
বেহুলা শ্রুতি মূলে ডাকে ॥ 


১৫ 


২৬৯ 
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তোমার লাগিয়া রজনী জাগিয়া 
কালনিদ্রা। পাইল শেবে ! 

মোর প্রাণধন ৮ লৈল কোন জন 
না জানি পাব কোন দেশে ॥ 
বেহুলা কান্দে প্রভুর শোকে। ৫ 

বিভার মঙ্গল রাতি খাইল প্রাণের পতি 
কলঙ্ক ঘোষিব লোকে ॥ 
কান্দে প্রভুর মুখে মুখ দিয়! । 

ললাটে হানে ঘাত উঠ হে প্ৰাণনাথ 
ধরণে না যায় হিয়া ॥ ১০ 

মনসার পদতলে কতক দাসেতে বলে 
সকলি তোমার মায়া ॥ 

ভক্তজনে মাত! হবে বর দাত! 
আমারে করিবে দয়া ॥ 


সনকার ক্রন্দন 
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পুত্র শোক দিতে বেহুলা এতদিন ছিল । 

ছল্রভ লখাই মোর না জানি কি কৈল ॥ 
হাপুতের পুত মোর বাছ! লঙ্দিন্দর । 

তোমা লাগি গড়াইল লোহার বাসর ॥ 

কার শাপ হৈল মোরে কেবা দিল গালি। ৫ 
বংশে কেহ না রহিল দিতে তিলাঞ্জলি ॥ 

সনকা কান্দিয়া দেয় বেহুলায় গালি। 

সিথার সিন্দুরে তোর ন! পড়িল কালি ॥ 
পরিধান বসন্তে তোর না পড়িল মলি । 

পায়ের আলতায় তোর না পড়িল ধূলি ॥ ১ 
খণ্ড কপালিনী বেল! চিরল দাতি ৷ 
বিভাদিনে পতি মৈল ন! পোহাল রাতি ॥ 
নাড়া গিয়া ধাইয়! কয় শুন সদাগর । 

লোহার বাসরে মৈল বাল! লখিন্দর ॥ 

শুনিয়। যে চাদ বাণ্যা হরখিত হৈল । ১৫ 
কান্ধে হেতালের বাড়ি নাচিতে লাগিল ॥ 

ভাল হৈল পুত্র মৈল কি আর বিষাদ । 

কাণা চেঙ্গমুড়ি সনে ঘুচিল বিবাদ ॥ 

ক্রোধ হৈয়া নাড়ারে বলিছে চাদ বাপ্যা। 
কানীর উচ্ছিষ্ট মরা ফেল নিয়া টান্যা ॥ ২ 
ঝাট করা। কাট নাড়া রামকলার পাত। 

মস্তা পোড়া দিয়ে আজি খাব পাস্ত! ভাত ॥ 
মনসার হটে তার মরে সাত পো ॥ 

নিষ্ঠুর শরীর তার নাহি মায়া মো ॥ 

ক্ষেমানন্দ বলে এত মনসার মায়া । ২৫ 
করগে। করুণাময়ী নায়কেরে দয়া ॥ 


২৭১ 


২৭২ 
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ধানসীরাগ 


লখাই বাসরে মৈল চাদ বাপ।! বান্ধা পালা 
পুত্র শোকে স্থখাইল হিয়া । 

বিভা দিনে চাদ বাণ্যা। পুত্রের মরণ শুন্য! 
নাচে হেতালের বাড়ি লৈয়া ॥ 
লখাই মৈল ভাল হৈল । 

নিৰ্ভয় হৈন্থ মনে চেঙ্গমুড়ি কাণী সনে 
এতদিনে বিবাদ শুচিল ॥ 
সনক! কান্দেন উভরায় । 

পুত্র সম নাহি প্রিয় প্রবোধিতে নারে কেহ 
তার হিয়া কি দিলে জুড়ায় ॥ 

মনসা হইল বাম সুন্দর লখাই নাম 
পুত্র মৈল লোহার বাসরে। 

যত কিছু মনে ছিল বিধি তাহে বিড়ম্বিল 
পাপ মুখ দেখাইব কারে ॥ 

তোমার বিষম হট ভাঙ্গিলে দেবীর ঘট 
অবিরত তারে দেহ গালি । 

আগে ছয় পুত্র মৈল তবে সে লখাই হৈল 
সেই পুত্র কারে দিন্ু ডালি ॥ 

দেবমন্থ্য মনস্তাপে সাত পুত্র খাইল সাপে 
আমি বড় তাপের তাপিণী । 

দেবতা সহিত বাদ কত কৈন্ু অপরাধ 
পাপাক্ষে তারে নাহি চিনি ॥ 

পরম দারুণ শোকে সুখ দেখাইতে লোকে 
বড় লজ্জা হইল আমার ॥ 


১৭ 


২৫ 
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দেখিয়া তোমার মুখ বিদলিয় যায় বুক 
অবনী হৈল অন্ধকার ॥ 

নগরের যত লোক হায় হায় করে শোক 
শুনিয়! লাগিল চমত্কার | 

বিষম সাধুর হটে আম! সভা কিবা ঘটে 
ভালই চরিত্র নহে তার ॥ 

যত কুলকামিনী বেহুলার কথ! শুনি 
আপন শবণে দেই হাত । 

চিরল চিরল দাতি মঙ্গল বিভার রাতি 


সাপেতে খাইল প্রাণনাথ ॥ 

প্রভু শোকে তম দহে সর্ববলোকে তারে কহে 
তুমি বড় খণ্ডকপালিনী । 

তোরে বিড়ম্বিল ধাতা বিপরীত কহ কপ! 
জলেতে ভাসিয়! যাবে কেনি ॥ 


বেহুলার লখিন্দরকে লইয়। কলার মান্দাসে 
ভাসিবার সঙ্কল্প 


বেহুলা কান্দিয়া বলে প্রাণনাথ লৈয়া কোলে 
যাব আমি ছয় মাসের পথ । 


পূৰ্ব্ব আরাধন ফলে মনসার অস্থবলে 
জীয়াইব মোর প্রাণনাথ ॥ 
সাধিব কুলের ধৰ্ম্ম যত অভিলাষ কৰ্ম্ম 


ইথে কেহ না করিহ মানা । 
নিবেদিব অবশেষে তবে সে আলিব দেশে 
পূর্ণ হৈলে মনের কামনা ॥ 
৩৫ 


১৫ 


২০ 
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ঘটিল দেবীর দায় কি বিধি লিখিল তায় 
আমার কপালে কদাচিত । 

কলার মান্দাসখানি মোরে গড়া দেহ আনি 
তবে সে আমার কর হিত ॥ 


নান! পরিবন্ধ করি বাশের গজাল মারি ৫ 
সাজাইল কলার মান্দাস। 
মান্দাস ভাসিল জলে মনসার পদতলে 


বিরচিল! কেতকার দাস ॥ 





কলার মান্দাসে লখিন্দর-সহ বেহুল। 
পয়ার 

রাগ করুণা ১৬ 
কলার মান্দাস ভাসে গান্দড়্যার ক্লে । 
বেহুলা ভাসিয়! যায় প্রাণনাথ কোলে ॥ 
সনক! কান্দিয়া বলে আলে! অভাগিনী । 
এ তিন ভুবনে ইহা কোথাহ্‌ ন। শুনি ॥ 
শিশু যুব! অবলা যাহার পতি মরে । ১৫ 
বিধবা হইয়! সে থাকয়ে নিজ ঘরে ॥ 
কিসের কারণে তুমি জলে ভাসি যাবে। 
প্রত্যয় কাহার মনে কাস্ক জীয়াইবে ॥ 
বেহুলা বিনয়ে বলে শাশুড়ীর তরে । 
মরাপুত্র জীয়ন্ত পাইবে তুমি ঘরে ॥ ২০ 
কড়ার তৈলেতে রাম! প্রদীপ জ্বালিয়া । 
শাশুড়ীরে তবে বলে বিনয় করিয়া ॥ 








মনসার জাগরন পাল। 
কডার তৈলেতে দীপ ছয় মাস জলিবে । 
তবে সে জানিবে মোর লবিন্দর জীবে ॥ 
সিজান ধান্যেতে যদি অঙ্কুর নিহসরে । 
মরাপুত্র জীয়ন্ত পাইবে তুমি ঘরে ॥ 

প্রভুর ব্যঞ্জন অল্প পুরি হেম থালে । 
পুতিয়া রাখিল নিয়া দাড়িন্বের তলে ॥ 
অঙ্গারের ময়ূর রাম! বাসরে লিখিয়া । 
শাশুড়ীরে বলে রাম! বিনয় করিয়। ॥ 

ছয় মাস বই যদি মযূরে পেখম ধরে । 
তবে সে জ্ঞানিবে প্রভু আসিবেন ঘরে ॥ 
বিনয়ে প্রপতি করি সবর্ধ লোকের কাছে ॥ 
আশীব্বাদ কর যেন কান্ত মোর বাচে ॥ 
শুনিয়া সকল লোক বিষাদিত মন । 
চক্ষের জলেতে সভার তিতিল বসন ॥ 
সনকার পায় পড়ি করেন স্তুবন। 

আর না কান্দিহ ঘরে করহ গমন ॥ 
বেহুল! ভাসিয়! যায় কলার মান্দাসে ॥ 
মনসা আইলা। তথা শ্মেতকাক বেশে ॥ 





শ্বেতকাকের প্রতি বেহুলার বাণী 
শ্বেতকাক ঘন ডাকে বিপরীত বাণী । 
তাহারে আরতি করে বেহুলা নাচনী ॥ 
বসিয়া চাপার ডালে শুন শ্বেতকাক । 
লোহার বাসরে হৈল আমার বিপাক ॥ 


২৭৫ 


১৫ 
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মনসা সহিত বাদ করে সদাগর । 

কালসাপে খাল মোর কাস্ত লখিন্দর ॥ 

তখনি মরিল পতি কালিনীর বিষে । 

জলেতে ভাসিয়! যাই জীয়াবার আশে ॥ 

প্রাণনাথ কোলে লৈয়া জলে ভাস্যা যাই । ৫ 
এক নিবেদন আমি কহি তব ঠাই ॥ 

জলেতে ভানিয়া যাই তাহে নাহি তাপ । 

অতি দেশ দেশাস্তর আমার ম! বাপ ॥ 

এমন ব্যথিত এথ! নাহিক আমার । 

আমার বাপের বাড়ী কহে সমাচার ॥ ১০ 
শ্বেতক!ক বলে আমি যাইতে পারিব । 

সেখানে মন্ুষ্যাভাষা কেনতে কহিব ॥ 

বেহুল! তাহারে বলে জোড় ছুই পুটে। 

মাণিক অন্গুরি কাক লৈয়া যাও ঠোটে ॥ 

স্বর্ণ বান্ধাব ঠোট রূপ। দিয়া পাখ । ১৫ 
আমার বাপের বাড়ী চল শ্বেতকাক ॥ 

প্রাণনাথ লৈয়া কোলে জলে ভাস্যা যাই । 

কহিও মায়ের ঠাই আর দেখা নাই ॥ 

বিভা দিনে পতি মৈল যত অকুশল । 

ক্ষেমানন্দ বিরচিল দেবীর মঙ্গল ॥ রি 


খায়্যা গেল কাল সাপে, কহিও আমার বাপে । ২৫ 
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মালিক অঙ্গুরি লৈয়া, নিছনি নগরে গিয়া । 
অনল! আমার মায়, অন্দুরি দিবে হে তায়। 
উড়িয়া বসিবে চালে, জ্ঞাত হব সেই কালে । 
তথ! মোর ছটি ভাই, কহিও তাদের ঠাই । 


প্রাণনাথ লৈয়া কোলে, আমি ভাস্য। যাই জলে। ৫ 
ভাই বহিনে না হৈল দেখা, দেবী মাত্র মোর সখা । 





আনিহ ত! সভাকারে, মেলানি নাগিব তারে। 
মোরে বিড়ম্বিল বাতা, মায়ে ঝিয়ে নৈল কথ! । 
বড় অভাগিনী আমি, কলঙ্কে পূরিল কূমি। 
মনেতে রহিল তাপ, সায় সদাগর বাপ । ১ 
তারে না দেখিব আর, হরি হরি কেবা কার । 
কাকেরে বিদায় দিয়া, প্রাণনাথ কোলে লৈয়া । 
বেহুল! ভাসিল জলে, হায় হায় লোকে বলে । 
শ্বেতকাক গেল তথা, বেহুলার মাতা যথা । 
নগর নিছনি গ্রাম, সায় সদাগর নাম । ১৫ 
প্রধান বণিক তায়, ক্ষেমানন্দ রস গায়। 

অমলার নিকট শ্রেতকাকের গমন 

পরার 


যথায় বেহুলার মাত! অমলাস্ুন্দরী ॥ 

তথা লৈয়া গেল কাক মাণিক অন্দুরি ॥ 

বাহিরে অঙ্গুরি দিয়! উড়্যা বৈসে চালে । 

কপট প্রকারে ডাকে অল্প খাবার ছলে ॥ ২০ 
বেহুলারে পাঠাইয়া অমলা বেশযানী । 
অবিশ্রান্ত বহে তার লোচনের পানি ॥ 


WE 
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কোন দেশে গেল ঝি আসিব কতদিনে। 

ঘরে প্রাণ স্থির নাহি বেহুলা বিহনে ॥ 

বিভার মঙ্গল রাতি দিন্ু পাঠাইয়। । 

প্রভাতে অনল! কান্দে তারে না হেরিয়া ॥ 

হেন কালে শ্বেতকাক বিপরীত ডাকে । ৫ 
মাণিক আঙ্গুরি দিল বেছুলার মাকে ॥ 

মুখে সুখে ডাকে কাক বিপরীত বানী । 

অন্দুরি চিনিয়! কাদে অমলা বেণ্যানী ॥ 

বরণে অঙ্গুরি দিল জামাতার হাতে । 

সে অঙ্গুরি কেমনে আইল আচস্থিতে ॥ ১০ 
কোথা হৈতে আল্যা হে ব্যথিত শ্বেতকাক । 

তুমি কিছু জানহ বেহুলার বিপাক ॥ 


লখিন্দরের মৃত্যু-সৎবাদ এবণে অমলার ক্রন্দন ও 
ঁ বেহুলা আনিতে পুত্রত্রয় প্রেরণ শে 


শ্বেতকাক বলে শুন অমল! বেণ্যানী । 
বেছুলার সমাচার আমি ভাল জানি ॥ 
লোহার বাসরে তার হৈল দৈবাঘাত। 











মননার জাগরণ পাল! 


আকুল হৈয়াছে প্রাণ লেহুল! পাঠায়্য ৷ 
লইয়া মেলানি ভার তারে আন গিয়া ॥ 
যে কিছু মেলানি ভার নানা উপহার । 
ভারির কান্ধেতে দিয়া আগে পাছে ভার ॥ 
চিপিট মুড়কি তাহে মোলান সন্দেশ । 
রসাল পানের ।বড়া ভোগাদি বিশেষ ॥ 
ডাগর ঝালের লাড়, চিনিচাপা। কল! । 
তিন ভাই চলে তার! আনিতে বেভুল। ॥ 
অদ্ধপথ হৈতে তারা শুনে বিপরীত । 
তোর ভগ্নী ভাসি যায় অড়ার সহিত ॥ 
শুনিয়! শুধায় হিয়! ভাই তিন জনে । 
কতক্ষণে দেখ! হবে বেহছুলার সনে ॥ 
সুবল সুন্দর হরি গেল ধায়্যাধাই । 

যে ঘাটে বেহুল! ভাসে কোলেতে লখাই ॥ 
সোদর দেখিয়! কান্দে বেহুল! নাচনী । 
রচিল কেতকাদাস সেবিয়া! ব্ৰাহ্মণী ॥ 


ভ্রাতাত্রয়ের সহিত বেহুলার কথোপকথন 
ভাইরে দাদা কি আর কি। 
স্বত পতি লৈয়া আমি জলে ভাস্যাছি ॥ 
সোদর দেখিয়া কান্দে বেহুলান্ুন্দরী । 
সুবল সুন্দর ভাই শুন প্রাণের হরি ॥ 
লোহার বাসর ঘরে হৈল বিপরীত । 
কালসাপে মোর পতি খাল্যা আচস্বিত ॥ 
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প্ৰাণনাথ লৈ! কোলে জলে ভাস্যা যাই । 
কহিও আমার মায়ে আর দেখা নাই ॥ 
বিভারাত্রে নৈল পতি যত অকুশল । 
মনেতে মনস! মাত্র ভরসা কেবল ॥ 

সায় সদাগর পিতা কহিও তাহারে । 
বেহুলার পতি মৈল লোহার বাসরে ॥ 
জলে ভাস্যা যাই আমি জীরাবার আশে । 
ব্যথখিঞ্জন শুনি কান্দে রিপুগণ হাসে ॥ 
সুবল সুন্দর বলে শুন গো বহিনী । 
মড়াট। লইয়া কোলে জলে ভাস কেনি ॥ 
বাভড়িয়। আন্ত ঘরে ফিরাহ মান্দাস। 
মাতা পিতা নাহি জীব গণিয়। ভতাশ ॥ 
ঘরের প্রধান তুমি সভাকার ভাল । 

কুলে ধিকাধিক দেখ্য! তোমা বিভা দিল ॥ 
বিভারাত্রে পতি মৈল তোমার কপাল । 
স্বামীর সৌভাগ্য নাহি ভুঞ্জ চিরকাল ॥ 
তিন ভাই কান্দি মোরা দণ্ডাইয়। কুলে । 
তুমি কেন জলে ভাস ঢেউয়ের হিলোলে ॥ 
শুনিয়া অমলা মাতা মরিব এখনি । 
ফির্য! আসা ঘরে যাই বেহুল! নাচনী ॥ 
বেহুলা বলেন আমি হৈলাম কড়া! রাড়ী । 
কত ফেলাইব ভাই নিরামিস্থা হাড়ী ॥ 

মা বাপের বাড়ীতে আমারে নাহি সাজে । 
সকল ভাউজের সঙ্গে মোর ছন্দ বাজে ॥ 
সহিতে না পারি আমি ছরক্ষর বানী । 
কুলে দণ্ডাইয়া ভাই আর কান্দ কেনি ॥ 


১ এস 
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তিন ভাই বলে ভগ্নী তোর অল্প জ্ঞান । 
সপাঘাতে মৈলে তেব! পায় প্রাণদান ॥ 
শিশুমতি ভগিনী গে। বুঝ বিপরীত ॥ 
তোর পতি প্রাণদান পায় কদাচিত ॥ 
নগরের যত লোক অশেষ বুঝায় । ৫ 
মড়াট। লইয়া কোলে কোণ! ভাস্যা যায় ॥ 
তুনি শিশু সীমস্তিনী নবীন যৌবনী । 
কেমতে যাইবে ভানস্যা বেহুল! নাচনী ॥ 
জলে জলজন্ক আছে হাঙ্গর কুস্তীর । 
দেখিয়া! তোমার মন হইবে অস্থির ॥ ১০ কু 
অরণা গহন বনে চরে সিংহ বাঘ। 
প্রবল মহিষ গণ্ডার চরে লাখে লাখ ॥ 
অবলা! আকুতি তুমি কুলের কামিনী । 
দেখিয়। তোমার রূপ মোহে মহামুনি ॥ 
যে জন ব্যথিত হয় প্রাবোধিয়া কয়। ১৫ 
কেমতে ভাসিয়া যাবে মনে নাহি ভয় ॥ 
বেহুলার মন তাহে প্রবোধ না মানে । 
নিমিখে মিলায় তার প্রভুর বদনে ॥ 
চাদবাণ্য! নাহি কান্দে পায়্যা পুত্ৰশোক । 
লখাই লাগিয়। কান্দে নগরের লোক ॥ ২০ 
কুলে দণ্ডাইয়া কান্দে বেহুলার ভাই । 
বাহুড় বাহুড় দিদি চল ঘরে যাই ॥ 
বেহুল! বলেন ভাই না কান্দিহ আর । 
চাপাতল। পুত্যা রাখ মেলানির ভার ॥ 
প্রভু জীয়াইতে পারি তবে সে আসিব । ২৫ 
খাইয়! মেলানি ভার মায়েরে দেখিব ॥ 
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অকারণে কান্দ ভাই দণ্ডাইয়া কূলে । 
পাইবে আমার দেখা প্রাণনাথ জীলে ॥ 
এত বলি বেহুলা! জলেতে ভাস্যা যায় ॥ 
দুকুলের যত লোক অশেষ বুঝায় ॥ 
বহিন নিতে আন্তাছিল নানা উপহার । 
চাপাতলা! পুত্যা রাখে মেলানির ভার ॥ 
হায় হায় করে যত নগরের লোক । 

তিন ভাই ঘরে গেল পায়্যা বড় শোক ॥ 
বেহুলা দেবীর দাসী জানে নান! সন্ধি । 
তিন পরে তিন নাগ কর্যাছিল বন্দী ॥ 
সাপের সাপুড়া। হাতে স্বর্ণের যাতি । 
বেহুল! ভাসিয়! যায় কোলে প্রাণপতি ॥ 
বান্ধিয়। কালীর পুচ্ছ নেতের আচলে। 
কলার মান্দাস ভাসে ঢেউয়ের হিল্লোলে ॥ 
দেবীর কৃপায় তার নাহি কোন সন্দে । 
চাপাতলা এড়াইয়া গেল কোঙরবন্দে ॥ 
ক্ষেমানন্দ বলে এ তে। মনসার মায়! । 
কর গে! করুণামরী নায়কেরে দয়] ॥ 


তিন দিনে বেহুল। ভাসিল ছুবরাজপুর ॥ 
নবখণ্ড এড়াইয়া গেল বনু দূর ॥ 
প্রাণহীন পতি তার কোলে লখিন্দর । 
ভাসিতে ভাসিতে পাল্য বাকা দামোদর ॥ 


যুঝাটি গোবিন্দপুর বর্ধমান ভাস্যা ॥ 
গাঙ্গপুরে বেহুলা উত্তরিল আইস্তা ॥  - 
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মনসার জাগরণ পাল! 
বিষহরি বিনোদিনী বিড়ম্বিল তায়। 
গাঙ্গপুরে বেহুলার মান্দাস আল্যায় ॥ 
বাশের গজাল যত সভ গেল ছাড়্যা । 
খান খান হৈয়া গেল সভ কলার গড়্যা ॥ 
হাঙ্গর কুম্তীর আর জলজন্ত যত। 
বেহুলার আশেপাশে ভাসে শত শত ॥ 
ক্ষণে ক্ষণে জলে ডুবে ক্ষণে ভাল্তা। উঠে। 
লোহার করাত যেন ত্রিশিরার পিঠে ॥ 
দেখিয়া বেছুল। কান্দে পায়্য। বড় শোক । 
ধরিল মড়ার গায় বড় হাত্যা জোক ॥ 


ছাড়াইলে নাহি ছাড়ে মাংসেতে লুকায় । 
হরি হরি বেছুলার কি হবে উপায় ॥ 
কলার মান্দাস গেল হৈয়! খানি খানি । 
বিষাদ ভাবিয়া কান্দে বেহুল! নাচনী ॥ 
মনসার মন্ত্র রাম! জপে নিরবধি । 
দাসীরে এতেক দুঃখ তুমি দিবে যদি ॥ 
বিষম তোমার মায়! কহনে না যায়। 
মান্দাস লাগুক জোড়া তোমার কৃপায় ॥ 
বেছুল। বিনয় করে মনসার তরে | 
মান্দাস লাগিল জোড়! ত্রাহ্মণীর বরে ॥ 
অবিরত মনে কত গণিব হুতাশ ৷ 
দেউল্যার ঘাটে ভাসে কলার মান্দাস ॥ 
ফুলিল শরীর তার বিপরীত গন্ধ ৷ 
বেহুল! বলেন মোর সুধা! মকরন্দ ॥ 
উলিয়! দেউল্যার জলে বেহুল! নাচনী । 
স্গান করি পুজা করে হরের নন্দিনী ॥ 


ইহ 


১৫ 


২৯ 


২৮৪ 
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মৃন্ময়ী বিষহরি কেজুয়ায় কমল! । 

তিন দিন তার পুজা করিল বেলুলা ॥ 

বান্ধিয়া কেজার ঘাটে কলার মান্দাস। 

দেৰীর দেউলে বসি করে উপবাস ॥ 

কেজায় আকাশবাণী হৈল আচম্বিতে । ৫ 
এখানে বসিয়া জপ কর কি করিতে ॥ 

স্থরপুরে তোর পতি পাবে প্রাণদান । 

কেজায় বসিয়! কত সব সড়াজ্ঞাণ ॥ 

কেঙ্গায় করিয়া পূজা জগতি কমল! । 

ভাসিল আমাদিপুর সুন্দরী বেল! ॥ ১০ 





গোদার সহিত বেহুলার কথোপকথন 


গোদা যথা মৎস্য ধরে ঘাটেতে বসিয়া । 

কলার মান্দাস যায় সেইখান দিয়া ॥ 

তই পায় গোদ তার চারি নারী ঘরে। 

শুধু অয খাত্যে নারে নিত্য মংস্ক ধরে ॥ 

গলায় কাঠের মাল! কানে রামকড়ি। ১৫ 
আশেপাশে ফেলাইছে বড়শীর দড়ি ॥ 

ঘন ঘন টান মারে বড় মতস্তা উঠে । 

কলার মান্দাস ভাসি আলা সেই ঘাটে ॥ 
বেহুলার রূপে গোদা হইল সুচ্ছি ত। 

কাকুতি মিনতি করে বচনে পিরীত ॥ ২০ 
নিবসহ কোন দেশে কাহার রমণী । 

কাহার ঝিয়ারী তুমি কহ সীমস্ডিনী ॥ 
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এ নব যৌবনে তোর নাহি যোগ্য জন। 
জলেতে ভাসিয়া যাহ কিসের কারণ ॥ 
আমার মন্দিরে আস্য শুন সীসন্ড্িনী । 
তোমারে করিব আমি প্রধান গৃহিণী ॥ 
এ বোল শুনিয়! হাসে বেহুল! নাচনী । 
ক্ষেমানন্দ বলে দোষ ক্ষম ঠাকুরালী ॥ 





ত্রিপদী 


গোদার বচন শুনি হাসিতে লাগিল! ধনী 
ছার গোদা তোমার জীবন । 

দারুণ গোদের ভারে লড়িতে চড়িতে নারে 
অবলারে আগ্র কি কারণ ॥ 

সারাদিন বড়শী বাও ছ বুড়ি ন বুড়ি পাও 
বঁড়শী বাহিলে তোর ভাত । 

বামন বঙ্খর হয়ে উচ্চ দ্বীপে দণ্ডাইয়ে 
চাদেরে বাড়াও কেন হাত ॥ 

পরিধান ছিড়া টেনা ঘরে নাহি সম্ভাবনা 
গোদে তোর ঘন উড়ে মাছি । 

দারুণ গোদের আগে স্থির নহে তার প্রাণে 
যে ধনী তোমার ঘরে আছি ॥ 

আপনি নাগর বড়ি কানে তোর রামকড়ি 
সুন্দর দেখিব ইহা! লাগি । 

কিবা গুণ তোর আছে  বলহ আমার কাছে 
তবে সে তোমার ঘরে থাকি ॥ 


২৮৫ 


১৫ 


২৮৬ 
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গোদা বলে সীনস্ডিনী শুনলো আমার বাণী 
অবজ্ঞা করিলে দেখে গোদ । 
আমার চরিত্র যত তোমারে কহিব কত 
সবল! তোমার অল্প বোধ ॥ 
চারি নারী মোর ঘরে অনেক বিলাস করে 
খাসাঞ্চয়া খায় পাকাপান । 
সি থায় সিন্দুর ভরা স্থখে ঘর করে তারা 
জঞ্জাল কেবল গোদের আগ ॥ 
তুমি হৈলে পাচ নারী  স্মুখে লৈয়া ঘর করি 
উপদেশে মিলাইয়া আনি । 


এই নিবেদন রাখ আমার মন্দিরে থাক 
করাইব ঘারের গৃহিনী ॥ 
মধুর বচনে তোর প্রাণ স্থির নহে মোর 


চঞ্চল চরিত্র হৈল বড়। 

মান্দাস রাখিয়া জলে  আইসহ মোর বোলে 
তোমারে চরণে করি গড় ॥ 

বেল! নাচনী কয় ক্রোধ হৈয়া অতিশয় 
অবলা আকুতি দেখ মোরে । 

যদি কর বিড়ম্বনা দেখ মোর সভীপন! 


শাপে ভশ্ম কর্যা দেউ তোরে ॥ 
কত দূর ভাস্কা যাবে 


১৫ 


২০ 








ভি 
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পরিণামে হবে ভাল আমার মন্দিরে চল 
কি কাৰ্য্য বিরোধ বাক্য হটে ॥ 

বেহুল। ভাসিয়। যায় গোদ। চারিদিকে চায় 
ব্যঞ্র হৈয়া জলে দিল ঝাঁপ । 

দারুণ গোদের ভারে সাতারিতে নাহি পারে 
বেল! তাহারে দিল শাপ ॥ 

বেছুল। শাপিল তাকে গোদা পরিত্রাহি ডাকে 
গোদ লৈয়া লড়িতে না পারি। 

নাকে মুখে জল খায় গোদা ডাকে পরিত্রায় 
পার কর সতী গে! সুন্দরী ॥ 


গোদার বিনয় ভাষে বেহুল! নাচনী হাসে 
কাতরে উদ্ধার দিল বর । 

মনসার ত্রতদাসী অবিরত জলে ভাসি 
কোলে লৈয়। কান্ত লখিন্দর ॥ 

অন্নজল বিরহীন এইকূপে কতদিন 
জলে ভাসে বেভলা। নাচনী । 

মনসা মঙ্গল গীত ক্ষেনানন্দ বিরচিত 


কৃপা কর ঈশাননন্দিনী ॥ 


পয়ার 
গোদাঘাট পশ্চাৎ করিয়া সীনস্তিনী । 
জলেতে ভাসিয়! বান দিবস রজনী ॥ 
পথের পথুক যত পথ বেয়্যা য।য়॥ 
বেহুলার রূপ দেখি ফিরি ফিরি চায় ॥ 


১৫ 


২০ 


২৮৭ 


২৮৮ 








মনসা-মঙ্গল পদত 


ত্রিজগৎমোহিনী কন্যা মড়া লৈয়া কোলে । 

কলার মান্দাসে ভাসে ঢেউয়ের হিল্লোলে ॥ 

গহন কানন বনে গমাগম নাই । 

অতল গন্তীর জলে কোলেতে লখাই ॥ 

বেহুলা ভাসেন তাহে জপিয়! মনস! । e 
তোমার চরণ মাত্র কেবল ভরসা ॥ রি 

পচা নড়া। জলে ভাসে বিপরীত জ্বাগ । 

কদাচ চঞ্চল নহে বেহুলার প্রাণ ॥ 

তাহাতে দ্বিগুণ প্রেম বেছুলার বাড়ে । 

মড়া অঙ্গে বৈসে মাছি ঘন ঘন তাড়ে ॥ ১০ 
দিবসে দিবসে তাহে হয় ক্রিসি মাছি । 

ভন ভন বৈসে ঘন সড়া অঙ্গে আসি ॥ 

€বছুল। তাড়েন যত নহে নিবারণ ৷ 

প্রত্যক্ষে প্রবেশে তাহে মশকনন্দন ॥ 

অস্থি চন্ম পচে তার কি কহিব কথ। ॥ ১৫ 
অবিলম্বে মড়| অঙ্গে পড়িছে মাছ্যাতা ॥ 

বেহুলা ভাঙ্গেন যত নিবারণ নয় । 

বেহুল! ভাঙ্গেন যত পুনরূপি হয় ॥ 

প্রভুর শরীরে মাছি করে ভিন্ব ছা 

মনসা জপিয়া ননে কান্দেন বেলা ॥ ২৭. 
গলিয়। পচিয়া গেল সে তন্তু সুন্দর ॥ 
আর কি পাইব প্রাণ প্রভু লখিন্দর ॥ 
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জিহব। বাড়াইয় শুনা জল খায় ঘাটে । 
কলার মান্দাস আল্য তাহার নিকটে ॥ 
সহজে কুকুর জাতি পায় মড়াগন্ধ । 
তাহার মনেতে যেন স্থধা মকরল্দ ॥ 
পুলকিত হৈল অঙ্গ চারি পানে চায় । 
ছে। ছে করিয়! ভূমি স্থঙ্গিয়! বেড়ায় ॥ 
দেখিয়া শুনার হৈল চঞ্চলিত প্রাণ। 
জলে ঝাপ দিয়! পড়ে পায়্যা মড়াস্বাণ ॥ 
ছি ছি বলি বেহুলা ভাসিল বহুদূর । 
কুম্তীরে খাউক তোরে দারুণ কুকুর ॥ 
বেহুলার শাপ তারে বৃথা! নাহি যায়। 
কুকুর অস্থির হৈয়া ঘুরিয়া বেড়ায় ॥ 
সাতার জানয়ে শুন! নাহি পায় তীর । 
হেন কালে তার পায় ধরিল কুস্তীর ॥ 
হাসিয়া কুকুরঘাটা। ভাসিল যুবতী । 
রচিল কেতকাদাস বিয়া! জগতি ॥ 





বেহুলার জগাতি-ঘাটায় গমন 
ভাসিয়! কুক্ুরঘাটা৷ বেহুলা যুবতী । 
যেই ঘাটে দান সাধে ঘাট্যাল জগাতি ॥ 
সেই ঘাটে ভাস্তা আল্য কলার মান্দাস। 
জগাতি যুবতী দেখি করে উপহাস ॥ 
রাখহ মান্দাস খান শুন সীমস্তিনী । 
কলার মান্দাসে চাপি জলে ভাস কেনি ॥ 
৩৭ 


২৮৯ 


১৫ 


ভি 
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কুলট। চরিত্র তোর বুঝি অন্থমানে । 
জগাতিঘাটাষ আজি বিকাইবি দানে ॥ 
বেহুল। ভাসেন জলে তারা সভ তটে ৷ 
হাসিয়া জিজ্ঞাসে তোর কোলে কিবা বটে ॥ 
বেহুলা! বলেন তুমি শুনহে জগাতি। 
আমারে না কর ঠেক শুনহে মিনতি ॥ 
অবল। অকুতী আমি বড় অভাজন । 
মোর পরিচয় চাহ কিসের কারণ ॥ 
জগাতিরা বলে তুমি পরমা! সুন্দরী । 
যত সভ কহ কথা৷ কপট চাতুরী ॥ 

কত রন্ধ কোলে তোর তার দিবে দান। 
কেহ বলে ঝাপ দিয়া ধর্যা গিয়। আন ॥ 
বেনুল! এতেক শুশ্া দিল পরিচয় । 
বিশেষ আমার কথা শুন মহাশয় ॥ 
অকারণে কেন তোরা ঝাঁপ দিবি জলে । 
পাচ মাসের পচা মড়া প্রাপনাথ কোলে ॥ 
এতদিন ভাস্ত1 আসি জীয়াবার আশে । 
আর এক মাস যাব কলার মান্দাসে ॥ 
তবে জীয়াইব পতি দেবী অন্ুবলে । 
পুর্ধধের সাধন বিধি লিখিল কপালে ॥ 
বেহুলার কথ! শুনি যতেক জগাতি। 
করজোডে বলে তুমি পতিব্রতা সতী ॥ 
জলেতে ভাসিয়া যাহ নাহি চাহি দান। 
বেহুলা বলেন তোমা সভার কল্যাণ ॥ 
হরিষে জগাতিঘাটা বাহিল যুবতী । 
ক্ষেমানন্দ বলে দোষ ক্ষম ভগবতী ॥ 


১০ 


১৫ 


২৫ 
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বেহুলার শিআল্যায় গমন 
ভাট্যারি রাগ 

কান্ত কোলে করি বেল! সুন্দরী 
জলেতে ভাসিয়া বায়। 

সঘনে হুতাশ কলার মান্দাস 
চলে মন্দ মন্দ বায় ॥ 

মাছি ক্ষণে ক্ষণে প্রভুর বদনে 
উড়িয়া বৈসে গিয়া । 

বেহুল! নাচনী তাডেন আপনি 
নেতের আচল দিয়া ॥ 

মৃত পতি কোলে মাংস পচে গলে 
ড্রাণে প্রাণ নহে স্টির । 

দিবস রজনী ভাসেন নাচনী 
পায়্যা স্রোতপথ নীর ॥ 

বনে বনচারী শার্দল কেশরী 
শশক হরিণী চরে । 

বেছল। ভান্তা যায় দেবীর কৃপায় 
দেখিতে না পায় তারে ॥ 

পায়্যা পচা আপ স্থির নহে প্রাণ 
যত পশুগণ কয় । 

এ হেন স্থন্দরী মড়া কোলে করি 
কোথা জলে ভাস্যা! যায় ॥ 

হুকাই মকাই তারা ছুই ভাই 
শুগাল ছাগলধর! । 

যতেক শৃগাল হৈয়া এক পাল 


২৫ 


২৯১ 


২৯২ 


ভি 


মনলা-মঙ্গল 


মড়াস্রাণ পায়্য। কুলে দণ্ডাইয়া 
আপন ভাষাতে ডাকে । 

মড়াটা৷ ফেলায় দেহ ন! সুন্দরী 
প্রাণ পাই তোর পাকে ॥ 

সপ্ত দিবানিশি আছি উপবাসী 
যতেক শৃগাল পাল । 

মড়া দিয়। মোরে তুমি যাহ ঘরে 
খ্যাতি রহু চিরকাল ॥ 

উদর পূরিয়া মাংস খাইয়া 
যতেক শৃগাল মোরা । 

কুলধশ্ম যত রাখিতে উচিত 
তুমি ঘরে যাহ ফির্যা ॥ 


এই প্রাণধন দেখ যেই জন 


তি 


যাহার পায়্যাছ আপ । 
কি আর কহিব যারে খাত্যে চাহ 
সেই সে আমার প্রাণ ॥ 


১০. 


১৫ 








মনসার জাগরণ পালা 


তুমি নিঙ্ত ঘরে চলহ সহরে 
মোরা বনে বনে যাই ॥ 

এ নব যৌবনে কিসের কারণে 
মড়াটা লইয়া কোলে । 

লাজহীন নারী শুন লে! স্বন্দরী 
কোথা ভাসা যাহ জলে ॥ 

শৃগাল কথনে বেল্ুলার মনে 
কিছু নাহি অভিমান । 

এ সভ বচন খৃচাব তখন 
প্রভু পাল্যে প্রাণদান ॥ 

ভাসিয়া শিআল্যা নাচনী বেহুলা 
গেল বহু দূরাস্তর। 

মনসাচরণ পরম কারণ 


যতেক শৃগাল তার! গেল বনে বনে । 
বেছুল! ভাসিয়! যায় প্রাণনাথ সনে ॥ 
ভাসিয়। উসমানপুর গেল বহুদূর ৷ 
কিছুই না টলে তার সিথার সিন্দুর ॥ 
অবিরত মনে কত গণিব হুভাশ । 
বোদাল্যার দহে ভাসে কলার মান্দাস ॥ 
বোদাল্যার দহে চরে বড় বড় মাছ । 
হাঙ্গর কুস্ভীর যেন ভাসে তাল গাছ ॥ 


২৯ 


২৯৪ 





মনসা-মঙ্গল 


শুশুক ভাসিয়া ঘন উঠে সেই জলে। 
বালুক কাছিম জোক ঢেউর হিল্লোলে ॥ 
রঘুবোদালি চরে কি কহিব কথা । 
মুখখান সমতুল্য কামারের খাতা ॥ 
শরীর দোলায় জলে অতি বড় কায় । 
জলের ভিতর রহি মড়াস্রাণ পায় ॥ 

মাঝ দহে রঘুবোদালি উঠিল ভাসিয়া । 
কলার মান্দাস যায় সেইখান দিয়া ॥ 
কলার মান্দাস ভাসে ঢেউর হিল্লোলে। 
মড়ার মালাই চাকি রঘুবোদালি গিলে ॥ 
হায় হায় করি বেহুল! তাড়া দিল মাছ । 
দারুণ বোদালি তবু নাহি ছাড়ে কাছ ৷ 
অপূৰ্ব্ব লাগিল তার আর খাত্যে চায় । 
বেহুলা প্রভুর অস্থি আচলে লুকায় ॥ 
মনে বড় অনুতাপ করে শশিমুখী । 
রঘুবোদালি খালা প্রভুর মালাই চাকি ॥ 
এই কাল জলে ছিল দারুণ বোদালি । 
খাইলে প্রভুর অস্থি তোরে পাব কালি ॥ 
মনসার মন্ত্র যদি পি এক ভাবে ॥ 
পাইব তোমার দেখা কোথাকারে যাবে ॥ 
অবিরত মনে কত গণিব হুতাশ । 
বোদালা। ভাসিয়া যায় কলার মান্দাস ॥ 
হাসনহাটিতে যথা হাসনের পাট । 
বেহুলা! পশ্চাৎ কৈল হাসনহাটির ঘাট ॥ 
প্রত্যক্ষ উজান জল নারিকেলডাঙ্গায় । 
শবন্ময়ী বিষহরি ঠাকুরাশী তায় ॥ 


১৫ 
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কলার মান্দাসে তথা বেহুলা নাচনী । 
নারিকেলডাঙ্গায় পূজে ভুজঙ্গজননী ॥ 
গলায় কাপড় দিয়! মনসার আগে । 
প্রাণপতি জীয়াইব এই বর মাগে ॥ 
মনেতে মনসা! তারে করিল! কল্যাণ । 
ভাসিয়। নারিকেলডাঙ্গ। বৈদ্ধপুরে যান ॥ 
এক বৈগ্ধা স্থান করে বৈদ্ধপুরের ঘাটে । 
কলার মান্দাস গেল তাহার নিকটে ॥ 
কবিরাজ বলে রামা ফিরাহ নান্দাস । 
মড়া জীয়াইব আমি আর কোখা| যাস ॥ 
ড়া! জীয়াইব যদি এক সত্য রাখ । 
তিন দিন তিন রাত্রি মোর সঙ্গে থাক ॥ 
বেছুল। বলেন বৈদ্য তোর মুখে ছাই । 
মনসা! জপিয়া আমি জলে ভাস্যা! যাই ॥ 
বৈদ্ধপুর বেছল! ভাসিল এত বলি । 
বৈদ্াপুর ভাসিয়। গঙ্গার সনে মিলি ॥ 
পবিত্র গঙ্গার জল মনে হেন জালি। 
মড়া অঙ্গে তুলা! দিল বেলা নাচনী ॥ 
গঙ্গাজ্জল পায়্য। মড়া দিনে দিনে পচে । 
কালিনী সাপের বিষ তবু তায় আছে ॥ 
তিন দিকে ত্রিবেণী ত্রিধার! যথা বহে । 
তথাকে বেহুল! গেল ক্ষেমানন্দ কহে ॥ 





১৫ 


২০ 


২৯৬ ননসা-মঙ্গল 


নেতার সহিত বেহুলার সাক্ষাৎ ও 
কথোপকথন 
ত্রিপদী 
সলার রাগ 
ত্ৰিবেণী সঙ্গম নেত দেবতার বন্ত্র যত 
নিত্য কাচে স্থুবণের পাটে । 
বিধির লিখন ফলে ছয়মাস ভাস্যা জলে ৫ 
বেজল! আইল সেই ঘাটে ॥ 
চধাবানী কাপড় কাছে কলার মান্দাস কাছে 
ভাসিয়। লাগিল গিয়। ধীরে । 
মান্দাস লাগিল কুলে বান্ধিয়া ওকড়া মূলে 
স্সান কৈল জাহ্ৃবীর নীরে ॥ নি 


মনে মন্ত্র ননসার জপে রামা শতবার 
পরম পবিত্র পরায়ণে । 
প্রভাতে আসিয়। নেত কাপড় কাচিতে রত 
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যতেক দেবতাগণে বস্তা থাকে যেই খালে 
বস্ত্র দেন দেবতাসভার ॥ 

মাথায় সোণার পাট নিত্য আস্যে সেই ঘাট 
কাচিবারে দেবতাবসন । 

দামাল পত্রের পাকে তাহাকে মালিয়া রাখে 
পুনরপি জীয়ায় জীবন ॥ 

সেই পুত্র সঙ্গে করি রজ্ঞকিনী স্বরপুরী 
চলি যায় আপনার সুখে ৷ 

বেভল। দেবীর দাসী কড়া বনেতে বলি 
এ সভ চরিত্র তাহা! দেখে ॥ 

মারিয়া জীয়ায় যদি এই সে পরম নিধি 
পায় পড়ি করিব দাস! । 

এই সে আমার তরে বিশেষ কহিতে পারে 
যথা! পুর্ণ হবে মোর আশ! ॥ 

বান্ধিয়া মান্দাসখানি যথা সেই রজকিলী 
বেহুল! ধরিল তার পায় । 

পরম স্থন্দরী বড় কেন মোর পায় পড় 
ধোবানী করিছে হায় হায় ॥ 

যতেক পাদছ্ধুয়ায় নেত বেহুল! চরণ তত 


মাথার কুস্থল দিয়া বান্ধে । 
না কান্দ না কান্দ বলি নেত তারে ধরা! তুলি 
নিবেদয়ে শোক পরিবন্ধে ॥ 


২৯৭ 


২৫ 


২৯৮ 
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মনসা-মঙ্গল 
মঙ্গল বিভার রাতি কালসাপে খাল্য পতি 
ছয় মাস ভাস্য। আসি জলে। 
আমার অনেক ভাগ পাইল তোমার লাগ 
পতি জীব তুয়া অন্ণুবলে ॥ 


তুমি গো পরম দেবী তোমার চরণ সেবি 
আজি হৈতে তুমি মোর মাসী । 
বসিয়া দেখহ তুমি কাপড় কাচিব আমি 
বেহুলা হৈল তোমার দাসী ॥ 
নেত বলে সীমস্কিনী কাপড় কাচিতে তুমি 
ন। পারিবে উত্তম রন্ধানে | 
ব্ৰাহ্মণী চরণ আশে গাইল কেতকাদাসে 


কুপ! যারে করিল! স্বপনে ॥ 


বেহুলার দেব-বন্্র ধৌতকরণ 
পয়ার 

ধরিয়া ধোবানীর পায় বেহুল! নাচনী । 
বিনয় বেভারে রামা করে স্ততিবাণী ॥ 
বেহুলা বলেন নেত তুমি মোর মাসী ॥ 
ছ মাসের পথ আমি জলে ভাস্যা আসি ॥ 
পূৰ্ব্ব পুণ্য ফলে হৈল তোমা দরশন ॥ 
জীয়াইবে মোর পতি এই নিবেদন ॥ 
চরণে না পড় ধনী বলে হায় হায় । 
জাতিহীন খোবা আমি কেন পড় পায় ॥ 
বেহুলা বলেন মাসী তোরে করি গড়। 
তোমার বদলে আমি কাচিব কাপড় ॥ 
« 
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রিও 

মনসার জাগর পালা 
নেত বলে কাচি আমি দেবতাঅস্থর ৷ 
তুমি কাচিলে যদি না হয় সুন্দর ॥ 
সহজে সুন্দর বস্ত্র যদি হয় মলি। 
তবে তো! দেবতাগণ দিবে শাপ গালি ॥ 
বেহুল। বলেন মাসী আমি ভাল জ্ঞানি। ৫ 
কাপড় কাচিতে মোরে দেহ একখানি ॥ 
চরণে পড়িয়া! তার করেন ক্রন্দন । 
বেহুলারে দিল নেত কাচিতে বসন ॥ 
ধোবানীর সঙ্গে রাম! ভ্রিবেশীর ঘাটে । 
বেহুল! কাপড় কাচে স্থুবর্ণের পাটে ॥ ১০ 
ধোবানী কাপড় কাচে ক্ষারে আর জলে । 
বেহুলা কাপড় কাছে শুধু গঙ্গাজলে ॥ 
ধোবানী কাপড় কাচে কাচড়ার ফুল। 
বেলার কাপড় যেন ্ুষ্যসমতুল ॥ 
দুজনে কাপড় কাচ্যা শুখাইতে দিল । 5৫ 
বেহুলার বন্ত্র যে অধিক ভাল হৈল ॥ 


বেহুল।-সহ নেতার দেবসভার গমন 
কাপড় কাচিয়া নেত অবসান বেলা ॥ 
বেহুলারে সঙ্গে করি সুরপুরী গেলা ॥ 
বেনুল। লুকায়্য। থুল্য চিন্তিয়া উপায় ৷ 

বন্ত্র দিতে চলে নেত দেবতাসভায় ॥ ২৯ 
যেখানে দেবতা সভ করে দেবসভা । 

ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর অনস্ত ছল ভা ॥ 


Le 


২৯৯ 





মনসা-নঙ্গল 


কুবের বরুণ যম দশ দিকপাল । 
গগনপবন তেজ-শেষপতি কাল ॥ 

রবি শশী হুতাশন দেবগণ যত । 
দেবতাসভায় বস্ত্র জোগাইল নেত ॥ 
সেদিন সুন্দর বক্র দেখি দেবগণ । 
ধোবানীরে জিজ্ঞাসিল। দেব ত্রিলোচন ॥ 
এতদিন কাচ তুমি দেবতাঅস্বর । 
আজি কেন দেখি বস্ত্র সহজে সুন্দর ॥ 
রজকিনী বলে হর নিবেদিব কি। 

মোর বাড়ী আস্যাছে মোর বহিনকি ॥ 
খানিকত বন্্র আজি কাচ্যাছিল! তিনি । 
দেবতাসভায় কথা কহে রজকিনী ॥ 
মহেশ বলেন নাহি দেখি এত দিন। 
তোমার বহিনঝি হয় আমার নাতিন ॥ 
দেবতাসভায় আন দেখিব কেমন । 
ধোবানী এতেক শুশ্কা করিল গমন ॥ 
যেখানে বেহুলা ছিল তথা গেল নেত । 
বেহুলারে শিখাইল উপদেশ যত ॥ 
দেবতাসভায় যাবে বেছুল! নাচনী । 


১৫ 


তুমি যে নাচিতে জান আমি তাহা জানি ॥ ২: 


দেবতাসভায় আমি লৈয়া যাব তোহে। 
সন্ধানে নাচিবে যেন দেবগণ মোহে ॥ 
এত যদি বেছুলারে কহে রজকিনী । 
বেহুলা বলেন মাসী আমি ভাল জানি ॥ 


© 


ননসার জাগরণ পালা 


বেহুলার দেবসভায় নৃত্য 
দেবতাসভায় গিয়া গাইবে রসাল । 
খয়েরকাষ্টের খোল লৈয়া করতাল ॥ 
সাপের সাপুড়্যা হাতে স্বর্ণের খাতি । 
মধুর পিনাক রানা করিয়া সংহতি ॥ 
রতন নূপুর পায় কটিতে কিঙ্কিণী । « 
দেবতাসভায় চলে বেন্ুলা! নাচনী ॥ 
সিথায় সিন্দুর পরে নয়নে কজ্জল ৷ 
গলে শতেশ্বরী হার শ্রবণে কুগুল ॥ 
দ্বিভুজে সরল শঙ্খ অঙ্গুলে অন্গুরী । 
নর্্তকীর বেশ যেন ন্বর্গবিদ্যাধরী ॥ ১০ 
ছ মাসের পচ! মড়া প্রাণপতি লৈয়া ॥ 
রজকিনী সঙ্গে রাম! স্থরপুরে গিয়া ॥ 
খয়েরকাষ্ঠের খোল লৈয়। করতাল । 
দেবসভায় নাচে গায় বড়ই রসাল ॥ 
বেহুলার নৃত্যগীতে দেবগণ মোহে । ১৫ 
মনসার পাদপন্সে ক্ষেমানন্দ কহে ॥ 


জ্রিপদী 
মঞ্ষলরাগ 
দেবতাসভায় গিয়া খোল করতাল লৈয়া 
নাচে কঙ্ক! বেহুলা! নাচনী । ২০ 


যতেক দেবতা! দেখি ফিরে যেন মত্তশিখ্বী 
গায় যেন কোকিলের ধ্বনি ॥ 


৩৭২ 





মনসা-মঙ্গল 


ঘন ঘন তাল রাখে - আচলে বয়ান ঢাকে 
হাসি হাসি বদন দেখায় । 

মুখে গায় মিষ্ট বোল খয়েরকাষ্টের খোল 
তাখৈ ভাখৈ ঘন বায় ॥ 

ত্ৰিভঙ্গ ভঙ্গিম হৈয়া নাচে কন্যা পাক দিয়া 

পায়ে বাজে রতন নূপুর | 

নাচিল কোকিল যেন রহি রহি ঘন ঘন 
মুখে গায় বচন মধুর ॥ 

এক পাশে থাকি নেত দেখে নৃত্য অবিরত 
ভাল নাচে বেল! নাচনী । 

মুখে মন্দ মন্দ হাসি ক্ষণে রহি উঠি বসি 
যেন দেখি ইন্দ্রের নটিনী ॥ 

করে কাংস্ত করতাল বলে ধনী ভাল ভাল 
কটিতে কিছ্ছিসী ঘন বাজে । 

আসিয়া হরের কাছে বেহুলা! নাচনী নাচে 
প্রাণপতি জীয়াবার কাজে ॥ 


রহি রহি পা ফেলে মরাল গমনে চলে 
মুখ জিনি পূণিমার শশী । 
খয়েরকাষ্টের খোল বেহুলার মিষ্ট বোল 


মোহ গেল যত স্বৰ্গবাসী ॥ 


১৫ 


২০ 











মনসার জাগরণ পালা 


নৃত্য গীতে মন মোহে যতেক দেবতা! কহে 
ভাল নাচে বেহুলা নাচনী ॥ 

দেবতাসভায় শিব বেনুলারে দিয়ে দিব্য 
জিজ্ঞাসিল পূৰ্ব্ব পরিচয় ॥ 

কেন নাচ সানান্তিনী কোন দেশনিবাসিনী 
সত্য কহ ন! করিহ ভয় ॥ 

এতেক শুনিয়া রাম! তা গীতে দিয়া ক্ষম। 
দেবতাসভায় কহে কথ । 

দেবী মনপার গীত ক্ষেমানন্দ কিরচিত 


নায়কেরে হবে বরদাতা ॥ 


দেবসভায় বেহুলার পরিচয় প্রদান 


পয়ার 


দেবতাসভায় বলে বেহুল! নাচনী । 

শুনহ দেবতাগণ ত্ঃখের কাহিনী ॥ 

যদি মোরে জিজ্ঞাসিলে ত্রিদশঠাকুর । 
চাদসদাগর হয় আমার শ্বশুর ॥ 

সনকা শাশুড়ী মোর লখিন্দর পতি ॥ 

তার সনে বিভা হৈল পূণিমার রাতি ॥ রর 
মনস। সহিত বাদ করে তার বাপ। 

বিভাদিনে প্রাণনাথে খাল কালসাপ ॥ 

তখনি মরিল প্রভু কালিনীর বিবে। 

জলেতে ভাস্যা আইন জীয়াবার আশে ॥ 


তত 


১৫ 


২০ 





ভি 


মনসা-মঙ্গল 


যতেক দেবতাগণ করহ কল্যাণ 

পুনরপি মোর পতি পায় প্রাণদান ॥ 

এই বর দেহ মোরে যতেক দেবতা । 

মহেশ হাসেন শুন্া। বেহুলার কথা ॥ 

যাহারে মারিয়া থুল্য জয় বিষহরি । ৫ 
কাহার শকতি তারে জীয়াইতে পারি ॥ 

সেই বিষহরি যদি করেন কল্যাণ । 

তবে সে তোমার পতি পায় প্রাণদান ॥ 

যার সনে বিষহরি করেন বিবাদ । 

কে তারে করিতে পারে অভয় প্রসাদ ॥ ১০ 
মনসা বিহনে তার নাহি প্রতিকার । 

মনে মনে জপ তুমি মন্ত্র মনসার ॥ 

হরের বচনে বলে দেবগণ যত ॥ 

মনসারে আনিবারে চল তুমি নেত ॥ 

বেহুলার পুর্ণ কর মনঅভিলাষ । ১৫ 
জগতে জগতিপুজ। হউক প্রকাশ ॥ 

এতেক শুনিয়া! নেত করিল গমন । 

সিজুয়া শিখরে গিয়া দিল দরশন ॥ 

অমরনগর তুলা সিজুয়া অচল । 

নিজালয়ে যথা। আছে জগতি মঙ্গল ॥ ২* 
সিজয়। শিখরে নেত দিল দরশন । 

মনসার গীত ক্ষেমানন্দ বিরচন ॥ 


ভি 


মনসার জাগরণ পালা ৩০৫ 
দেবসভায় মনসার আগমন 


জয় মনসা গো মা আয় গো আয় । 

নেত ধোবানী তোমার চামর ঢুলায় ॥ 

মনসার পায় নেত করে নিবেদন । 
দেবতাসভায় তোম! ডাকে দেবগণ ॥ 

এতেক শুনিয়া বলে আস্তিকের মাতা । ্ 
কি কারণে ডাকে মোরে যতেক দেবতা ॥ 
রজকিনী বলে দেবী আমি নাহি জানি। 
দেবতাসভায় গিয়া শুনিবে আপনি ॥ 


মানেতে মনস। জানে বেহুলার কথা । 
বিষহরি বলে আমি নাহি যাব তথা ॥ ১০ 
ধোবানী ধরিয়! কান্দে মনসার পায়। 
অবশ্য যাইবে দেবী দেবতাসভায় ॥ 
সখীর বিনয় দেবী এড়াইতে নারি । 
দেবতা! সভায় গেলা জয় বিষহরি ॥ 
মনসা দেখিয়া সভে করিল আদর । ১৫ 
সিংহাসনে বসাইল সভার ভিতর ॥ 
ছেনকালে বহুল! দেবীর ধরে পায় । 
ছ মাস ভাসিয়া আসি তোমার কৃপায় ॥ 
বেহুলা দেখিয়া দেবী কৈল হেঁটমাথা ৷ 
হাসিতে লাগিল দেখি যতেক দেবতা ॥ ২০ 
মহেশ তাহারে তবে করেন জিজ্ঞাস! ৷ 
কি কারণে লখিন্দরে খায়্যা্ছ মনসা ॥ 
ভাদবাপ্যা সনে তোমা কিসের বিবাদ । 
বিভাদিনে পুত্র মরে এ বড় প্রমাদ ॥ 
৩৭ সি ha ক ৮7৮ 
ন 








ভি 


মনসা-মঙ্গল 


পরম দারুণ শোক দিতে যুক্তি নয় । 
তুমি যদি বাম হবে কে হবে সদয় ॥ 
লখিন্দর জীয়াইয়া দেও পুনবর্বার । 
জগতে তোমার পুজা হউক প্রচার ॥ 
এতেক বলিল! যদি হর ত্রিপুরারি । 
কপট চাতুরী করে জয় বিষহরি ॥ 

কি কারণে দেবসভা বল এতগুল! । 
কেবা চিনে চাদবাশ্যা লখাই বেহুল! ॥ 


চিরকাল কার সনে নাহি করি হট। 
বেহুলা বলেন মাতা ছাড়হ কপট ॥ 
মঙ্গল বিভার রাতি লোহার বাসরে। 
কালসাপে খাল্য মোর প্রভু লখিন্দরে ॥ 
সাপের সাপুড়্যা হাতে স্বর্ণের খাতি । 
তিন নাগ বন্দী কৈন্ু তিন পর রাতি ॥ 
এ কালনাগিনী দেবী তোমার আদেশে । 
মোর প্রাপনাথে খাল্য নিশি অবশেষে ॥ 


সাপিনী পালাত্যে মারি স্ুপর্ণের খাতি । 
সাপিনীর কাটা পুচ্ছ আমার সংহতি ॥ 
সাপের সাপুড]া রাম! দেবতাসভায় । 
ঢাকন খুচায়্য। সাপ বেহুল। দেখায় ॥ 
বঙ্করাজ উদয়কাল আর কালদস্ত। 

এ তিন ভুজঙ্গ তাহে বিষম দুরন্ত ॥ 
সাপের সাপুড়া! দেখি দেবগণ কয় । 
মনসা লখাই তার খায়্যাছ নিশ্চয় ॥ 
মনস! বলেন তবে আমি নাহি জানি । 
স্বন্দর লখাই তবে খালা কোন ফণী ॥ 


১০ 


১৫ 


২০ 


২৫ 
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মনসার জাগরণ পালা 


বেহুলা ধরিয়া কান্দে মনসার পায়। 

যতেক ভুজ্জঙ্গ ডাক দেবতাসভায় ॥ 

সাপিনীর কাটা! পুচ্ছ জোড় যাহে লাগে । 

সেই সে খাইল পতি কহি তুয়া আগে ॥ 

এত শুনি বিষহরি ডাকিল ভুচঙ্গ । ৫ 
বেভুলার মনে মনে বাড়ে বড় রঙ্গ ॥ 

আইল যতেক ফণী না আল্য কালিনী। 

বেলা বলেন আমি খণ্ডকপালিনী ॥ 

ছাড়িয়া কপট মায়! হও গে! সদয়। 

জীয়াইয়া দেহ মোর সাধুর তনয় ॥ ১০ 
করিব তোমার পূজা আমার শ্বশুর । 

জীয়াইতে মোর পতি কোপ কর দূর ॥ 
অবশেষে কালিনী ডাকিল মহামায় । 

কালিনীর কাট! পুচ্ছ জোড় লাগে তায় ॥ 
ক্ষেমানন্দ বলে এত মনসার মায়া। ১৫ 
কর গে! করুণাময়ী নায়কেরে দয়া ॥ 


বেহুলা বলেন শুন সর্ববদেবগণ । 

আমার প্রাণের পতি খালা এই জন ॥ 
হেনকালে চণ্ডিকা পাইল নিজ কাজ। 

ঈশ্বর সদনে দেন মনসারে লাজ ॥ ২৮ 
তেই বল বিশ্বনাথ মোর কক্ক সতী । 
বিভারাত্রে খাইলেন বেহুলার পতি ॥ 

তোমার সেবক হয় চাদসদাগর । 

লোহার কাসরে তার পুত্র লখিন্দর ॥ 





মনসা-মঙ্গল 


তার মধ্যে খায় গিয়া মনসার নাগে । 
হেট মাথা করিয়াছে এই অনুরাগে ॥ 
ধনপতি দত্ত নাহি মানিত আমারে । 
কদাচিত প্রাণবধ ন! করিনু তারে ॥ 
লোহার বাসর ঘরে মরে যার স্মৃত। 
সেই জন দিবে গালি প্রাণে পারে যত ॥ 
দেবতাসভায় দেবী পায়্যা অপমান । 
বেজলার তরে দেবী পাড়েন বাখান ॥ 
শুন লো বাণিয়া বেটা বেন্ুল! নাচনী । 
তোমার শ্বশুর বলে চেঙ্গমুড়ি কানী ॥ 
মোর সনে বাদ করা রাখিয়াছে দাড়ি । 
গোৌসা কর্যা লৈয়া বুলে হেতালের বাড়ি ॥ 
শাকরাখা আবান্ধ। পালা অনন্ত দশর! | 
না করে আমার পুজা! চাদসদাগর ॥ 
মনসার পুজ্জা মান! প্রতি ঘরে ঘরে । 
সভার ভিতরে চাদ মন্দ বলে মোরে | 
ছয় পুত্র খাল্যু তার ছয় বধূ রাড়ী। 
কালীদহে কৈলু তার সাতডিঙ্গা বুড়ি ॥ 
তবু নাহি মোর পূ! করে সদাগর । 
অবশেষে খালুর তার পুত্র লখিল্দর ॥ 
কেমতে আইলি তুই দেবতাসভায় । 
তোমার কারণে আমি পড়িলু লজ্জায় ॥ 
যতেক দেবতা বলে জয় বিষহরি । 
অকারণে কর মাতা কপট চাতুরী ॥ 
যার সনে বাদ করি তারে নাহি মারি । 
দেবের হৈলে ক্রোধ বর হৈলে তরি ॥ 


১০ 


১৫. 





মনসার জাগরণ পালা 


বেহুলা বলেন মাতা! কোপ কর দূর । 

করিব তোমার পুজা আমার শ্বশুর ॥ 

লখাই তোমার দাস আমি ত্রতদাসী । 

ছ মাসের পথ আমি জলে ভান্তা আসি ॥ 
প্রাণপতি জীয়াইয়া সাধিব কামনা । ৫ 
মনসা করহ পূর্ণ মনের বাসন! ॥ 

দেবতাসভায় দেবী পাকা অপমান । 

ক্ষমিয় দাসীর দোষ লখাই জীয়ান ॥ 





মনসা কর্তৃক লখাইর প্রাণদান 


যতেক দেবতাগণ দেখে চারি ভতে । 

মনসা। বসিল! মাঝে লখাই জীয়াতে ॥ ১০ 
লখিন্দরে বেড়ি দিল কাপড়কাণ্ডার । 

সম্মুখে রাখিল দেবী অস্থির ভাণ্ডার ॥ 

যেখানে যে লাগে তার অস্থি খালি খানি। 
পল্মঃস্ত দিয়া (দেবী জোড়েন আপনি ॥ 
মুখমণ্ডল নয়ন হৈল ছুই শ্ৰুতি । ১৫ 
হস্ত পদ হৈল তার স্গঠন মৃত্তি ॥ 

ছ মাসের পচা মড়া জলে ভ্তান্তা! গেছে । 
কালিনী সাপের বিষ তবু তায় আছে ॥ 

ধড়ে প্রাণ নাহি তার চিত্রের পুতুলি 

মনসা ঝাড়েন তাহে মহামন্ত্র বলি ॥ ২* 
কি কর শিমুল ডালে ধুকরিয়া কন্ধ । 

মোর পুত্র হৈয়াছে সাপিনীর ডক্ক ॥ 


৩১৯ 





মনসা-মঙ্গল 


সাপিনী ধরিয়া খাও বিষহরি বলে | 
কঙ্ক স্মরণে কিষ ধিকি ধিকি উলে ॥ 
হাড় মাংস রজে বিষ হাড়ে কর বাসা। 
খেদাড়িয়! দেহ বিষ বলেন মনসা! ॥ 
বিষেরে নিষম ডাক দিল মত্তশিখী । 
মউর স্মরণে বিষ উলে ধিকি ধিকি ॥ 
বেজ্জী বলে আহিনীল তোরে জ্জামি কাটি । 
কালিনীর কালকুটি মোরে দেহ ভাটি ॥ 
পাতিয়া যুগল কর মাগেন গরল । 
মনসার মন্ত্রে বিষ ফুয়ে হৈল জল ॥ 
লখাই নিবিবষ হৈল মনে হেন জানি। 
তবে মন্ত্র মনে কৈল মৃতসঙ্জীবনী ॥ 
স্বতস্জীবনী সন্ত্রে প্রাণ সঞ্চারিল । 
নিদ্রাভঙ্গ হৈয়া যেন লখাই উঠিল ॥ 
প্রাণদান পায়্যা বৈসে মনসার কোলে । 
কাপড়কাণ্ডার দেবী দুরে টাম্যা ফেলে ॥ 
লখিন্দর জীয়ন্ত দেখিয়া দেবগণ । 
মনসা উপরে করে পুষ্প বরিষণ ॥ 
প্রাণনাথ জীল যদি দেখিয়া বেহুলা । 
খোল করতাল লৈয়া নাচিতে লাগিলা ॥ 
তাখৈ আখৈ বাজে ভিমিকি ডিমিকি ৷ 


১০ 


১৫ 


২০ 
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মনসার জাগরণ পালা 


মনসার আদেশে জালু মালু কর্ডৃক 
রাঘব বোয়াল আনরন 


শুন শুন জালু মালু তোরা দুষ্ট ভাই । 
রঘুবোদালি ধর্য। আনিবে মোর টাই ॥ 
সাঙ্গ শণ বুন গিয়া সাজ হবে গাছ । 
সাঞ্জ তার জাল বুন্1 ধরা! আন নাছ ॥ 
মনসার এত কথ! জালু মালু শুনে । 
তখনি লাগল দিয়া সাঙ্গ শণ বুনে ॥ 
সাজ শণ বার্যাইল দেবীর কৃপায় । 
সাজ শণ কাট্যা লৈয়া জলেতে পচায় ॥ 
সাজ তার স্ৃতা কাট) সাজ জাল বুনে। 
রঘুবোদালি ধরিতে গেল ছুই জনে ॥ 
খণ্ডন ন! গেল তার বেহুলার গ!লি। 
জালু মালু জালে বন্দী হৈল বোদালি ॥ 
রঘুবোদালি লৈয়া তারা গেল স্থরপুরী । 
বেহুলার পরিতোষ যথা বিষহরি ॥ 
লখাইর মালাই চাকি মতস্যের উদরে । 
স্বর্ণের বটি দিয়া তার পেট চিরে ॥ 
লখাইর মালাই চাকি জোড়া দিল পায়। 
সর্ববাপ্গ সুন্দর লখাই উঠিয়া! দণ্ডায় ॥ 
খেজুরের পত্র দিয়ে বেহুলা নাচনী। 
বোদালি মৎস্তের পেট সিলেন আপনি ॥ 
মনসার চরণে বেহুলা করেন স্তুতি । 
ক্ষেমানন্দ বলে দোষ ক্ষম ভগবতী ॥ 


৩১১ 


১০ 


১৫ 








মনসা-মঙ্গল 


বেস্ুল। কন্তৃক মনসার স্তব 
ভিপলী 


যদি জীল প্রাণনাথ করিয়া যুগল হাত 
দণ্ডাইয়! দেবীর সম্মুখে । 

বেহুল! বিনয় বলে মনদার পদতলে 
বিদ্যামানে যত স্ুরলোকে ॥ 

আমি কি করিব স্তব তোমার স্থজন সভ 
জল স্থল পৃথিবী আকাশ । 

সহ রঃ তমো গুণে মনোরূপে মনে মনে 
স্থজন পালন হেতু নাশ ॥ 

বিধিবর পুরন্দর তব তত্ব নিরন্তর 
অস্তরে সদাই ভাবে মনে। 

গিরীশ তোমার রূপে মোহিল! অনঙ্গ কোপে 


যবে ছিল! সরলিজবনে ॥ 

তুমি গে! পুরুষ নারী তুমি কামসহচরী 
সনাতনী সাকার মাতা । 

ফণীন্দ্র সহস্ত মুখে স্তবন করিল যাকে 
যার গুণে বশ সে বিধাতা ॥ 


১০ 


১৫ 
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মনসার জাগরণ পালা 


দেবীপদে করি স্ততি বলে ভাগ্যবতী সতী 
আজি হৈল সফল জীবন। 

ছয় মাস মর্যা ছিল তবে মোর প্রভু জীল 
মনসা হৈল হৃষ্টমন ॥ 

বাঞ্ছিত! রাউতের ঝি কাহারে বলিব কি 
আমি কত জ্ঞানি স্ততিবাণী । 

আপনার গুণে মায়া দিলে গো চরণছায়া 
কুপা কর ভুজঙ্গজননী ॥ 

তোমাৰ করিম কন্ম এক কালে দুই জন্ম 
পায় প্রভু দেখি স্বনয়নে । 

ভাগোতে ভাসিয়া জলে আন্ন তুয়| পদতলে 
আমি ধন্য প্রভুর জীবনে ॥ 

ছ মাসের পচা মড়া অস্থি যার চর্শ্ম ছাড়া 
আগে যার প্রাণ নহে স্থির । 

হেন মড়া লখিন্দরে দেবী মনসার বরে 
জীয়াইল সুন্দর শরীর ॥ 

দেখিয়া দেবতা সভ মনসার করে স্তব 
ধন্যা ধন্থা জয় বিষহরি । 

বেহুলা দেবীর কাছে জ্কুটি করিয়া নাচে 
যেন দেখি স্বর্গবিদ্যাধরী ॥ 

যখন লখাই জীল তথা পুষ্পরুষ্টি হৈল 
স্ুরপুবে দুন্দুভি বাজনা । 

মনসানঙ্গল গীত ক্ষেমানন্দ বিরচিত 
দেবী পুর নায়কের বাসনা ॥ 





৩১৩ 


২০ 


৩১৪ মনসা-মঙ্গল 


মনসার নিকট বেহুলার ছয় ভান্ুরের জীবন-প্রার্থন। 


লখাই বাজান খোল বেহুলা নাচনী । 

মনসার কাছে রঙ্গে নাচেন আপনি ॥ 

মনসার মন মোহে বেহুলার গীতে । 

পুনরপি সদয় হৈল বর দিতে ॥ 

কিসের কারণে আর নাচ বাণযাবেটা। a 
তোরে আমি জানি ভাল সায় বাণ্যার ঝি ॥ 

বেহুলা বলেন মাত! কোপ কর দূর । 

জীয়াইয়া দেহ মোর ছয়টী ভাস্সুর ॥ 

ভাল ভাল বলি দেবী দিলেন আশ্বাস । 

তা সভা আনিতে যাই যমের আবাস ॥ ১০ 
যমের নগরে তারা করে নানা খেল! । 

হেনকালে বিষহরি যমালয়ে গেলা ॥ 

মনসা দেখিয়া যম করেন জিজ্ঞাস! । 

কি কারণে মোর পুরে আইলে মনসা। ॥ 

মনসা বলেন যম শুন সাবধানে । ১৫ 
মোর বিসম্বাদ ছিল চাদখাণ্যা সনে ॥ 
আমি তার ছয় পুত্র মারি সর্পাঘাতে । 
তোনার পুরীতে তারা আছে সেই হৈতে ॥ 
আজি আমি তা সভারে করিসু কল্যাপ। 
মা বাপের বাড়ী যাউক পায়্য। প্রাপদান ॥ 
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মনসার জ্ঞাগরণ পাল! ৩১৫ 


এতেক বলিল যদি যম মহাশয় । 
চাদবাণ্যার ছয় পুত্র ছিল যমালয় ॥ 
মনসা করিল তাহা সভার কল্যাণ । 
বেছুলার পুণ্যে তারা পালা প্রাণদান ॥ 


মনসার নিকট বেহুলার শ্বশুরের 

সপ্ত-ডিঙ্গা-উদ্ধার প্রার্থনা 

আরবার নাচে গায় বেছুল। নাচনী। ৫ 

আর এক বর মোরে দিবে ঠাকুরাণী ॥ 

সাতডিঙ্গ। সনে মোর শ্বশুরের ভরা । 

কালীদহে ছলিয়া লৈয়াছ খরতরা ॥ 

এই নিবেদন মোর তোমার চরণে । 

সাতডিঙ্গ। চৌদ্দ হৌক তব বরদানে ॥ ১০ 

মনস! বলেন তোরে এ দিশ বর। 

সাত্ডিঙ্গার ধন লৈয়া চৌদ্দডিঙ্গা কর ॥ 

আমার শ্বশুর চাদ বিপরীত বুঝে । 

এতেক সম্পদ পায়্যা তোমা নাহি পূজে ॥ 

তবে না করিব রক্ষা আপনার প্রাণ । ১৫ 

নিশ্চয় কহিন্থ দেবী ইথে নাহি আন ॥ 

সত্য সত্য তিনবার বলে বিশ্বমাতা । 

শুনহ দেবভাগণ বেছুলার কথা ॥ ” 

করিব আমার পৃজ্জ! চাদসদাগর । 

খ্যাতি চিরকাল যেন ঘোষে সুর নর ॥ ২০ 

বেনুল! নাচনী বড় সানন্দিত মতি । 

চৌদ্দডিঙ্গ। ছ ভান্ুর জীয়াইয়া পতি ॥ 





মনসা-মঙ্গল 
নায়ের নফর জীল বহিত্র কাণ্ডারী । 
পরিতোষে বর দিল! জয় বিষহরি ॥ 
দেবতাসভায় দেবী করিল বিদায় । 
অষ্টজনে বন্দিলেন মনসার পায় ॥ 
চৌদ্দডিঙ্গায় চৌদ্দজন বসিল কাণ্ডারী ৷ 
এক ডিঙ্গায় লখিন্দর বেহুল! সুন্দরী ॥ 
ছয় ডিঙ্গায় বেলার ছটি ভাম্ুর । 
সাধুপুত্রগণ সাজে ডিঙ্গায় ঠাকুর ॥ 
আগে পিছে চৌদ্দডিঙ্গা চলিল উজান । 
ক্ষেমানন্দ বলে চাদবাণ্যা ভাগাবান ॥ 





বেহুলার দেশে প্রত্যাবর্তন 


বাহ বাহ বলিয়া ডাকেন ফরমানি । 
স্বৰ্গপথ বাহিয়। আইল ত্ৰিবেণী ॥ 
ছয় ডিঙ্গায় বেভুলার ছটি ভাস্মুর । 
ডিঙ্গ। আল্য মেল দিয় গএরপুর ॥ 


১০ 











মনসার জাগরণ পালা! 


মনেতে মনসা তারে করিল! কল্যাণ । 
বাহিয়! নারিকেলডাঙ্গ। বোদালিয়া বান ॥ 
যেই ঘাটে বোদাল্যা খাল্য মালাই চাকি । 
বোদাল্যা তাহার নাম থুল্য শশিমুখী ॥ 
বোদাল্য! বাহিয়া যান হরষিত হৈয়। । 
জগাতী কুকুরঘাট! পশ্চাৎ করিয়া ॥ 
যেই ঘাটে মড়াঅ্ঙ্গে পড়িল মেছেতা । 
প্রাণনাথে বেলা কহিল সৰ্ব্ব কথা ॥ 
মাছীশ্বর বলিয়া তাহার নাম থুয়্য! । 
তবে গেল গোদাঘাট! বহিত্র বাহিয়া ॥ 
প্রভুরে কহিল পুর্ব গোদার কাহিনী । 
গোদাঘাট! বল্য! নাম থুল্য সীমস্তিনী ॥ 
বাহ বাহ বলে ডাকে নাহি অবসান। 
আল্যা গাঙ্গপুর বায়্য। পাল্য বদ্ধমান ॥ 
বহিত্র কাণ্ডারা বাহে বাক! দামোদর । 
বেলা নাচনী বড় হরিষ অস্তর ॥ 
মনোনীত বর পায়্যা জীয়াইয়া পতি । 
বহিত্র লৈয়া আইল পতিন্রতা সতী ॥ 
রজনী বাহিয়! ডিঙ্গা গেল নবখণ্ড। 
পালা দুবরাজপুর বেলা দুইদণ্ড ॥ 

নগর নিকটে আলা ঘাট চাপাতলা , 
রচিল কেতকাদাস সেবিয়া কমলা ॥ 


৩১৭ 


১৫ 





৩১৮ 


লখিন্দরের নিকট বেন্ুলার পিত্রালয়-গমনের প্রস্তাব 








মনসা মঙ্গল 


নগর নিকট আলা আপনার দেশ । 
স্বর্গের কিন্নরী যেন বেন্ডলার বেশ ॥ 
লখাই ছিগুণ রূপ দেবীর কুপায়। 
বেন্ডলা সাবিত্রী ঘারে মনসা! সহায় ॥ 
নগর নিকট আল্য ঘাট চাপাতল। । 
হেন কালে প্রাণনাথে কহেন বেহুলা ॥ 
বেহুল। বলেন শুন সুন্দর লখাই । 
তোমারে লৈয়া যবে জলে ভাসা! যাই ॥ 
সহিত মেলানি ভার সঙ্গে সহচর । 
আমা লৈতে আস্তযাছিল তিন সহোদর ॥ 
ফিরি না গেলাম আমি তা সভার বোলে । 
মেলানির ভার পুত্যা! রাখে চাপাতলে ॥ 
পুবরকথ! ভাল মনে পড়িল আমার । 
আছে কিনা আছে সেই মেলানির ভার ॥ 
কোদালে কুলের মাটি কুড়েন কাণ্ডারী । 
নানা দ্রবা তুলে তাহে বেছুল। সুন্দরী ॥ 
চিপিট মুড়কি তাহে মোলাম সন্দেশ । 
রসাল পানের বিড়! ভোগাদি বিশেষ ॥ 
ডাগর ঝালের লাড়, চিনি চাপাকলা । 
তাহ! হৈতে নান। দ্রবা তুলেন বেহুলা! ॥ 
বিচিত্র অনেক দব্য দিয়াছিল মায় । 
প্রবাল মুকুত! হার নানা জব্য পায় ॥ 
সোণার কৌটা তাহে স্ুরঙ্গ সিন্দুর । 
নীলমণি হরিতাল প্রবাল প্রচুর ॥ 





১০ 


১৫ 
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মনসার জ্ঞাগরণ পাল! 


বিচিত্র চিরনী তাহে আয়নার ঠলি। 
সরস গুবাক তাহে ছিল কতগুলি ॥ 
ছয়মাস ছিল ত্রব্য মাটির ভিতরে । 
নাহি পচে নাহি টুটে পরন স্ুন্দরে ॥ 
বেন্ুলা কেবল মাত্র মনসার দাসী । 
তে কারণে যত ড্রবা ছিল অবিনাশী ॥ 
তুলিয়া সে সভ দ্রব্য স্গানদান করি । 
বেহুলা! লখাই পৃজে জয় বিষহরি ॥ 
দেবীরে প্রপাম করে জোড় দুইকরে । 
তবে জান করাইল ছয়টি ভাস্ুরে ॥ 
চিপিট মুড়কি তার! হরযিতে খায়। 
রচিল কেতকাদাস মনসার পায় ॥ 


িপনী। 
তুলিয়। মেলানি ভার যত দ্রব্য উপহার 
বছুল। দিলেন সভাকারে । 
মা বাপ পড়িল মনে ফুকারিয়া সেইখানে 
বিস্তর কান্দেন সকাতরে ॥ 
বাড়ে বড় মনস্তাপ সায় সদাগর বাপ 
মাতা! মোর অমলা বেণ্যানী । 
বিভার দিবস দিনে নাহ দেখি ইহা বিনে 
কি হৈল বেলা অভাগিনী ॥ 
তথা মোর ছয় ভাই ছয় মাস দেখি নাই 


শোকে প্রাণ ধরণে না যায়। 


৩১৯ 


১৫ 


৩২০ 








মনসা-নক্গল 


শুন হে প্রাণের পতি যদি কর অন্থনতি 
আগে সে দেখিব বাপ মায় ॥ 

বায়্য তথা ছদ্মবেশে থাকিব তোমার পাশে 
ফিরে আলি দিব পরিচয় । 


শ্বশুর পৃজিবে বারি দেবী জয় বিষহরি 
যিনি কৈল পালন প্রলয় ॥ 

কর ওহে অন্তমতি কহিছে বেহুলা! সতী 
শুন প্রভু লখাই সুন্দর । 

অতি দেশ দেশান্তরে নিছনি নগরে 
মোর পিতা সায় সদাগর ॥ 

প্রাণ পুড়ে রহি রঙি তোমার সদনে কহি 


মা! বাপ দেখিতে যাব তথ! । 

না দেখিয়া প্রাণ ফাটে বহিত্র রাখিয়। ঘাটে 
আগে সে দেখিব মাতাপিত। ॥ 

তথা হৈতে আসি তবে নিজ পরিজন সভে 
পরিচয় চিন্তিব উপায় । 

বেলার কথ! শুনি লখিন্দর কহে বাণী 
কি রূপেতে যাইবে তথায় ॥ 

হরিয়ে পরম নিধি পুনবর্বার দিল বিধি 
হরি হরি বিধাতার মায়া । 

মরিয়া পাইলা প্রাণ পূৰ্বৰ শাপ পরিত্রাণ 
পুনরপি দেবী কৈল দয়? ॥ 

লখাইর ভাঙ্গিল ভ্রম পুনরপি পাইল জন্ম 
বেহুলারে প্রবোধিয়। কয়। ৫ 

তোমার বাপের দেশে 


১৫ 


২০ 


২৫ 
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মনসার জাগরণ পালা 


তবে সে আসিতে আর নাহি দিব পুনৰ্ব্ৰার 
তবে হবে কেমন উপায় । 

নিজ মৃত্তি পরিহর যোগিনীর বেশ ধর 
বিভুতি ভূষণ সব গায় ॥ 

বেহুলা! প্রভুর বোলে নান! আভরণ ফেলে 
ধরে রামা যোগিনীর বেশ । 

রঙ্গীন কাপড় পরে আবণে কুণ্ডল দোলে 
জটা হৈল মন্ত্রকের কেশ ॥ 

ধবল দশনপাতি অঙ্গে লেপে বিস্ৃতি 
ত্যজিয়। গলার শতেশ্বরী । 

বিভূতি সাখিয়া গায় ছলিবারে বাপ মায় 
পিনাক করে করিয়া সুন্দরী ॥ 

যাইতে বাপের দেশ হৈলা যোগিনীর বেশ 
লখিন্দর চলে তার সাথে । 

শঙ্ঘের কুণ্ডল কানে যোগী হৈয়া দুইজনে 
যোগিরূপে থাল কৈল হাতে ॥ 

চৌদ্দডিঙ্গ। ঘাটে থুয়া যোগী আর যোগিনী হৈয়া 
চলিল বেভুলা৷ লখিন্দর । 

রূপে জিনি তিলোত্তমা রঙ্গীন কাপড়ে রামা 
আচ্ছাদিল অঙ্গ মনোহর ॥ 

গলায় রুদ্রাক্ষ মালা কান্ধে ঝুলি হাতে থালা 
লখিন্দর চলে আগে আগে । 

বেছলা তাহার পিছু লজ্জায় না বলে কিছু 
মায়ারূপে দুহে ভিক্ষ। মাগে ॥ 

শঙ্খমালা গলে দোলে শিব শিব ঘন বলে 
মুখে অন্থ নাহি সরে কথা ৷ 


৪১ nd A 


১৫ 





লখিন্দর সহ বেহুলার পিত্রালয় গমন 


ও মন জাগরে মাই 


মায়ারূপে ভিক্ষা মাগে বেহুল। লখাই । 

নিছনি নগরের লোক কেহ চিনে নাই ॥ 
বেহুল! লখাই হৈল যোগী আর যোগিনী । 

ঘরে ঘরে ভিক্ষা মাগে হেতু নাহি জানি ॥ 

সভাকার ঘরে গিয়া শিক্ষার্ধনি করে । 

শিব শিব বুলি তাদের বদনে নিঃসরে ॥ 

বেল! লখাই ভিক্ষা মাগে বাড়ী বাড়ী । ১০ 
থালের উপরে কেহ দেই চালু কড়ি ॥ 

খালে চালু কড়ি দিতে আচস্থিতে উভে । 

চিনিতে না পারে কেহ বুলে কোন ভাবে ॥ 

বেহুলার বাপ তিনি সায় সদাগর । 

নগরের মধ্যখানে বটে তাঁর ঘর ॥ ১৫ 
সুগঠন ঘর তার বিচিত্র আকার । 

প্রাচীর প্রচুর বড় চারিদিকে তার ॥ 

বাড়ীর ভিতরে ঘর অপূর্ব ছিটনি ॥ 

সায় সদাগর তাহে অমল! বেণ্যানী ॥ 

বেহুলা নাচনী গেছে মা বাপ দেখিতে । ২৫ 
নায়ার কারণে কেহ না পারে চিনিতে ॥ 

ছুই প্রহর বেল! যখন গগনসগ্ডলে । 

যোগী আর যোগিনী গিয়া প্রবেশে মহলে ॥ 


© 
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সত্য জাগে সত্য জাগে শিঙ্গাধ্বনি শুনি । 
ঘর হৈতে বার্যাইল অমল! বেশ্যানী ॥ 
স্বর্ণের থালে রামা লৈয়া চালু কড়ি। 
লখাই অন্তর হৈল দেখিয়া শাশুড়ী ॥ 


অমলার সহিত কথোপকথন ও পশ্চাৎ পরিচয় দান । 


বিমুখ বাণ্যার বালা পরম লজ্জায় । 
বেছল! ঈবৎ হাসে লীষৃষের প্রায় ॥ 

চালু কড়ি দেই রামা যোগিনীর থালে। 

আচক্িতে উভে তাহ! দেবী অনুবলে ॥ 

অমল! বেণ্যানী যদি দেখে এত সভ। 

যোগিনীরে জিজ্ঞাসিল করিয়া গৌরব ॥ ১০ 
সত্য কথা বল মোরে শুন লে! যোগিনী । 

এ তিন ভুবনে আমি বড় অভাগিনী ॥ 

তোমারে দেখিয়! মোর কান্দেত পরাণ । 

মোর ঝি বেহুলা ছিল তোমার বন্ধান ॥ 

না জানি কোথারে গেল মড়া লৈয়া কোলে । ১৫ 
যোগিনী জ্ঞাগালা শোক বেহুলা বদলে ॥ 

অমলা বলেন তুমি কহ আদ্যমূল | 

খালে দিতে নাহি কেন কড়ি আর ত্ডল ॥ 
বেহুলা বলেন তুমি কি কর জিচ্ছাস!। । 

যোগী আর যোগিনী মোরা তরুতলে বাসা ॥ ২ 
নগরে মাগিয়া খাই হাতে করা। থাল! ৷ bd 
সন্ধ্যাকাল হৈলে মোর! যাই তরুতলা ॥ 


Ll 
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ইহ! বিন আর মোরা কিছু নাহি জানি। 
ইহাতে পুছহ কিবা অমল! বেণ্যানী ॥ 
অমল! বেহুলা রূপ সঘনে হালে । 
দ্বিতীয় বেহুলা তুমি বেহুলা বদলে ॥ 
তোমারে দেখিয়া মোর বিদরে হৃদয় । 
বেহুলা লখাই বট দেহ পরিচয় ॥ 
বেহুল। বলেন মাতা নিবেদিব কি। 

এ যোগী তোর জামাই যোগিনী তোর ঝি ॥ 
বেহুল। লখাই বটি না কান্দিহ আর । 
প্ৰাণপতি জীয়াইলু পূর্বব সমাচার ॥ 
শুনিয়া! অমল। কান্দে পায়্যা পুর্বশোক । 
ক্রন্দন শুনিয়া আল্য নগরের লোক ॥ 
কেন কেন কেহ বলে কেহ পুছে বাণী । 
কেহ বলে হের আল্য বেহুল! নাচনী ॥ 
ধন্যা ধন্যা বলে যত নগরের লোক । 
এতদিনে নিভাইল মা বাপের শোক ॥ 
অমলা! বলেন বেলা আইস নিজঘরে। 
বেহুল! বলেন আমি যাব কোথাকারে ॥ 
শুন শুন জন্মদাতা শুন গো! জননী । 
মোর পতি খায়্যাছিল এ কালনাগিনী ॥ 
বিষহরি মোর তরে করিল কল্যাণ। 

ছয় মাস মর পতি পাল প্রাণদান ॥ 
আমার শ্বশুর তার করে অপমান। 
এতদিনে পুজিবেন হৈয়া সাবধান ॥ 

আর কিছু মোর তরে না কর জিজ্ঞাসা । 
পরিচয় শেষে আছে পূজিলে মনসা! ॥ 


১৫ 


২৫ 
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বিদায় হৈতে গড় করে বাপ মায় । 
রহ রহ বলি বাম! ধরণী লোটায় ॥ 
কাতর হৃদয়ে কান্দে নগরের লোক । 
কেন বা আইলে তবে জাগাইতে শোক ॥ 
আর বার বেহুল! লখাই দুই জনে। € 
চাপাতলা আইল বহিত্র যেইখানে ॥ 
বহিত্রের কাছে গিয়া! বেহুলা লখাই । 
পরিচয়বুদ্ধি গিয়া স্থজিল তথাই ॥ 
বেল! দেবীর দাসী বুদ্ধির সাগর । 
ডাক দিয়া আনিল কামিল্য! বিশ্বস্তর ॥ ১০ 
বিশ্বকশ্মে পান দিল বেহুল! নাচনী । 
আমারে গড়িয়। দিবে লক্ষের বিয়নী ॥ 
আমার শ্বশুর চাদ সনকা বেণ্যানী । 
পরিচয় লিখ তাহে কহিল নাচলী ॥ 
বেহুলা লখাই লিখ সভাকার শেষে । ১৫ 
আর চিত্রকর যত নগরে নিবসে ॥ 
কামিল্যারে আরতি দিলেন ফুলপান। 
ক্ষেমানন্দ বলে কর নায়কে কল্যাণ ॥ 





লক্ষের ব্যজনী নির্মাণ 


বেহুল। আদেশে কামিল্যা হরিষে 
লক্ষের বিয়নী গড়ে । ২০ 
অতি সুগঠন কৈল আয়োজন 
চাদ চুয়াইয়া পড়ে ॥ 
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কামিল্যা বন্ধানী গড়িছে বিয়নী 
শুধু স্বর্ণের ডাটি । 

বিয়নী দেখিয়া স্থির নহে হিয়া 
পবন মানিল ভাটি ॥ 

কি যে অপরূপ সোশণার বিশ্বক 
শোভিছে বিয়নী বুকে । 

তাহে ঝলমল সোণার কমল 
শোভে তার চারিদিকে ॥ 

ভাঙ্গি পুর্ণ ইন্দু রচে বিন্দু বিন্দু 
কনক কুস্পম ফুলে । 

ভাম্থ হেন দেখি করে ঝিকি মিকি 
কিবা দিব সমতুলে ॥ 

সোণার গুণাতে তার চারি ভিতে 
বিনোদ বদ্ধানে বান্ধে । 

আখি নেহালিতে বিয়নী হেরিতে 
চাদ ভূমে যেন কান্দে ॥ 

চিত্র মনোহর দেখিতে সুন্দর 
লক্ষের বিয়নীখানি । 

আর লিখে তায় বিশেষ উপায় 
পূৰ্বৰ পরিচয় বাণী ॥ 

চাদ সদাগর সনকা বেণ্যানী 
লিখেন তাহার বাড়ী । 

ছয় পুত্র তার চিত্র কৈল আর 
ঘরে ছয় বধূ রাড়ী ॥ 

নগর নিবাসী এ পাট পড়শী 


লিখে প্রতি জলে জনে । 


১৫ 


২০ 


২৫ 
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সাতালি পর্বতে লোহার বাসরে 
বেহুল! লখাই সনে ॥ 

লিখে এইনসভ 
বেনুল। ভালিয়। যায় । 

লক্ষের বিয়নী কামিল্য! আপনি 
এত চিত্র কৈল তায় ॥ 

চাদ সদাগর নাড়া ত নফর 
আর লিখে ঝাউয়! চেড়ী ৷ 

কামিলা। উল্লাস করিতে বাতাস 
গড়িল সোণার ডাড়ি ॥ 

কামিল্যা তথাই বলিছে লখাই 
শুন তোর! এক ভাবে। 

লক্ষের বিয়নী গড়া। দিল আনি 
ইহাতে সকলি পাবে ॥ 

এত বলি তথা নিজ পুরী যথা 
চলি গেলা বিশ্বকন্ম । 

ভাবিয়া আপনি বেহুলা নাচনী 
প্রাণনাথে কহে মন্ম ॥ 

শুন প্ৰাণপতি কর অবগতি 
ইহার উপায় পিছে। 

শুনি লখিন্দর কহিছে উত্তর 
যে তব মনেতে ইচ্ছে ॥ 

প্রভুর বচনে ভাবে মনে মনে 
বেহুল! ডোমনী হৈল। 

মনল, চরণে ক্ষেমানন্দ ভণে 
দেবী যারে কৃপা কৈল ॥ 


শোক কলরব 


৩২৭ 
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২৫ 
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লক্ষের ব্যজনী সহ বেহুলার শ্বশুরালয়ে গমন 


পথার 


লক্ষের বিয়নী লৈয়! বেহুল! নাচনী । 

ডোমনীর বেশ তবে হৈল আপনি ॥ 

রূপার মাকড়ি কানে ঘন ঘন নাড়ে । 

ডাগর রূপার কাঠি গাথ্য! গলে পরে ॥ ৫ 
লখিন্দর ডোম হৈল বেহুলা ডোমনী ! 

সঘনে ফিরায় রাম! লক্ষের বিয়নী ॥ 

এই রূপে বেহুল! লখাই দুই জনে । 

সাধুর বাড়ীর কথা! শুন সাবধানে ॥ 

চাদবাপ্যার পুত্র মরিল যেই মাসে। ১০ 
লখাই ছমাসি সাধু দেই মাসে মাসে ॥ 

লখাই ছমাসি দেই চাদ সদাগর । 

হেথা জীয়া আইল বেহুল! লখিন্দর ॥ 

হেন কালে চাদবাণ্যার বধূ ছয় জন। 

জল আনিবারে তার! কর্যাছে গমন ॥ ১৫ 
ছয় কুম্ত কাখে কর্য! ছয়জন রাড়ী। 

ভাপাতলার ঘাটে দেখে বিপরীত বড়ি ॥ 
চৌন্দডিঙ্গা জলে ভাসে তাহাতে রমণী । 

কেন ঘন ফিরাইছে লক্ষের বিয়নী ॥ 

জিড্ঞাসিব ওগো দিদি বেচে কি না বেচে । ২০ 
এত বলি ছয় জায়ে গেল তার কাছে ॥ 

তারা ছয় জায়ে বলে শুন লো! ডোমনী । 

কত মূল্য হৈলে তুমি বেচিবে বিয়নী ॥ 

ডোমনী বলেন যদি লক্ষ তক্কা পাই । 

লক্ষের বিয়নী আমি বেচি তার ঠাই ॥ ২৫ 
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লক্ষ এক উন হৈলে না৷ বেচি বিয়নী ৷ 
ছয় জায়ে এই কথা কহিল নাচনী ॥ 
বেহুল! সভারে চিনে তারা! নাহি জানে । 
তার! ছয় জায় অনুমান করে মনে ॥ 
রক্গিয়া ডোমনী ভাল লক্ষ টাকা চায় । 
কত ধন উপাজ্জিব বিয়নীর বায় ॥ 
বেহুলা বলেন তোর! সুখে সাধারণ । 
তে কারণে বিধবা। হৈয়াছ ছয় জন ॥ 

যে জন স্ুখদ হয় সুজন রসিক । 

বিয়নী কিনিবে দিয়া লক্ষের অধিক ॥ 
তারা ছয় জায় বলে চল মোর বাড়ী । 
লক্ষের বিয়নী নিবে আমার শাশুড়ী ॥ 
বেজুলা বলেন আমি তথ! যাব চল । 
কারদিগের জল বহ আগে মোরে বল ॥ 
চাদবাণ্যার ছয় বধূ বলে হাসি হাসি। 
মর্যাছিল লখিন্দর আজি ছয়মাসি ॥ 
চাদবাণ্যার বধূ মোরা সব্বলোকে জানে | 
এত শুনি বেহুলা! হাসেন মনে মনে ॥ 
তারা ছয় জায় চলে কাখে কুস্ত লৈয়া । 
ডোমনী চলিল তার পশ্চাৎ গোয়াইয়। ॥ 
কাখের কলসী তার! থুয়্যা ভূমিতলে ৷ 
ডোমনীর কথা গিয়া শাশুড়ীরে বলে ॥ 


৪২ 


১৫ 





চে 


মনসা-নঙ্গল, 


সনকার সহিত বেহ্ুলার ডোমনীবেশে কথোপকথন 





সনকা। শাশুড়ী হেদে শুন প্রিয়বালী। 

ডোমনী আন্যাছে ভাল বেচিতে বিষনী ॥ 

বেহুল।র আকৃতি দেখি চিনিতে না পারি । 

আনা সভা! কহে কন্যা! কপট চাতুরী ॥ 

বার্যাইয়! ঠাকুরানী দেখ গে! আপনি । 
দিবে গো! উচিত মূল্য লবে গে! বিয়নী ॥ 

শুনিয়া সনকা। আল্য বিয়নী কিনিতে । 

বেহুল। ডোমনী সেই ন! পারে চিনিতে ॥ 

সনক! কহেন কহ তোমার কি নাম। 

কোথাকার ডোমনী তুমি বাড়ী কোন গ্রাম ॥ ১০ 
ডোমনী তাহাকে কহে প্ৰবন্ধন! কথ।। 

বেহুলা ডোমনী আমি সায় ডোম পিতা ॥ 

চাদ ডোন শ্বশুর লখাই ডোম পতি। 

অতি হীনকুলে জন্ম মোর! ডোম জাতি ॥ 

ধুচনী চুপড়ী আর বুনি ডাল! । ১৫ 
সিয়নী বিয়নী বুনি আর বুনি কুল! ॥ 

নগরে বেচিয়া খাই জাতি আন্ুসারে । 

লখাই আমার ডোম আছে নিজ ঘরে ॥ 

আনার বিয়নীখানি লক্ষটাক! মূল । 

চাদ ঝলমল করে কনকের ফুল ॥ ২০ 
মলয় লসম্ত আস্যে বিয়নীর বায়। 

নিদাঘের কালে লাগে সুশীতল গায় ॥ 

যে জন স্ুখদ হয় সুজন রসিক । 

বিয়নী কিনিবে দিবে লক্ষের অধিক ॥ 


মনসার জাগরণ পাল! 


লক্ষের বিয়নী সেই কিনিবারে পারে । 
এত কথ! কহে রাম! শাশুড়ীর তরে ॥ 
বেহুলা লখাই নামে পুর্ব শোক জ্ঞাগে। 
সনক! ক্রন্দন করে ডোমনীর আগে ॥ 
সনকা বলেন সতী সত্য কথা বল। 
বেহুলা লখাই মোর কেব! লৈয়া গেল ॥ 
হেন বুঝি বেহুলা লখাই হৈল ডোম । 
বিষম দারুণ শোক দিল মোরে যম ॥ 
সনক! বলেন শুন হেদে লো৷ ডোমনী । 
হেরি আন দেখি কেমন লক্ষের বিয়নী ॥ 
এত শুনি ডোমনী রহয়ে এক ভিতে। 
লক্ষের বিয়নী দিল সনকার হাতে ॥ 
বিয়নীর পত্রে দেখে নিজ পরিজন । 
মনসানঙ্গল ক্ষেমানন্দ বিরচন ॥ 


সনকার ব্যজনী দর্শন 

সনকা বেণ্যানী লক্ষের বিয়নী 
যদি কৈল নিরীক্ষণ । 

তাহে স্ুআক্ষিত অনেক বিহিত 
দেখে নিজ পরিজন ॥ 

বেলা লখাই লিখিল তথাই 
চিত্র বিয়নীর পাতে । 

পুত্র ছয় জন মঙ্গল কথন 


চৌদ্দ ডিঙ্গা ভার সাথে ॥ 


১৫ 


২০ 


- ভি ০8 
বি টি 


দেখি এত সভ বিয়নী কিনিব 
কে এত গঠন জানে । 

বিয়ন। দেখিয়া স্থির নহে হিয়া 
শোক জাগে পোড়া প্রাণে ॥ 

কান্দিয়। বেপ্যানী বলিছে ডোমনী a 
মুখ তুলি কহ কথা । 

দেখিয়া তোমায় হৃদয়ে আমার 
জাগে পুবব শোকব্াথ। ॥ 

চিনিতে না পারি না কর চাতুরী 
বেহুলা বট গো তুমি । ১৪ 

দেহ পরিচয় জুড়াক হৃদয় 
তোমার শাশুড়ী আমি ॥ 

বলেন ডোমনী তুমি ঠাকুরাণী 
মোরা ডোমজাতি হীন । 

আমি যে তোমার _ বধূর আকার ১৫. 
কি পাইলে তার চিন ॥ 

খুচনী, চুপড়ী বেছি বাড়ী বাড়ী 


জাতির বেভার হেন । 








মনসার জ্রাগরণ পালা 


আপনা আপনি পরিতোষ বানী 
তবু স্থির নাহি বান্ধে ॥ 

না দেখি না শুনি এমন বিয়নী 
কে দিল তোমার হাতে । 

পুত্র পরিজন ইপে কি কারণ 
চিত্র বিয়নীর পাতে ॥ 

বলিছে ডোমনী লক্ষের বিয়নী 
আমরা গাড়তে জানি । 

ক্ষেমানন্দ কয় পূর্ব পরিচয় 


শুনহ মঙ্গল বানী ॥ 





বেহুলার নিজ পরিচয় প্রদান 
কণা আগ 


সনকা বিয়নী দেখি মাগে পরিচয় । 
পূর্ববকথ! বেহুল। তখন শাশুড়ীরে কয় ॥ 
শুন গে! শাশুড়ী বলি তুয়া পদতলে । 
সেই যে ভাসিয় গে সড়া লৈয়া কোলে ॥ 
আমি যে বেল বটি না কান্দিহ আর। 
প্রাণপতি জীয়াইলু পূর্বব সমাচার ॥ 

সনকা বলে বেহুলা কোথা হৈতে আলো । 
দল্পভ লখাই মোর না জানি কি কৈলে ॥ 
বেহুলা বলেন তুমি না হও কাতর । 
কপাট খুচায়্যা দেখ লোহার বাসর ॥ 
কড়ার তৈলেতে দীপ অদ্যাবধি জ্বলে । 
মরা পুত্র জীয়ন্ত পাইবে তুমি কোলে ॥ 


ভি. 


১৮ 





ভি 


মনসা-মঙ্গল 


এত শুনি সনকা। হরবিত হৈয়া । 

লোহার বাসর দেখে কপাট খুচায়্যা ॥ 

সিজান ধান্ছোর গাছ লোহার বাসরে। 

কড়ার তৈলেতে দীপ আছে আলো! করে ॥ 

দেখিয়া শুনিয়া মনে হৈল উল্লাস ৷ ৫ 
হাত বাড়াইয়া যেন পাইল আকাশ ॥ 

দেখি সনকার হৈল পরিতোষ মনে । 

বেলার গল! ধরি কান্দে সকরুণে ॥ 

কহ গো সাবিত্রী সতী কুশল বারতা । 

প্রাণপতি জীয়াইয়! থুয়া! আলা! কোথা ॥ ১০. 
দেখাইয়া রাখ প্রাণ তোর জন্ম ধন্যা! । 

এ তিন ভুবনে তুমি পতিত্রতা কন্যা ॥ 

বেহুলা বলেন তুমি না হও কাতর । 

আমার শ্বশুর কোথা চাদসদাগর ॥ 

মনসা সহিত তিনি খুচান বিবাদ । ১৫ 
পূর্বব শাপ বিমোচন অভয় প্রসাদ ॥ 
মনসার পুজ্জা করুন আমার শ্বশুর ৷ 
চৌদ্দডিঙ্গা আন্ধা! দিব ছয়টা ভাসুর ॥ 
সনকা বলেন তবে আর কিবা চাই ॥ 
চরণে পড়িয়া তবে সাধুকে বুঝাই । 





ননসার জ্ঞাগরণ পালা ৩৩৫ 


কোথ! সে বেহুলা রাড়ী কোথা সে লখাই । 

মর! পুত্র জীয়ন্ত পুরীতে যদি পাই ॥ 

তবে সে পূজিব আমি মনসার বারা । 

শুনিয়! হরিব হৈল পুরে যত তারা ॥ 

আপন শ্বশুরে রাম! বলে প্রবোধিয়! । a 
চৌদ্দডিঙ্গ। জলে ভাসে দেখনা আসিয়া ॥ 

ছয়টা ভাস্সুর তাহে লখিন্দর পতি । 

বহিত্র দেখিবে যদি চল শীস্রগতি ॥ 

প্রতায় ন! যায় সাধু বেভুলার বোলে । 

লাফ দিয়! চাদবাণ্যা উঠিল দেয়ালে ॥ ১ 
দেয়ালে উঠিয়া চাদ চৌদিগ নেহালে। 

চৌদ্দডিঙ্। ভাসে দেখে গান্ধূড়ার জলে ॥ 

দেখিয়! শুনিয়া সভার বাড়িল উল্লাস । 

হাত বাড়াইয়া যেন পাইল আকাশ ॥ 

বেহুলারে ধন্যা ধন্যা সভ লোকে বলে। ১৫ 
মরাপতি জীয়াইলে কোন তপোবলে ॥ 

ঢহন গোসাই সনে বাদ করে চাদবাণ্য। । 

খরতরী পুজ্িব সাধু প্রত্যক্ষ জানিয়। ॥ 

হার! মরা দুই পাই যে দেবের বরে। 

হেন দেব তারে পুজি জন্ম জন্মাস্তরে ॥ ২০ 
চাদবাণ্য। বলে আমি তবে পুজি তায় । 

শুখানেতে চৌদ্দডিঙ্গ। যদি ঘরে যায় ॥ 

তবে সে পূজিব আমি মনসার বারি । 

তবে সে জানিব প্রত্যক্ষ বিষহরি ॥ 

স্ব লোক বলে সাধু তুমি হে পাগল । ২৫ 
তরণী সরণি নহে যদি হীন জল ॥ 


৯৩৬ 


ভি 


মনসা-মক্গল 


বেহুলা বলেন মাত৷! জয় বিষহুরি । 

আমি তব ব্রতদাসী বেল! সুন্দরী ॥ 
আমার শ্বশুর চাদ বিপরীত বুঝে । 
এতেক সম্পদ পায়্য। তোমা নাহি পূঞজ্জে ॥ 
যেন মোরে কূপ! কৈলে একভাব হৈয়। । 
বহিত্র বহিয়া দেহ নাগগণ দিয়া ॥ 

মনস। জানিল মনে বেছলার স্তুতি । 
ক্ষেমানন্দ বলে দোষ ক্রম ভগবতী ॥ 





মনসার আদেশে সর্পগণ কর্তৃক বহিত্র বহন 


জানিয়া জগতি রাখিতে খ্যাতি 
লইতে চাদের পুজ। । ১৯ 

আনন্দ বিশেষ করিলা আদেশ 
শুন ফনী মহাতেজ! ॥ 

চাদ সদাগর মহ! দুরস্তর 
আমারে না করে ধ্যান । 

মোর বোল শুন ডিঙ্গ। চৌদ্দখান ১৭ 
বহ যত নাগগণ ॥ 

বলেন জগতি দিলেন আরতি 
চলে চারিশত অহি । 

বহিত্র লইয়া পিঠে বসাইয়া 
সাধুর বাড়ীতে বহি ॥ ২ 

চাদ ভাগাবান ডিঙ্গ! চৌদ্দখান 


নাগেতে বহিয়া দেই । 


মনসার জাগরণ পালা 


উল্লাস অন্তরি 
পুত্র বধূ ঘরে নেই ॥ 

জালি ধূপধূনা শক্ধের বাজনা 
বহিত্র অৰ্চ্চনা করে ! 

স্থমঙ্গল ধ্বনি ঘন ঘন শুনি 
দেবী স্বপ্রসল্প তারে ॥ 

পুণ্য অতিশয় সববলোকে কয় 
এমন ন! দেখি কভু! 

পায়া। এত ধন দেবীর চরণ 
সাধু নাহি পূজে তবু ॥ 

সনকা বেপ্যানী বলিছে আপনি 
শুন সাধু সদাগর । 

যেই বিষহরি ছিল তোমার বৈরি 
তুমি তার পূজা কর ॥ 

তার স্থবচনে পায়া। প্রাণধনে 
ছয় পুত্র মোর জীল । 

মর! লখিন্দরে জীয়া আলা ঘরে 
চৌদ্দ ডিঙ্গ! বাহুড়িল ॥ 

শুন অধিকারী নিবেদন করি 
এ ফল কাহারে ঘটে । 

্বুঢুক বিবাদ মাগ প্রসাদ 
কাৰ্য্য নাহি আর হটে ॥ 

দেখিয়া নয়নে ক্ষমা দেহ মনে 
সাক্ষাতে গো! কর পুজা! । 

এই মোর কথা না কর অন্যথা 


যদি সবিশেষ বুঝ ॥ 
৪৩ 
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পড়ি তার পায় সনক বুঝায় 
সাধুর বিমতি নাশে । 
দেৰী পুজিবারে চাহে সদাগরে 
রচিল কেতকাদাসে ॥ 





সনকা। যতেক বলে সাধু নাহি বুঝে । 
এতেক সম্পদ পায়্যা দেবী নাহি পূজে ॥ 
চাদবাণ্য! মনে গণে বড় অপমান । 
কেমনে করিব মানে মনসার ধ্যান ॥ 

যার সনে করি আমি বাদ বিসন্বাদ। 
তাহার শরণ লৈব এ বড় প্রমাদ ॥ 
ভেঙ্গমুড়ি বলিয়া যাহারে দিন্ গালি । 
কোন লাজে তার আগে হব পুটাঞ্জলি ॥ 
মরণ অধিক লজ্জা! মস্তকমুগ্ডন । 

মনসারে পুজ্জিতে ন! লয় মোর মন ॥ 

যে হাতে পুজিলু সুই সোনার গন্ধেশ্বরী । 
কেমনে পূজিব তাহে জয় বিষহরি ॥ 
সাবিত্রী সমান হৈল পুত্রবধূ মোর । 
ঘরেতে পাইলু মুই চৌদ্দ মধুকর ॥ 

হেন মনসার পুজ্জা নাহি করি যদি । 
বিপাকে হারাই পাছে হাতে পায়্য। নিধি ॥ 
এতেক ভাবিয়ে সাধু হৈল সুমতি । 


- বিবাদ ঘুডিল এখন পুজিব জগতি ॥ 


সনক! কণ্ভুক টাদকে মনসাপুজ। করিতে অন্করোধ 
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৩৩৯ 


বিশ্বকর্মা কৰ্তৃক মনসার বার! নির্মাণ ও চাদের পূজা 


বিশ্বকর্শ্মে বিরচিল কনকের বারা । 
সিন্দুরে মণ্ডিত করা! দিল পুষ্পঝার। ॥ 
অখণ্ড সিজের ডাল করিয়৷ স্থাপন । 
আতপ তগুল কল! নান! আয়োজন ॥ 
আমান করিয়! সজ্জ স্থপ্রসন্ন মনে । 
মনসার পুজারজ্ঞ কৈল নিকেতনে ॥ 
নবলক্ষ ঘর বাণ্যা চম্পাই নগরে ॥ 
নবলক্ষ সক্্া আলা দেবী পূজিবারে ॥ 
মন প্রত্যয় হৈয়া মনসা করে ধ্যান । 
উর দেবী বিষহরি হও অধিষ্ঠান ॥ 
লইতে চাদের পুক্ঞ। জয় বিষহরি । 
উনকোটা নাগ লৈয়া উরিল! মর্তরাপুরী ॥ 
সাধুর সঙ্কোচ দেবীর আছয়ে হৃদয় । 
তে কারণে বিষহুরি না হৈল! সদয় ॥ 
বুঝিতে ন! পারি দুষ্ট চাদের চরিত্র । 
হেতালের বাড়ি পাছে মারে কদাচিত ॥ 
অস্তরীক্ষে থাকি বলেন জয় বিষহরি। 
আমার বচন শুল চাদ অধিকারী ॥ 
এতদিন তোমার সনে আছিল বিবাদ ৷ 
সদয় হৈয়া তোরে করিব প্রসাদ ॥ 
যদি মোর পুজা! তো করিবে চাদবাণা? । 
হেতালের বাড়ি গাছি দূরে ফেল টা'শ্যা ॥ 
এত শুনি ভাদবাপ্যার মনে হৈল হাস । 
হেতালের বাড়িকে আর না৷ কর তরাস ॥ 
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হার! মর! পাইন্থ তোমার আশীববাদে । 
পূজিব তোমার পদ বড় মোর সাধে ॥ 
বেহুলা বিনয়ে বলে আপন শ্বশুরে । 
হেতালের বাড়ি তুমি টান্যা ফেল দূরে ॥ 
শুনিয়া বধূর বোল চাদ সদাগর । 
হেতালের বাড়ি টান্বা ফেলে দূরাস্তর ॥ 
তবে তো মনসা তারে হৈল পরিতোষ । 
পুজা লৈতে উরিলা ক্ষমিয়া সর্ব্বদোষ ॥ 
সাধুর ভবনে ঘন জয় জয় কার । 
খরতরী বিষহরি আনন্দ অপার ॥ . 
নানা উপহার দিয়! পূজে টাদবাণা। | 
ক্ষেমানন্দ বলে সভে হরি বল শ্ুম্থা! ॥ 


মনসার চাদের প্রতি ভুজঙ্গ পুজিতে উপদেশ 


মনসা বলেন বাণ্যা এক মনে নেহ শস্য 
আমি দেবী জয় বিষহরি। 
ঈশান আমার বাপ অন্ুচর যত সাপ 
ইহার ভরসা মাত্র করি ॥ 
ভৃজঙ্গজননী কয় আমার উচিত নয় 
ভুজঙ্গ এড়িয়া লৈতে পূজা । 
তবে ঘুচে মনস্তাপ আগে পুজ যত সাপ 
যদি সদাগর হও বুঝা ॥ 
দেবীর বচন শুল্যা হরবিত চাদবাণ্যা 
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চাদ দিব পুস্পপানি শুনিয়! যতেক ফণী 
সভার হৃদয়ে বাড়ে রঙ্গ ॥ 
আগ্ুুর পাঞ্ডুর সাপ তারা হৈয়া এক চাপ 
পৰ্ব্বতপ্রমাণ হেন দেখি । 
ঘর্জয় ভুজঙ্গ যত চারিদিগে বেষ্টিত 
মধ্যেতে মনসা! চন্দ্ৰমুখী ॥ 
দেখি সাধু হৈল কাতর । 
বিষম দেবীর ফণী মোরে আম্মা গিলে জানি 
কি করিব বলে সদাগর ॥ 
মনসা বলেন চান্দ অকারণে তুমি কান্দ 
যত ফণী পুজ একবারে । 
সকল সাপের নামে পুষ্প দেহ একঠামে 
হবে তার! সন্তোষ অন্তরে ॥ 
একে একে পুজ যদি দিন পক্ষ মাসাবধি 
তবু নাহি হৈব অবশেষ । 
আমার ভুজঙ্গ যত সংখ্য! কর! যায় কত 
সাপেতে ভর্যাছে তিন দেশ ॥ 
দেবীর বচনে তার মনে লাগে চমৎকার 
তুমি গে! বিষম খরতরী । 
তবে চাদ অধিকারী পূজে জয় বিষহরি 
যার গুণ সীমা দিতে নারি ॥ 
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চাদ কতক মনসার স্তব । 


গলায় কাপড় দিয়! সদাগর দণ্ডাইয়া 
মনসারে বলে স্তকতিবাণী । 

তুমি দেবদেবতা তুমি হরতুতিতা 
তুমি দেবী ঈশাননন্দিনী ॥ 

তুমি দেবী ভগবতী অযোনিসস্তভব। সতী 
অনন্তারি পাতালবাসিনী । 

ভৈরবভাবিনী সীতা লঙ্গমীন্বরূপিনী মাতা 
মহাকালরাত্রি তপস্ধিনী ॥ 

তুমি ভূজঙ্গের মাতা আকাশ পাতাল যথা 
ত্ৰিভুবনে তোমার গমন । 

জগতে তোমার দয়া তুমি গঙ্গা মহামায়া 
স্তুতি নাহি জানে দেবগণ ॥ 

ক্ষীরোদ মন্থনকালে দেবতা অন্মর মিলে 
বিষ খায়্যা ঢুলিলা ঈশান । 

মহেশের বিষ হরি রক্ষা কৈলে স্থরপুরী 
দূর কৈলে প্রলয় নিদান ॥ 
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আদ্যাশক্তি সনাতনী মুক্তিপদ প্রদায়িনী 
জগত পূজিতা তুমি জয় ॥ 

যার স্থষ্টি ত্রিজুবন হর মহেশের মন 
আর কে বুঝিব তব মায়া ॥ 

হারায়্য। পাইন্ত ধন মরা পুত্র সাতজন 
তোমার প্রসাদে আল্য জীয়ে । 

জগতে রাখিল! যশ নহ গো! ধনের বশ 
তোমারে তুষিব কিব! দিয়ে ॥ 

ক্ষম মোর অপরাধ খঘুচুক পুবেরের বাদ 
সেবকের কত লৈবে দোষ । 

চান্দ করে ্ত্রতিকাপী হারের নন্দিনী শুনি 
মনসার মনে পরিতোষ ॥ 

শুন চাদ অধিকারী তুমি ছিলে মোর বৈরি 
আজি হৈতে খুচিল বিবাদ । 

পূজিলে আমার পদ তোর সিদ্ধ অভিমত 
হের ধর মাল্য প্রসাদ ॥ 

সব্ব লোকে যশ এত পুর্ণ হৈল তোর ব্রত 
কল্যাণ করিল বিষহরি । 

নিভাইল যত শোক ধন্যা ধন্য বলে লোক 
লক্ষ্মীরূপা। বেহুল! সুন্দরী ॥ 

সমুদ্র সাতারজল যেন হৈল উরুতল 
সনকার তেমন বিধান । 

পুত্র বধূ আগে পাছে মধ্যখানে বুড়ী নাচে 
হরি বল আমি ভাগ্যবান ॥ 

চম্পাই নগর মাকে বিষাণবাজন। বাজে 
ঘরে ঘরে মনসার পুজা । 
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হৈল মহা কোলাহল বাজায় খমক ঢোল 
সাপ খেলে ঝাপানিয়া ওঝা ॥ 

আনন্দিত গীতনাটে কেহ করে জোড় পুটে 
ঘন ঘন পড়ে জয় ধ্বনি । 

অখণ্ড সিজ্জের ডাল আরোপিয়। পুষ্পমাল 
পুজা কৈল দেব ও ব্ৰাহ্মণী ॥ 

সেই দিন মনসার পুজা হৈল প্রচার 
যে দিন পুজিল চাদবাণ্য। । 

মনসা! মঙ্গল গীত ক্ষেমানন্দ বিরচিত 
হরি বল পুণ্যকথ! শুন্য! ॥ 





অগ্মঙ্গলা 


শুন ঝিয়ে বেছুলা নাচনী । 

অষ্টমঙ্গল! কয়্য। বেহুল! লখাই লৈয়। 
স্থরপুরী চলিব আপনি ॥ 

যবে নাহি ছিল মহী তার পুর্বৰ কথা কহি 
ভূত ভবিষ্বাৎ বন্তমান। 

প্রলয় যুগাস্তকালে পৃথিবী ডূবিল জলে 
একমাত্র ছিল! ভগবান ॥ 

শৃস্যেতে করিয়। স্থিতি মোন রূপে মহামতি 
জলেতে ভাসিল। কতকাল । 

হস্ত পদ নাহি তার তন্থ তত্র শৃস্তাকার 
তিন চারি দশ লোক পাল ॥ 

স্থপ্টির কারণ হরি মনে অন্থমান করি 
তন্থ হৈতে কারাইল শক্তি । 
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চতুতূ জা নারায়ণী মনে অন্পুনান করি 
স্বষ্টি স্থজিতে দিল যুক্তি ॥ 

আপনি আপন কায় স্থজিল অনাদি রায় 
নাভিপদ্সে হৈল প্রজাপতি । 

নাভিপদ্মে বসি বিধি ভাসিল পরম নিধি ৫ 
দেখা নাহি কাহার সংহতি ॥ 

মহাদেব পদ্মতুলে পল্মবনে বীৰ্য টলে 
তাহ! গেল পাতাল স্মঙরি । 

পাতালে বাস্দুকি লৈয়া বিধাতার স্থানে গিয়া 
নিশ্মাইল জয় বিষহরি ॥ ১ 

বাপে ঝিয়ে পরিচয় তবে বাপ মৃত্যুঞ্জয় 
আমা লৈয়। গেলেন কৈলাসে । 

সতাই সহিত দ্বন্দ লোচন হইল অন্ধ 
বাপ থুল্য সিদ্ধবনবাসে ॥ 

কামধেন্ু সত্যযুশে খাকিতেন স্থরলোকে ১৫ 
পালন করিয়! শ্ুরপতি । 

বিধি বিড়স্বিল তায় কৈলাসে চরিতে যায় 
যথা শিবদুৰ্গার বসতি ॥ 

শ্রারামতুলসী তথা অতি স্ুকোমল পাতা 
কপিল! খাইলা বড় লোভে । ২০ 

তুলসী ছেদন দেখি বামদেব হৈলা দুঃখী 
কপিলারে শাপ দিল! কোপে ॥ 

কানধেস্ত গোলকের শাপ হৈল মহেশের 

৬ এই হেতু আল্য ভূমগুলে । 

অনোরথ মহাকার কপিলার স্কুনার ৯৫ 
হৈল ঈশ্বরের অনুবলে ॥ 

মনোরথ মহাকায় কাননে হারাযা। মায় 
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তৃষ্ণায় শোষিল জলনিধি। 

পুনঃ কপিলার পয়ঃ সমুদ্র পূরণ হয় 
তথা গেল! হরিহরবিধি ॥ 

মন্দার করিল দণ্ড কুম্ম হইল ভাগু 
অনন্ত বান্ুকি হৈল ডোর । 

দেব দৈত্য সন্মিলনে মথনের দড়ি টানে 
মহাশব্দ উঠিল সঘোর ॥ 

স্সীরোদমথনোগ্ভব উপজিল যত সভ 
যেই যাহ! কৈল নিবেদন । 

এ তিন ভুবন জিনি রূপে লক্ষ্মী ঠাকুরাসী 
তাহা যুক্তি হৈলা নারায়ণ ॥ 

চন্দ্র গেল! চক্দ্রলোক ধন্বন্থরি হরে রোগ 
দেবতা করিলা স্ুধাপান। 

এরাবত পারিজাত হরি নিল শচীনাথ 
বিষ খায়া। ঢলিলা ঈশান ॥ 

দেবী সনে মহেশ্বরী মহেশের বিষ হরি 
অহিকুলে দিল হলাহল | 

মথনে মিল নিধি মনস। পুজার বিধি 
তাহে হৈল সকল মঙ্গল ॥ 

মহামুনি জরৎকারু ১০ পতি হৈল মনসার 
তার পুত নাম আস্তিক সুনি। 

আস্তিক মুনির মাই পাতালে বাস্পুকি ভাই 
নাম দেবী সরসিজাসনী ॥ 

রাখাল পুজিল বনে দূতমূখে তাহ! শুনে 
কোপে জ্বলে হাসন হুসন । 

মজাইলা হাসনের পুরী অবতরি বিষহরি 
পলাইল যতেক যবন ॥ 
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নিছনির ঝালু রাজা করে ননসার পুজা 
তাহ! দেখি চাদ অধিকারী । 

মারিয়া হেতাল বাড়ি কোপে চাদ অধিকারী 
ভাঙ্গিলেক মনসার বারি ॥ 

বেউশ্যার মৃত্তি হৈয়া সাধুর ভবনে গিয়া 
হরিয়। লইল মহাজ্ঞান । 

তবে গিয়া ত্বরাতরি জ্ঞান দিল ধণন্তরি 
সদাগর হইল শিয়ান ॥ 

তার পূর্বব কথা কই কামন। করিয়া সই 
ওঝারে বধিল বিষহুরি । 

তবে চাদ অধিকারী নাহি পূজে বিষহরি 
দেবী সনে বিসম্বাদ করি ॥ 


দেবী মনসার কথা স্রীহরিবংশের গাথা 


ইতিহাস বলিব তাহার । 


উষ! অনিরুদ্ধ গিয়া বেলা লখাই হৈয়া 
ত্রতকথা করিল প্রচার ॥ 

দৈবের নিবন্ধ ছিল দুইজনে বিভা হৈল 
বাসরে শুতিল লখিন্দর । 

মনসার মনস্তাপে লখাই খাইল সাপে 
বেভুল। ভাসিল দেশান্র ॥ 

নেতা সনে দরশন স্বর্গে গিয়া দুইজন 
কাচিলেন দেবতাঅন্বর । 

দেবী হৈল! পরিতোষ ক্ষমিলা যতেক দোষ 
পুনরপি জীল লখিন্দর ॥ 

দেবতাসভায় গিয়া খোল করতাল লৈয়া 
নাচে কন্যা! বেহুলা নাচনী । 

দেবী হৈলা পরিতোষ ক্ষমিয়া সকল দোষ 
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লখিন্দর পুনঃ পাল্য প্রাণী ॥ 

সাত ডিঙ্গ! ডুব্যাছিল তাহে চৌদ্দ ডিঙ্গ। হৈল 
আর জীল ছয়টি ভাসুর ৷ 

এতদিনে অধিকারী পুজিল মনসা বারি 
চাদবাশ্যা তোমার শ্বশুর ॥ 

এত বিষহরি কয় কিব! দিব পরিচয় 
সবিশেষ দেখ নিজরূপে । 

সকল দেবতা পর পিতা মোর স্মরহর 
ত্রঙ্মাণ্ড যাহার লোমকুপে ॥ 

আকাশ পাতাল ভূমি স্মজন সকল আমি 
শক্তিরূপ! সভাকার মাতা । 

মহেশের মহেশ্বরী মনোরূপা স্ুকুমারী 
লক্ষ্মীরূপ! নারায়ণ যথ! ॥ 

স্বরপুরে আমি আছি হইয়! ইন্দ্রের শচী 
মহিমা করিল নায়াধারী। 

সত্ব রজঃ তম: গুণ বিধাতার বেদ শুন 
এক বিনে নাহি দুই নারী ॥ 

উরিয়। হাসনহাটি নিবাস শাসনমাটি 
বহে জল প্রত্যক্ষ উজান । 

স্বৰ্গ হৈতে পৃথিবীতে মন্থুস্বোর পূজ!। লৈতে 


নারিকেলডাঙ্গায় অধিষ্ঠান ॥ 
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দ্বারবাসিনী নাম গঙ্গার নিকট গ্রাম 
তথা রহি করি গঙ্গান্সান ॥ 

সহরাতে অবতরি দেবী জয় বিষহরি 
শুদ্ধভাবে পুজে স্ুরনরে ৷ 

সকল ভুবন মাঝে মনসার পুজা আছে 
আনি পূজা! চম্পাই নগরে ॥ 

সাঙ্গ হৈল ত্ৰতকথা দেবী হৈলা বরদাত! 
পূজা কৈল চাদ অধিকারী । 

অষ্টমঙ্গল! সায় কেতকাদাসেতে গায় 


সব্বলোকে বল হরি হরি ॥ 


কলিযুগ-বর্ণন 


শুন লে! বেল! ঝিয়ে ছয় মাসের মরা জীয়ে 
তোর পতি তৃল্পভ লখাই । 

করিলি আমার সেবা তোর তুল্য আছে কেবা 
পুষ্পরথে চল ন্বর্গে যাই ॥ 

শুন লখিন্দর হেতু পিতা তোর মীনকেতু, 
পুবের ছিলে গোবিন্দের নাতি । 

বাণের নন্দিনী উষা আরাধিল কীন্তিবাস! 
এই হেতু অনিরুদ্ধ পতি ॥ 

চল ঝিয়ে ন্বর্গবাসে কলিযুগ প্রবেশে 
পুণ্যের শরীরে বাড়ে পাপ । 

অধশ্মে হই জব্দ ধৰ্ম্ম রহিবেন স্তব্ধ 
পরিণামে পাইবে সম্তাপ ॥ 

বেহুল! বলেন মাতা কলিযুগ কহ কথা 

শুনি তব স্ুধার বচন । 
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যে করিব পুণ্য পাপ কিবা ভার হৈব লাভ 
পরিণামে কি গতি কখন ॥ 

বিষহরি দেবী বলে কলির অধশ্ম ফলে 
পাপ প্রবল ধশ্ম হৈব হীন । 

বেদবিদ্া বিস্মরণ করিবেক ব্রাহ্মণ 
ক্ষিতি মন্দ হবে দিনেদিন ॥ 

মেঘে হৈব অল্প জল বৃক্ষে না থাকিব ফল 
ব্ৰাহ্মণ শৃদ্রেতে হৈব ঘর । 

গুরুভক্তি দেবার্চ্চনা না করিব কোন জনা 
মিথ্যায় নিবিষ্ট নিরস্তর ॥ 

পরহিংস! পরদার পর দ্রব্যে মতি যার 
কলিতে হৈব তাহার উনল্সতি। 

যে করিব ধশ্ম ভয় তার কৰ্ম্ম সিদ্ধ নয় 
কলিযুগ দোষের প্রকৃতি ॥ 

পুরুষেরা বশ হৈব অবলা প্রবল হৈব 
স্ত্রী হৈব কলির দেবতা । 

পিত! হিংসিবেক পুতে গুরুহিংসা করিবে ছাত্রে 
কলিযুগ অধশ্মের কথা ॥ 

ছুগ্ধ হরিবেক গাই ভিন ভিন ভাই ভাই 
স্ত্রী লৈয়! হৈব স্বতন্তর । 

সভ হৈবে ছন্ধৃত দ্বিজে বেচে লবণ ঘৃত 
বেপার করিবে নিরস্ত্র ॥ 

কলিষুগাস্তের কথা দরিদ্র হৈব দাতা 


১৫ 


২৫ 


ভি 


মনসার জাগরণ পাল! 


প্রজাগণ না থাকিব সুখে । 

মন্থ্য হৈব খল না থাকিব গঙ্গাজল 
কলিযুগ অপস্মের পাকে ॥ 

দেবতার স্থান যত সভ স্থান হৈব হত 
মনে পাপ দেখিয়া গোপন । 

দেখিয়া! অধৰ্ম্ম ভাগ চারিবেদ পরিত্যাগ 
বস্সুমতী ছাড়িব শাসন ॥ 

হরিতে পরের ধন যাহার যাইব মন 
তার বৃদ্ধি হৈব অনায়াসে । 

পুত্রেতে লংঘিবে পিতা হরিবেক সপ্তনাতা 
পিতা হৈয়া ছুহিতা সম্ভাষে ॥ 

অষ্টম বৎসরের বালা গর্ভবতী রজ্ঞ:ন্দল 
যোড়শ বৎসরে হৈব জরা । 

কলিযুগাস্তের কালে ক্ষিতি যাবে রসাতলে 
না থাকিব চন্দ্র সূর্য্য তারা ॥ 

শুনিয়া কলির কথা বেহুলা বলেন মাত! 
তুমি মোর সর্ববকাল সখা । 

যদি হৈবে স্বৰ্গবাসী সঙ্গে লহ দাস দাসী 
কলি সঙ্গে পাছে হয় দেখা ॥ 

কলির চরিত্র শুনে করজোড়ে চাদ বেণে 
মনসার পায়ে করে স্ততি । 

কলি অধশ্মের পাকে প্রথিবীর নরলোকে 
পরিণামে কি হৈব গতি ॥ 

পরিণামে হরিহর দেবী বলে সদাগর 
নিস্তার করিতে সেই লাম । 

অনসার পদতলে কেতকাদাসেতে বলে 

নায়েকেরে না হইও বাম ॥ 
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বেস্ুলা-লখিন্দরের ন্বর্গারোহণ 


এই উপদেশ বলেন বিবহরি মাই । 
বেহুল। লখাই চল সঙ্গে স্বর্গে যাই ॥ 
এতবলি মনস! ধরিল দোহার হাতে । 
জয় জয় বলিয়া উঠিল। পুম্পরণে ॥ 
পুত্ৰশোকে কান্দে সাধু সনক। সুন্দরী । 
প্রবোধ করিয়! যান জয় বিষহরি ॥ 
পুত্রপরিবার যত মায়ার কারণ । 
মনসা বলেন চাদ শুনহ বচন ॥ 

মোর দাসদাসী হয় বেল! লখাই । 
এ দুহার তরে আর দুঃখভাব নাই ॥ 
ছয় পুত্র লৈয়া সাধু সুখে কর ঘর । 
পুথিবীতে যশঃ খ্যাতি সকল বৎসর ॥ 
এতবলি বিষহরি যান পুষস্পরথে । 
বেলা লখাই সঙ্গে যান ন্বর্গলথে ॥ 
চামর ঢুলায় আসি ন্দর্গবিদ্যাধরী । 
দেবী ন্বর্গে গেলেন সভে বল হরি হরি ॥ 
যেই জন শুনে তার করিবে কল্যাণ । 
নায়কেরে দিবে বর ধনপুত্র দান ॥ 
এত দূরে সাঙ্গ হৈল মনসানঙ্গল। 
ভক্ত নায়কে মাতা করিবে কুশল ॥ 
যদি মতিগতি ভ্রমে হয় বিচলিতি । 
ক্ষেমানন্দ বিরচিল দেবী পায়ে মতি ॥ 
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দ্রীত্ৰ কৃষ্ণ 
মনসার পুস্তক লিখ্যতে 
চাদের সপ্ততরী-নির্শ্মাণ ও সিংহল-যাত্রার উদ্যোগ 

ছয় পুত্র মল্য তার চাদ করে হাহাকার 
বেণ্যানী হইল অচেতন । 

বিষম পাইল শোক দোষ দেই যত লোক 
বাণিজ্যে সাধুর হৈল মন ॥ 

বিশ্বকম্মায় ডাকাইয়। আনে স্বরাবান হৈয়া 
নৌকা গড়ি দেহনা তৎপর । 

কহে চাদ অধিকারী সাতখানি গড় তরী 
যাব আমি সিংহল সহর ॥ 

বিশ্বকণ্নী বলে বাণ্যা নৌকা গড়্যা দিব আল্যা 
আয়োজন দেহ অধিকারী । 


সাধু বলে ভূত্যাগণ আন্তা দেহ আয়োজন 
গড়িবারে চাহে সপ্ততরী ॥ 

নৌকা তবে হৈল গড়া আয়োজন দিল নাড়া 
তরীসভ গড়া হৈল সায় । 

বসনে দূষণে তার করিলা যে পুরস্কার 
দিয়া সাধু করিল! বিদায় ॥ 

দেখিয়া যে সপ্ততরী আনন্দিত অধিকারী 
ভর! করে জ্রিনিষে নৌকার । 

বদলের দ্রব্য যত তাহে লৈল শত শত 
তরণীতে রাখিল অপার ॥ 


১৫ 
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মনসা-মঙ্গল 

ডাকা আনে নেয়াপাখী তরীসভ আল্যা সখী 
কেরআল বাধিল তাহাতে । 

নৌকার উপর ঘর গড়াইল সদাগর 
ঘর সভ ছায়াল্য বনাতে ॥ 

ডাকাইয়া! দৈবজ্ঞেরে চন্দ্রশুদ্ধি দিন করে 
ডিঙ্গাপুজ্ঞা করে স্থচরিত । 

শত শত দ্বিক্ত আন্ত ভোজন করালা বাণ্য। 
বেণ্যানী বড়ই সচিস্তিত ॥ 

সনকা অস্তরাপত্য তাহা সাধু জানে সত্য 
গর্ভপত্র দিল তার স্থানে । 

আনন্দিত সদাগর ডাক কর্য! মহেশ্বর 
যাত্রা করে অতি শুভক্ষণে ॥ 

মনসা কুমারী মাতা নেতা সঙ্গে কন কথ 


াদবাপয। চলিল স্ুক্ষণে । 
মনেতে করহ সার ডিঙ্গ। ডুবাইব তার 
খেমানন্দ দাস ইহ। ভণে ॥ 


১০ 
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সত্য সে সত্যভাম। কি কব রূপোপমা 
বিমলা আনন্দিত মন ॥ 

কৌশল্যা! দুর্গা কালী রসের কলিকা তুলি 
রমণী সভ রসকল| । 

আইলা অরুন্ধতী রসিকা রসবতী 
স্থৃভদ্রা জয়ন্তী কমলা ॥ 

আসেন তবে সীতা পরম রসকথা 
ঈশ্বরী রসিকা উমা। 

আইল! হরিপ্রিয়া মনোজ! পদ্মালয়া 
শচী সীমস্কিনী রাম! ॥ 

বসিলা স্ুধামুখী আনন্দে সভ সখী 
গঙ্গা যমূনা শুদ্ধ অতি । 

যত দিব্যাঙ্গনা রানা নারীর নাহিক সীমা 
কৌতুকে আইল! পাববতী ॥ 

সব্ববাণী সতী হীরা ইন্দ্রাণী জয়৷ জীর! 
তিলোত্তমা আর চিত্রকর! । 

রস্তা অমলা পল! জানেন ভকত ছল! 
তারিনী দময়ন্তী তার! ॥ 

সনক! এক মনে দেখেন রামাগণে 
বড়ই আনন্দিত মন। 

ভোট কম্বল যত যার যে বিধিমত 
বসিবারে দিলেন আসন ॥ 

দ্বিজগণের নারী পুজা করেন তরী 
স্থগন্ধ পুষ্প উপচারে ॥ 


১৫ 
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ডিঙ্গাকে প্রদক্ষিণ করেন রামাগণ 
তরীমঙ্গল শুভক্ষণে । 

জয় জয় ধ্বনি সভে বলেন বাণী 
হুলাহুলি দেই একমনে ॥ 

বসনভুষণে যতেক রমনীগণে 
সভাকারে করিল! বিদায় । 

মনসাপদ দ্বন্ সেবিয়। খেম।নন্দ 


জগতি যাহার সহায় ॥ 





চাদের কালীদহে গমন 


কাণ্ডারী নেয়াপাইক বসাল্য নৌকায়। 
হরি হরি বল্যা সভে নৌকা! সভে বায় ॥ 
বাহ বাহ বলে সাধু ভাবে শূলপাণি । 
অতি বেগে বাহিয়া চলিলা না খানি ॥ 
কোঙরবন্দ পার হৈয়! বেলা চারি দণ্ড । 
বাহিল দুবরাজপুর পাল্য নবখণ্ড ॥ 
নবখণ্ড এড়াইল তরণী বাহিয়া । 
বাকা দামোদরে সই উত্তরিল গিয়। ॥ 
গাবর! গঠ্যার সভ করে হরিধ্বনি। 
সাধু কহে'মন দিয়া বাহরে তরণী ॥ 
যুঝাগোবিন্দপুর এডাইয়া যান । 
নিমিষে বাহিয়া তরী গেল বদ্ধমান ॥ 
বৰ্দ্ধমান পার হৈতে হইল যামিনী। 
সেখানেতে রহে সাধু, বাধিয়া তরণী ॥ 
“ 
+ 
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প্রভাতে উঠিয়! সাধু চলয়ে তৎপর । 
সপ্ততিম! বায়া। পালা অন্ত্যানাগপুর ॥ 
স্থব। দেখিয়। নেয়! বান্ধিল বাদান । 
দক্ষিণ বামে রহে গ্রাম কত লব নাম ॥ 
দেবার গ্রামখানি এড়াল্য নিকটে । ঘা 
তরণী বাহিয়। গেল কীজ্দারের ঘাটে ॥ 
আমদীপুর এড়াইল বড়ই তৎপর । 
গীত গায় হরি বলে আনন্দ অস্তর ॥ 
ন্থবায়েতে ডিঙ্গাখানি মজ! করি যায়। 
ভাসিতে লাগিল ডিঙ্গ। জগাতিঘাটায় ॥ ১৮ 
জগাতি কহেন সাধু দান যাহ দিয়! ৷ 
বাপ। বলে পুনরপি আসি যে ফিরিয়া ॥ 
সেখান হৈতে পার হইল হরিতে । 
তরণী বাহিয় গেল হাসনহাটিতে ॥ 
বাহে ডিঙ্গা সদাগর সেবি শুলপাণি। ১৫ 
সপ্ততরী বাহিয়! গেলা পাতাতনি ॥ 
পীতাতনি এড়াইল বড়ই ত্বরিত । 
যেখানে মিলন হৈল গঙ্গার সহিত ॥ 
ত্রিবিধা গঙ্গার ঘাটে লাগিল তরণী । 
স্নান করিয়া সাধু পূজে শূলপাণি ॥ i; 1 
গঙ্গার মহিমা সভে শুন একমনে । 
স্নান মাত্র মুক্ত হয় যত পাপিগণে ॥ 
ত্রিধার গঙ্গার ঘাট গেল এড়াইয়া । 
ঝষি নামে ঘাট তথ! উত্তরিল গিয়া ॥ 
দক্ষিণ দিকে চলয়ে গঙ্গার ঘাটপার । ২৫ 
গান কর্যা চলে তবে গাবর! গঠ্যার ॥ 


৩৬০ 
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অতি বেগে চলে তবে আনন্দিত মন । 

তরনী চলয়ে তবে পবনগমন ॥ 

শাস্তিপুর পার হৈয়া সম্মুখে দেখে জড় । 

বামেতে রহিয়! যায় ফিরিঙ্গের পাড়া ॥ 

সঙ্কেত গ্রাম রাখিয়! চলিল। দক্ষিণে । ৫ 
ত্ররাতরি চলে সাধু পবনগমনে ॥ 

ধাইয়। চলিল! সাধু কপিলআশ্রম । 

দিশারু বলেন এই সাগরসঙ্গম ॥ 

সাগরসঙ্গম বাণ্যা পাইল ত্বরিত । 

কড়িদহ গিয়। তবে হৈল উপনীত ॥ ১০ 
মুক্তাদহ দক্ষিণেতে রহিল চাপাই । 

কালিনীর জলে ঘুরা। বুলেন সদাই ॥ 

বহুদূর গিয়া সাধু করে প্রাণপূজা ॥ 

নীলাচলে শ্রীদেউল দেখিতে পায় ধ্বজা ॥ 

দরশন করে গিয়া শ্রীত্রীজগন্সাথ । ১৫ 
প্রণাম করিয়! বাণ্য! কিন্তা। খায় ভাত ॥ 

ব্রাহ্মণ শুদ্রেতে মানে কিছু ভেদ নাই । 

মুখে সুখে অন্ন দেই খায় সভার ঠাই ॥ 

জগন্নাথের মহিমা নয়নে দেখি বাণ্য। । 

নায়্যাগণে বলে ভাই অল্প আন কিন্যা ॥ ২০ 
শাক স্থপ ঘণ্ট পিঠা আমানি যে ভাত । 

প্রসাদ খাইয়! সভে শিরে পুছে হাত ॥ 

নীলাচল এড়াইয়! বায়্য। চলে তরী । 

খেউড় গায় নায়্যাগণ বলে হরি হরি ॥ 

বামদিকে লঙ্কা রহে সন্মুখে সেতুবন্ধ । ২৫ 
লঙ্কার ময়ালখানি দেখে যেন ধুন্ধ ॥ 
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নায়্যাগণ বলে ওহে কহ সদাগর । 

জাঙ্গাল বান্ধিল কেবা সাগর উপর ॥ 

শুন এক সনে নায়্যা বলে অধিকারী । 

লঙ্কার রাবণরাজ সীত! কৈল চুরি ॥ 

সেতু বান্ধ্যা রঘুনাথ হইলেন পার । ৪ 
রাবণ বধিয়া কৈল সীতার উদ্ধার ॥ 

এতেক বচন সাধু নায়্যাগণে কহে । 

তরীসভ বাহিয়! চলিল! কালীদহে ॥ 

জয় দেবী হরন্ুতা দেহ জ্ঞান দান । 

তোমাকে স্মরণ করি খেমানন্দ গান ॥ ১৮ 





মনসা কর্তৃক চাদের সপ্ততরী-নিমজ্জনের মন্ত্রণ! 


তরণী বাহিয়া তবে চলে সদাগর । 
উপনীত হৈল কালীদহের উপর ॥ 
গগনে হৈল তখন সপ্তঘটা বেল! । 
সেইকালে চাদবাণা। কালীদহে গেলা ॥ 
উপনীত তরণী হইল সাতখানি। ১৫ 
গঠ্যার গাবর সভ করে হরিধ্বনি ॥ 
স্থানপূঞ্জ। করে সাধু আর যত জন । 
কোন নায়্য! বস্তা কেহ করয়ে রন্ধন ॥ 
আনন্দে পূজয়ে বাণ্য! সপ্তখানি তরী । 
গগনে বসিয়া দেখে জয় বিষহরি ॥ ২০ 
মনসা বলেন নেতা দেখনা আসিয়। । 
চাদ অধিকারী যায় জলেতে ভাসিয়া ॥ 
৪৬ 
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কি বুদ্ধি করিব আমি কি হবে উপায় । 
কেমন প্রকারে এই ডিঙ্গ! ডুব্য। যায় ॥ 
পাইয়া যদি বা দুঃখ মোর পূজা করে। 
ইহার উপায় নেত বলহ আমারে ॥ 
নিবেদিব গিয়া আমি অভয়াচরণে । 
ডাক্যা আন মেঘগণ আর হন্তুমানে ॥ 
ঝড় বৃষ্টি করিয়া আস্থক সভে তারা ॥ 
জলেতে ডুবিয়া যাক সাতখানি ভর! ॥ 
মনসার বাকা তবে মনেতে লাগিল । 
হনুমান মেঘগণে স্মরণ করিল ॥ 

শুন! মাত্র আল্য তারা দেবীর গোচরে । 
কি কারণে ডাক দিলে আমা সন্গাকারে ॥ 
মনসা বলে মোর কথ শুন একমনে । 
নিরন্তর বাদ মোর চাদবাণ্য! সনে ॥ 
দহের উপর যায় ডিঙ্গ। সাতখানি । 
নিরস্তর বলে মোরে চেঙ্গমুড়ি কানী ॥ 
ডিঙ্গাকে ডুবাও তোর! জলের ভিতরে । 
তবে বা করয়ে পূজা চস্পকনগরে ॥ 
আবন্থ সম্বস্ত আর ডোল পুক্ষর। 

ঝড় বৃষ্টি করিবারে দহের উপর ॥ 
খেমানন্দ কয় তবে ভাবিয়া মনস!। 
যেই জন শুনে তার পুর্ণ কর আশা ॥ 
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চাদের নৌকাডুবি 
পুষ্পপান দিয়া দেবী করিল বিদায় । 
পান লৈয়া সভে মিলি কালীদহে যায় ॥ 
ঈশানে উড়িল মেঘ বড়ই চিকুর ৷ 
অবিচ্ছেদে পড়ে বাজ শব্দ দুরদুর ॥ 
পবননন্দন বলে শুন মেঘগণ । 
মুষলধারে বৃষ্টি কর হৈয়| একমন ॥ 
হনুমান মহাবীর আজ্ঞা যদি পাল্য । 
সাতখানি তরী তার দ্বুরাইয়া দিল ॥ 
দিন ছপরে হৈল ঘোর অন্ধকার । 
চাদবাণ্যা বলে দেশে না যাইব আর ॥ 
গজ্শুণ্ডের প্রায় যেন বরিষয়ে ধারা । 
নায়্যা পাইক বলে দেশে না যাইব মোর! ॥ 
বড়ই প্রলয় কাল হইল এখন। 
কর্ণেতে লাগিল তাল! সংশয় জীবল ॥ 
চাদ বলে একমনে শুনহ কাশারী। 
কেমন প্রকারে আছি নিস্তার হৈতে পারি ॥ 
কি উপায় করি এখন বলহ সত্বর । 
প্রমাদ পড়িল এখন নায়ের নফর ॥ 
শিলাবুষ্টি পড়ে কত ভাঙ্গে মাথার খুলি । 
প্ৰমাদ দেখিয়া প্রাণ করিছে বিকলি ॥ 
ছরছর শবদে পড়য়ে ঝন্ঝনা । 
মহাশব্দ করি পড়ে আপ্ধণের কণা ॥ 
কুম্তীর মকর কত করে হাহাকার । 
এমন সঙ্কটে মোরে কে রাখিবে আর ॥ 
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ঝড় শিলাবৃষ্টি কত হয়ত অপার । 
মুচ্ছিত হইয়া সভে সংজ্ঞা নাহি আর ॥ 
ঘন ঘন কালীদহে পড়ে ঝন্ঝনা । 

শব্দ শুনিয়া মূচ্ছা হয় নায়ের জনা ॥ 
গঠ্যার গাবর কান্দে হইয়া কাতর । 
হতবুদ্ধি হৈল! বাণ্যা দেখিয়া৷ ফাফর ॥ 
নয়ন মেলিতে নারে সদা মোহ হয় । 
মনসার নাম সাধু মুখে নাহি লয় ॥ 
কুলেতে, উঠিয়া যে পুজিব মহেশ্বর । 
কানী বিষহরির তবে ভাঙ্গিব পাঞ্জর ॥ 
হেতালের বাড়িতে তার বধিব পরাণ । 
গালি শুন! কোপযুত হৈলা হস্তমান ॥ ॥ 
কি হৈল কি হৈল বলা! কান্দে সদ।গর । 
সাতডিঙ্গ। উঠ ডুবু করে নিরস্তর ॥ 
সাতখানি ডিঙ্গ! যদি ডুবা। গেল জলে । 
দহের উপরে বাণা! ভাস্তা। ভাল্তা বুলে ॥ 
লোণ! জল খায়্যা বাপ্যার পেট হৈল বড়ি। 
তবু বলে যাইয়া! মারিব চেঙ্গ মুড়ি ॥ 
নাকানি খাইয়া বুলে চাদ অধিকারী । 
রথে আরোহণ হৈয়া হাসে বিষহরি ॥ 
উঠ ডুবু করি বাণ্যা কালীদহে ভাসে । 
সদাশিবে স্মরে বাণ্যা পাইয়া তরাসে ॥ 
মনসার চরণে মজ্জিয়া নিজ চিত । 

মধুর সঙ্গীত খেমানন্দবিরচিত ॥ 
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[বুয়া] “বাঙ্গাল কান্দেরে হুড়ুর বাপরে বাপই ৷” 


অনসার হটে সভার দেহ হৈল ভাঙ্গা ॥ 

চাদবাণ্যার তবে চক্ষু হৈল রাঙ্গা! ॥ 

শিরে হাত দিয়! কান্দে যতেক বাঙ্গাল । 

জনমের মত ভাই হইন্ কাঙ্গাল ॥ ৫ 
এক বাঙ্গাল বলে ভাই শুন মোর বাণী । 

ভাস্য। গেল জলে অই সিনদ্ধিছাক! কানি ॥ 

আর বাঙ্গাল বলে ভাই শুন ওরে ছুকা। 

জলে ভাস্যা গেল মোর তালসাটীর ভুক। ॥ 

আর বাঙ্গাল বলে শুন ভাই ভোল! । ১০ 
জলে ভাস্যা গেল মোর সিদ্ধিঘাট। হোল! ॥ 

আর বাঙ্গাল বলে অরে এক কথা বলি। 

ভাস্তা ভাস্যা গেল মোর পুরাতন ঝুলি ॥ 

বুড়া গদ! বলে তবে বুঝিয়। বারতা । 

ভাস্যা গেল জলে মোর পুরাতন কাথা ॥ ১৫ 
এক বাঙ্গাল বলে ভাই শুন অরে এনা । 

জলে ভাস্যা গেল মোর পুরাতন টেনা ॥ 

আর বাঙ্গাল বলে ভাই সব্বনাশ হৈল । 

কাথাসিয়! স্থুচী ছিল জলেতে ডুবিল ॥ 

আর বাঙ্গাল বলে ভাই না পাইন কূল । ২০ 
ভাসিয়া যে গেল থলি না পাইলাম উল ॥ 

আর বাঙ্গাল বলে ভাই মোর নাহি আশ । 

মাগ্যা আনিলাম ভাস্যা গেল পরের বাস ॥ 

কুজা বলে অরে ভাই এক কথা কই । 

ভাসিয়া যে গেল মোর পোয়া ছটাক খই ॥ ২৫ 
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কান্দেরে বাঙ্গাল সভ শিরে মারে হাত ॥ 
কোথা গেলে পাবরে আমাদের জহ জাভ ॥ 
চুরি নাহি যায় ভাই কি কহিব কাকে । 
বিদেশেতে দুঃখ পাই চাদবাপ্যার পাকে ॥ 


বাঙ্গাল কাঙ্গাল হৈয়া জলে ভাস্তা যায়। 
খেমানন্দ কহে তবে মনসার পায় ॥ 





ফকির হইয়া ডিঙ্গ। মজাইয়া 
কান্দে চাদ অধিকারী । 

দেখিয়া প্রলয়, প্রাণ স্থির নয় 
কি বুদ্ধি করি কাণ্ডারী ॥ 

দহের উপর চাদ সদাগর 
প্রাণ স্থির নহে আর । 

মেঘের গঙ্জনে বিকল পরাণে 
দিনে হয় অন্ধকার ॥ 

হস্তিশুগ্ডাকার বর্ষে জলধার 
অতি সভ দূর । 

বায়ুর প্রতাপে প্রাণ মোর কাপে 
সঘনে পড়ে চিকুর ॥ 

শুনহ কাণ্ডারী প্রাণ রক্ষা করি 
ইহার উপায় কর । 

মনে বুঝ দড় বিপত্তি এ বড় 
দেখ কুল কতদূর ॥ 

সাতারিয়া যাই যদি প্রাণ পাই 
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যতদূর চাই কূল দেখি নাই 
দেখি অন্ধকার পারা ॥ 

ভাবিতে চিন্তিতে তবে আচস্বিতে 
ডিঙ্গ! ডুব্যা গেল জলে। 

শিব স্মরিয়া পড়ি ঝাপ দিয়া 
ভাসিয়া ভাসিয়া বুলে ॥ 

দহেতে ভাসিয়া নাকানি খাইয়া 
শিব শিব করি ডাকে । 

উঠ ডুবু করি জলের উপরি 
জল সে খায় ঝলকে ॥ 

তাদের ছুর্গতি দেখিয়া জগতি 
ডাকিয়া কহেন তারে | 

শুন সখী দড় দয়া হৈল বড় 
দেখ্য। চাদ সদাগরে ॥ 

জলে ভাস্তা৷ যায় বড় দুঃখ পায় 
পাছে চাদ বাণ্য! মরে । 

নেত কহে তারে যদি সাধু মরে 
না পাবে পুজা! সংসারে ॥ 

যদি ভেল! পায় তবে বাচ্যা। যায় 
ধরি লয় নিজ বলে । 

খেমানন্দ কয় হইবে সদয় 
স্থল দিহ পদতলে ॥ 
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চাদের তীরে অবতরণ ও মনসার ছলনা 


যতেক বাঙ্গাল কান্দে জলে ভাস্ত! যায় ॥ 

চাদ বাণ্যা ঝলকে ঝলকে জল খায় ॥ 

আকু পাকু করে বাণ্য! চৌদিকেতে দেখে । 

শূণ্য মার্গে থাকিয়া মনসা দেবী দেখে ॥ 

নেত বলে বিষহরি নিবেদি তোমারে । ৫ 

বাণ্য! মৈলে পুজা তুমি ন! পাবে সংসারে ॥ 

নেতের বচন তবে মনেতে লাগিল । 

হাতে ছিল পল্মপুপ্প ফেলাইয়া দিল ॥ 

শূণ্য হৈতে পড়ে পুষ্প মনে হয় দড় ৷ 

এই পুষ্প ছুইলে অধন্ম হয় বড় ॥ ১০ 

এতেক বলিঘ। বাণ্য! ফুল নাহি ধরে। 

নাকানি খাইয়। বুলে দহের উপরে ॥ 

দেবীর জনম হৈল এই পদ্মফুলে। 

বড়ই অধৰ্ম্ম হব পুষ্প পরশিলে ॥ 

সাধুর ছর্গতি দেখি জয় বিষহরি। ১৫ 

রামরস্ত! তরু ফেল্য! দিলা তারোপরি ॥ 

কদলীর গাছ ধরি উঠে গিয়া কুলে । 

নাচিতে লাগিল বাণ্য! শিব শিব বলে ॥ 

হরপদ ভাবিয়া! অনেক করে গড় । 

তোমার প্রসাদে টি পাইলাম তড় ॥ ২০ 
নাত নিবেদি তোমারে । 
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সদাগর যদি গে। তোমার পুজা। করে। 
তবে সে পাইবে পূ! সংসার ভিতরে ॥ 
নেতের বচন শুনি কহে বিষহরি । 
নারীগণ স্থজন করিল খরতরী ॥ 

পরম! সুন্দরী সভ স্থজন করিয়া । 

সেই সভ রামাগণ সঙ্গেতে লইয়া ॥ 
জরৎকারুর নাম কহেন মনসা । 

কাখে কুম্ত করি দল আনিবার আশ! ॥ 
উলঙ্গ সদাগর বস্তা আছে যেই খানে । 
সখী সঙ্গে করি দেবী গেলেন সে স্থানে ॥ 
নারীগণ দেখ্যা বাণ্য! বড় লক্ষ্ষ! পায় । 
বিবসন অঙ্গ সাধু জলেতে লুকায় ॥ 

এক সখী বলে দেখ এদিকে চাহিয়া! । 
চাদ বাণ্যা বস্যা আছে বিবসন হৈয়া ॥ 
আর সখী বলে তবে সত্য কথা বটে । 
বুড়াকে দেখিগ[! তবে জল নিব ঘাটে ॥ 
এক নারী বলে অগো! যেন গাছের ভূত । 
আর নারী বলে যেন দেখি যমদূত ॥ 
সখীগণ ডাক্যা। বলে শুন অরে বুড়া । 
এইখানে তোমাকে দেখিয়ে যেন মড়া ॥ 
বিগত জীবন আছ বিদর্ষণ হৈয়া। 
মড়াকানি পর মড়াকাথা গায় দিয়া ॥ 
সদাগরে যদি কহিলেন এত বার্তা । 
বিনয়ে বলেন তবে ন্বন্তিকের মাতা ॥ 
স্মশানের মড়াকানি পরে চাদ বাণা! ॥ 
গায়ে দিল সড়াকীথা রহিলেন শুন্য! ॥ 
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চাদের ভিক্ষা 


প্রবেশ করিল গিয়! পুরাতন ঘরে । 
ভিক্ষা মাগ্যা আনে বাপা! নগরে নগরে ॥ 
কুমারের ঘরে আনে ভিক্ষা! কর্যা হাড়ি । 
পলাতক! ঘরে বাণ্যা আস্তে গুড়ি গুড়ি ॥ 
রান্ধ। বাড়া করে অল্প খায় চাদ বাশ্যা। 
দিন দশ মধ্যে সাধু গায়ে এল্য রন্যা। ॥ 
ধান্য চালু কড়ি বড়ি করিল বিস্তর । 
পুর্ব দুঃখ গেল সাধু সুখে করে ঘর ॥ 
নেত সঙ্গে যুক্তি করে জয় বিষহরি । 

সুখে অন্ন খায় যেন চাদ অধিকারী ॥ 
চালু ধানে পরিপূর্ণ পালানিয়া ঘর । 

সুখে আছে পাশরিল পুর্বব আবাস্তর ॥ 
ইহার উপায় মোরে বলো! গে! ধোবানী। 
নিবেদন করে নেত করি যোড়পাণি ॥ 
গণেশের কাছে যাও ঈশাননন্দিনী । 
তাহার বাহনে আন বিষবিলোদিনী ॥ 
চালু ধান কড়ি বড়ি স্ুড়ঙ্গে নামাকু ৷ 
গণেশের কাছে পুনঃ আখু চল্যা যাকু ॥ 
নেতের মন্ত্রণ। দেবীর মনেতে লাগিল । 
দেবেন্দ্রের কাছে দেবী দেবপুরে গেল ॥ 
ফুষারূঢ ননসারে দেখিয়! আনন্দ । 

কি কৰ্ম্মে আইলে দিদি কহ ভালমন্দ ॥ 
মনসা বলেন শুন আমার বচন । 

যদর্থে তোমার কাছে আমার গমন ॥ 
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মোর সঙ্গে বাদ করে চাদ সদাগর । 
বিষ খাওাইয়! মারি ছয়টা কোঙর ॥ 
মনস্তাপে বাণিজ্যে চলিলা অধিকারী । 
কালীদহে ভরা ডুবা কৈল সাত তরী ॥ 
পলাতক! ঘরে থাকে ভিক্ষা! মাগ্যা খায়। 
সহর ভিতরে মোর বারিতে ঠেঙ্গায় ॥ 
পলাতক ঘর পূর্ণ কৈল চালু ধানে । 
মুষা নিতে আইলাম তব বিদ্যমানে ॥ 
সুড়ঙ্দেতে মূযা যায়্য। চালু ধান খাকু। 
দুঃখ পায়্যা সদাগর ঘর চল্য! যাকু ॥ 
হাসিয়া হেরশ্ব তারে ধরা! দিল মুয! । 
ত্বরাবান হৈয়া তথা আইল! মনসা ॥ 
মুযা যায়্য! স্ুড়ঙ্গে নামাল্য চালু ধান । 
প্রভাতে উঠিয়া সাধু করে অনুমান ॥ 
সৰ্ব দ্রব্য স্থড়ঙ্গে প্রবেশ হৈল যদি । 
নিশ্চয় জানিল হেথা লাগিলেন বিধি ॥ 


মনস্তাপী হৈয়া সাধু ঘরে নাহি যায় । 
নদী কুলে কূলে সাধু ভ্ৰমিয়া বেড়ায় ॥ 
নদীকূলে কোন জন শ্রান্ধ করি গেছে। 
কলাচোপা ইক্ষুগিরা পড়িয়া রয়্যাছে ॥ 
তাহ দেখি চাদ বাপ্যা আনন্দিত বড়ি। 
নাচিতে লাগিল! কান্ধে হেতালের বাড়ি ॥ 
চিনিষ্ঠাপা কল! যার মনে নাহি ভায়। 
ক্ষুধার জ্বালায় বাণ্যা কলাচোপা! খায় ॥ 
হায় হায় কর্যা বাণ?! যায় বনে বনে। 
আঠা ফান্দ দিয়া পাখী ধরে ব্যাধগণে ॥ 
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হায় হায় শব্দ শুন্য! পাখী গেল উড়)।। 
মারিল সাধুরে ব্যাধ রীতি পূর্ণ কর্যা ॥ 
কান্দিতে কান্দিতে সাধু যায় বনে বনে । 
উপনীত হৈল সাধু মিতার ভবনে ॥ 
রচিলেন খেমানন্দ ভাবিয়া জগতি । 
চিন্তিত পুরেতে হয় যাহার বসতি ॥ 





চাদের সহিত মিত্রের সাক্ষাৎ 
ত্রিপদী 


মিতাহে আইলাম তোমার সঙ্গিধানে । 

চাদ বাণ্যা বলে মিতা কি কব দুঃখের কথা 
আইলাম দুঃখের কারণে ॥ 

যার সঙ্গে যার মিত সে করে তাহার হিত 
শুন মিতা মোর নিবেদন । 

ছত্ৰদণ্ড তেয়াগিয়! লক্ষ্মণ বৈদেহী লৈয়া 
গেল! রাম গহন কানন ॥ 

বস্থুমতীস্সুতা সীতা দশানন লৈয়া তথ 
রাখিলেন অশোকের বনে । 
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আনন্দিত একমনে মিত্র করে দুই জনে 
প্রাণপণে করেন আপনে । 

বিরাট রাজার সেথা পঞ্চ ভাই থাকি তথা 
মিত কৈল নুপতির সনে ॥ 

শ্রাবৎস নামেতে ন্বপ দিবা নিশি করে তপ 
খুরুপদে নতি নিরন্তর | 

শনিশ্চর কৈল লীড়া বহুদিন পাট ছাড়া 
বনে ছিল দ্বাদশ বৎসর ॥ 

সেই দশ! মোর হৈল ধন পুত্র সভ গেল 
দুঃখ অবশেষ কিছু নাই । 

পূৰ্বৰ তপস্থ্যার ফলে সপ্ততরী ডুবে জলে 
আল্যাম এখানে তব ঠাই ॥ 

ললাটে লিখল ধাতা কি কব আমার কথা 
উপনীত তোমার মন্দিরে । 


আনন্দ অন্তর করি মিতার করেতে ধরি 
লৈয়া গেল! মহল ভিতরে ॥ 
অনেক আমোদ কৈল বসিতে আসন দিল 


যে ভবনে মনসার বারি । 
ঘরে মনসার বারি শোভ। করে পুস্পঝারি 
তাহা দেখি চাদ অধিকারী ॥ 
কোপে চাদ বাণ্যা বলে ডিঙ্গ! ডুবাইয়া জলে 
পলায়্যা আছ আস্যা কানী । 
আমার মিতার ঘরে লুকাইয়া অন্তরে 
ইহা নাহি এতদিন জানি ॥ 
কোপযুত চাদ হৈয়া . হেতালের বাড়ি লৈয়া 
যায় বাণ্য। বারি ভাঙ্গিবারে । 
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শুন কানী চেঙ্গমুড়ি কানীকে করিব গুড়ি 
শীত্রগতি দেহ দূর কর্যা ॥ 

মনসার সঙ্গে বাদ এই বড় পরমাদ 
ছয় পুত্র মল্য এ কারণ। 

অনাথেরে কর দয়া দেহ মোরে পদছায়া। 
তোমা বিন! অন্যে নাহি মন ॥ 

চাদ পায়্য! মনস্তাপ করা। যায় বাপ বাপ 
কান্দ্য! যায় মনে মনে গুণি। 

মনসাচরণ আশে খেমানন্দেতে ভাষে 
যার গীত লেখালে আপনি ॥ 


চাদের সহিত গোয়ালিনীর সাক্ষাৎ 


ঘাড়ধাক। সদাগরে মারে দ্ূত্যগণ । » 
অপমান পায়্য! সাধু করিল! গমন ॥ 
হরপদ স্মরণ করিয়! বাণ্যা যায় । 
মনস্তাপ করে বস্তা পিপল তলায় ॥ 

ছঃখ পায়্যা চাদ দত্ত ভাবে শূলপাণি । 
নান! মতে যাতনা দিলেক মোরে কানী ॥ 
তরী লৈয়া আইন্থু বেপার করিবারে ॥ 
সকলি মজিল প্রভু জলের ভিতরে ॥ 
তোমা বিনে মোর কিছু অন্ত নাহি মনে । 
এতেক যন্ত্রণা মোরে দেহ কি কারণে ॥ 
গগনে হৈল তখন দণ্ডচারি বেলা । 
নেতরে কহেন তবে জগতি কমলা ॥ 
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মনসা বলেন নেত শুন গে! বচন । 

বৃক্ষমূলে বস্তা! চাদ করয়ে রোদন ॥ 

ধোবানীরে এত কথা কহে খরতর1॥ 

এক গোপনারী আল্য লইয়া পশরা ॥ 
গোওালিনী দেখি বলে চাদ সাগর । ৫ 
কোন দ্রব্য লৈয়! যাহ মাথার উপর ॥ 

গোপী বলে দৰি ছিল পশরা ভিতরে । 

বিক্ৰয় করিয়া আমি আল্যাম সহরে ॥ 

চাদ বলে গোগালিনী শুনহ বচন । 

চম্পক নগরে বটে আমার ভবন ॥ ১০ 
আমার বটয়ে নাম চাদ সদাগর । 

সপ্ততরী ডুব্যা গেল জলের ভিতর ॥ 

এই নিবেদন করি তোমার গোচরে । 

রাখাল করিয়। তুমি রাখহ আমারে ॥ 

মাহিনার কথা কিছু মোর নাহি দায়। ১৫ 
উদর পুরিয়া অন্ন খাওাবে আমায় ॥ 

এত কথ শুন্য ভাল বলে গোপনারী । 
গোগালিনী সঙ্গেতে চলিলা অধিকারী ॥ 
আনন্দেতে সদাগর রহিল যাইয়া । 

প্রতিদিন বুলে বাণ্যা গোধন চরায়্যা ॥ ২ 
মনসা বলেন নেত শুনহ বচন । 

স্মুখেতে রহিল চাদ চরায়্যা গোধন ॥ 

নেত বলে নিবেদি গে! তোমার গোচরে ॥ 
নিজ্রাবাণ মার দেবী চাদ সদাগরে ॥ 

নিদ্রায় থাকিব শ্ুয়্য! বৃক্ষের তলায় ॥ ২৫ 
লোকের বাড়ীর খন্দ গরু যেন খায় ॥ 
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কুষাণরা আসিয়া মারিব সদাগরে । 

আর না রহিতে যেন পারে তার ঘরে ॥ 
নেতের বচন তার লাগা। শেল মনে । 
নিদ্রাবাণ মাল্য! দেবি চাদের লোচনে ॥ 
নিদ্রাতুর হৈয়! বাণ্যা করিল শয়ন । 
চাষার বাড়ীতে খন্দ খাইল গোধন ॥ 
যতলোক ধায়্য। আলা গরু তাড়াইয়।। 
রাখাল শুইয়া আছে নিদ্রাযুত হৈয়। ॥ 
চাদকে মারয়ে কিল ধর্যা তার জটে । 
সভার পায়ে ধর্য! বলে মোর বুক ফাটে ॥ 
মার্য নাহি মরা যাব আমি জাতে বাণ্য।। 
খন্দ খাওয়াই নাহি আমি জান্তা শুন্য! ॥ 
উদর জ্বালায় আমি গোধন চরাই । 
আজিকার মত দোষ ক্ষমা কর ভাই ॥ 
ছাড়্য। দিতে চাদ বাণ্য! ছুটিয়। পলায়। 
চল্য! যেতে চাদ বাণ্যা ধুলা মাখে গায় ॥ 
কান্দিতে কান্দিতে বাণা। হায় হায় বলে। 
এত দুঃখ লিখ্য। ছিল আমার কপালে ॥ 
মনসার চরণ ভাবি খেমানন্দ গায়। 
আসর সহিতে দেবী হবে বর দায় ॥ 


চাদের সহিত কাঠুরিয়ার সাক্ষাৎ, 
করপুটে বাণী শুন শূলপাণি 
নিবেদি তোমার পায় । 
কানী চেঙ্গমুডি নিল সভ কাড়ি 
যাতনা দিল আমায় ॥ 
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যদি দেখ! পাব কাকালি ভাঙ্গিব 
কেবা রাখিব তাহারে । 

যদি দেখা পাই কহি তৰ ঠাই 
প্রাণে মারিব কানীরে ॥ 

ভাব্য। মনে মন চলিলা তখন 
মুখে শিব শিব বলে। 

একে বিবসন রৌজ্রের কারণ 
বসিলা বৃক্ষের মূলে ॥ 

বসি বৃক্ষমূলে শিব শিব বলে 
পথিকে দেখিতে পায় । 

যত কাহৃরিয়া কুঠারি লইয়া 
কাষ্ঠ আনিবারে যায় ॥ 

চাদ বলে তারে যাহ কোথাকারে 
সত্য সতা কহ মোরে । 

কাঠুরিয়। কয় শুন মহাশয় 
উদর পূরণ তরে॥ 

কপালে লিখন না যায় খণ্ডন 
কাষ্ট আনিবারে যাই । 

কাষ্ঠবোঝা আনি তবে বাচে প্রাণী 
কাষ্ঠ বেচ্যা। অন্প খাই ॥ 

শুন কাঠুরিয়া যদি কর দয়া 
তব পুণ্যে প্রাণ পাই । 

আমারে লইয়া যদি যাহ ভায়্যা 


কাষ্ঠ বেচ্যা তবে খাই ॥ 
সঙ্গে লৈয়া যাব কাষ্ট কাটা দিব 
নগরে যায়্যা বেচিবে । 
৪৮ 
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যাবে এক সঙ্গে কর্যা নানা রঙ্গে 
আট পণ কড়ি পাবে ॥ 

তোমা সভা হৈতে ছনা পারি নিতে 
কাহনেক কড়ি পাব। 

একদিন গিয়া নগরে বেচিয়া 
আনন্দেতে বস্তা! খাব ॥ 

যত কাঠরিয়। সঙ্গেতে করিয়া 
লৈয়া গেল সদাগরে । 

বনেতে যাইয়া! কাষ্ঠ কাট্য! লৈয়! 
সভে দিতে গেল তারে ॥ 

বাপ্যার নন্দন বাছিল চন্দন 
বোকা বাধে চাদ ওক! । 

আসো কাঠরিয়া বলে ধর ভায়্যা 
তুলা। দিল মাথে বোঝ! ॥ 

হেখা সে ত্রাহ্মণী নিজ মনে গুণি 
নেতরে জিজ্ঞাসা কৈল । 

আমার বচন শুন দিয়! মন 
কাষ্ট বেচা। খাত্যে গেল ॥ 

কাষ্ঠবোঝা। লৈয়া আনন্দিত হৈয়া 
চাদ সদাগর যায়। 

মনের বাসনা পুর শো কামনা 
খেমানন্দ ইহ! গায় ॥ 
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কি বুদ্ধি করি যে নেত কি হবে উপায় । 
কাষ্ঠবোকা। চাদ বাণা। বেচা! খেতে যায় ॥ 
নিবেদন করি মাগে! শুন মন দিয়া । 
পবননন্দনে দেবী আন ডাকাইয়! ॥ 
হনুমান বল্যা তবে ডাকে বিষহরি । 
মনসার ডাকে হন আল্য হুরাতরি ॥ 
করপুটে হনুমান থাকে সেই স্থানে । 
আমারে ডাকিলে তুমি কিসের কারণে ॥ 
শুন শুন হনুমান পবন কোঙর । 
কাষ্ঠাবোঝা। লৈয়! যায় চাদ সদাগর ॥ 
এক কাধ্য কর হন বলিহে তোমারে । 
সেই বোঝা যেন চাদ লৈয়। যাত্যে নারে ॥ 
এক কথা বলি আর না মারিহ তারে । 
তবে পৃজা না পাইব চম্পকনগরে ॥ 
অঙ্গীকার করি বীর গমন করিল। 

এক লক্ষ দিয়া বীর বোঝাতে বসিল ॥ 
বোঝার উপরে বসা! বীর হনুমান । 
আসন করিয়া বৈসে পর্র্বতপ্রমাণ ॥ 

বুক বুক করি চাদ বোঝা ফেলাইল । 
প্রাণ যায় বল্য! বল্যা। কান্দিতে লাগিল ॥ 
অবনীতে সদাগর যায় গড়াগড়ি । 

যত দুঃখ দেই মোরে কানী চেঙ্গ মুড়ি ॥ 
ধুলা ঝাড়্যা কান্দিয়! চলিলা অধিকারী । 
রথের উপরে হাসে জয় বিষহরি ॥ 

যত গালি দেয় বাণ্যা তত দুঃখ পায়। 
চক্ষে নাহি দেখে সাধু ব্যাকুল ক্ষুধায় ॥ 
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নদীকুলে একজন শ্রান্ধ করি গেছে । 
কলাচোপা! ই ্ষুগিৱ! পড়িয়া রয়্যা্ছে ॥ 
তাহ! দেখি চাদ দন্ত আনন্দিত বড়ি । 
নাচিতে লাগিল কান্ধে হেতালের বাড়ি ॥ 
সেখানেতে স্গান করি বাণ্য! সদাগর । 
মনের হরিষে পূজে দেব মহেশ্বর ॥ 
কলাচোপা! ইক্ষুগিরা সদাগর খান ॥ 
অঞ্জলি করিয়া জল করিলেন পান ॥ 
বল পাল্য সদাগর জল পান করি । 
সদাশিব ভাবিয়া চলিল! অধিকারী ॥ 
ক্ষীর চিনি যাহার মনেতে নাহি ভায়। 
উদর জ্বালায় সাধু কলাচোপা! খায় ॥ 
জয় দেবি হরসুত! দেহ জ্ঞানদান । 
সাজাদ! রায়ের বংশ খেমানন্দ গান ॥ 
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এ কথ শুনিয়া তবে কহিছে উত্তর । 
মন দিয়া কৰ্ম্ম যদি কর নিরম্তর ॥ 
পুত্রের সমান আমি পালিব তোমারে। 
আজি চল যাব বাপু ধান্য নিড়াবারে ॥ 
দ্বিজের বচন শুনি চলিল! হুরিতে । 
সদাগরে বসাইল ধান্ের বাড়ীতে ॥ 
ধোবানী জিজ্ঞাস! করে জয় বিষহরি | 
ধান্য নিড়াইতে গেল চাদ অধিকারী ॥ 
সখ পায়্য। সদাগর যদি ঘর যায় । 
নিরস্তর গালি তবে দিবেক আমায় ॥ 
নেত বলে মোর কথা শুন গো জননী । 
শ্বেতমাছি হৈয়া চল বিষবিনোদিনী ॥ 
বাণ্যার কপালে দেবী বস্তগা উড়িয়া । 
ধানা নিড়াবেক সেই হতবুদ্ধি হৈয়। ॥ 
ধান্য লিড়াইয়া সভ রাখিবেক খড়। 
ব্রাক্মণ আসিয়া তার গালে দিব চড় ॥ 
নেতের বচন তবে মনেতে লাগিল । 
শ্বেতমাছি হৈয়া তার কপালে বসিল ॥ 
একে গন্ধবাণ]! তায় দেবতার মায়া । 
খড় রাখা। ধান্য সভ গেছে উপাড়িয়া ॥ 
ব্ৰাহ্মণ বসিয়া তবে আছে সেইখানে । 
উপাড়িয়া গেছে ধান্য দেখিল নয়নে ॥ 
দ্বিজ বলে নির্ববংশ্যা কি কাজ করিলি। 
খড় রাখা! ধান্য সভ উপাড়্যা ফেলিলি ॥ 
বাড়ীতে দাণ্ডায়্য। দ্বিজ হায় হায় বলে । 
খাইয়া ত্রাহ্মণ তায় চড় মাল্য গালে ॥ 
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কোপযুত ব্ৰাহ্মণ হইল বড় মনে। 
কাদিতে কাদিতে ধরে বিপ্রের চরণে ॥ 
আর নাহি মারে দ্বিজ দেখিয়া কাতর । 
কান্দিয়া চলিল! তবে চাদ সদাগর ॥ 
রোদন করিয়া! বলে শুন শূলপাণি । 
হেথা আস্ত! দিল তুঃখ চেঙ্গমুড়ি কানী ॥ 
রচিল শ্রীখেমানন্দ মনসার বরে । 
লখিন্দরের জন্ম তথা সনকা জঠরে ॥ 


সনকার সাধভক্ষণ ও লখিন্দরের জন্ম 
ত্রিপদী 
চাদ অধিকারী লৈয়া! সপ্ততরী 
অনেক যাতনা পাল্য। 
সনকা! বেণ্যানী 
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শুন দাসী চেড়ী ছয় বধু বাড়ী 
অন্তরে আগুন জ্বলে ॥ 

শোকেতে জঙ্্রর কান্দি নিরন্তর 
না জানি দিবা রজলী । 

সাতডিঙ্গ। লৈয়া দূর দেশে যায় 
কিবা কর্যাছে ব্ৰাহ্মণী ॥ 

সপ্তমাস হৈল লোকেতে জানিল 
এক কথা বলি আমি । 

আজিকার দিনে বড় মোর মনে 
সাধ খাওাইবে তুমি ॥ 

পায়েসের পিঠা খাত্যে বড় মিঠা 
নালিতা আধো সাতল। । 

রোহিমাছ সুড়া মরিচের গুড়া 
দিবে সর্ভনান কলা ॥ 

অন্ধ পয্য যিত তবে মোর মত 
জামীরের রস মীনে। 

ইচিল! মৎস্যতে বান্তাকী সহিতে 
রস খাব যতনে ॥ 

আহ্তা যত করি ভাজাবে শফরী 
বোদালি বটিক সনে । 

পঞ্চাশ ব্যঞ্জন করিয়! রন্ধন 
সাধ খাল্য একমনে ॥ 

পুড়া মতস্থা খায়্যা হরবিত হৈয়া 
মুখের শোধন করি। 

যত উপহার কি কহিব তার 
সাধ খাইল সুন্দরী ॥ 
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অলস হইল ভামিতে শুইল 
শত ঘৰ্ম্ম বদনে । 

অষ্টম মাসেতে উঠিতে বসিতে, 
হাই উঠে ক্ষণেক্ষণে ॥ 

গর্ভ দশ মাসে প্রসব দিবসে 
আনিল ধাত্রী ডাকিয়া । 

উঠি বসি করি সনকা সুন্দরী 
বাথায় আকুল হৈয়া ॥ 

প্রসববেদন। বড়ই যাতনা 
দাসীপাশে বস্তা! কাদে । 

লোচনের পানি ঝরিছে অমনি 
তখন রাহু ধরি চাদে ॥ 


ক্ষিতিতে পড়িয়া কাতর হইয়া 
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নগরের লোকে বলিয়া সভাকে 
চেড়ী ডাক দিয়া আনে ॥ 

পুত্র লখিন্দর হৈল সনকার 
সাধুর ঘরে আনন্দ । 

আস্তে নারী যত বড় হরবিত 
ক্ষৌর করে নরন্ুন্দ ॥ 

যত লোকজন করিল গনন 
তৈল হরিদ্রা পাইয়া । 

ছয় দিন হৈল যাটার! করিল 
যষ্টা পুজা আরস্তিয়। ॥ 

ফোড়শোপচারে পুজেন য্ঠীরে 
ব্ৰাহ্মণ মন্ত্র পড়িয়া । 

প্রণাম করিল পুত্ৰে সমৰ্পিল 

আমি বড় অভাগীয়া ॥ 

সাধুর রমণী জাগেন আপনি 
বালক শুয়ায়্যা খাটে । 

নিশারাত্র হৈল প্রজাপতি আলা 
লিখিতে তার ললাটে ॥ 

কপালে যে ছিল বিধাতা লিখিল 
সপে দংশিব বাসরে । 

বেভল। সুন্দরী মড়া কোলে করি 
ছয় মাস লৈয়া তোরে ॥ 

মনসা! মাতা হরের দুহিতা 
তোমারে রক্ষ। করিবে। 

পূর্বেবর সাধন = 
পুনবর্বার প্রাণ পাবে ॥ 


ক & 
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প্রজ্ঞাপতি গেল লখাই জাগিল 
কান্দে লখাই শেবকালে । 

তবে সনকার বড় হৈল ডর 
বুকে রাখিল ছায়ালে ॥ 

কতদিন গেল একুস্যা হইল 
ষষ্ট পূজে দ্বিজবর । 

সনকা আইল খই কল! দিল 
বামাগণ গেল ঘর ॥ 

তিন চারি গেল পঞ্চমাস হৈল 
অন্গপ্রাশন ছয় মাসে। 

হাসিয়া হাসিয়া দন্ত দেখাইয়া 
মায়ের কোলেতে বৈসে ॥ 

নানা অলঙ্কারে সাজে লখিন্দরে 
হামাগুড়ি গুড়ি যায়। 

খেমানন্দ বলে দেবী পদতলে 


নিবেদন তুয়া পায় ॥ 





বেহুলার জন্ম 


সনকার পুত্র যদি হৈল লখিন্দর । 
দিনে দিনে যেমন বাড়য়ে শশধর ॥ 
সনকার ঘরে গণক আল্য ততক্ষণ । 
সমাদরে দিল তারে বলিতে আসন ॥ 
দৈবজ্জেরে কহে রাম! সনক! যুবতী । 
কি ক্ষণে ছায়াল হৈল লিখ জন্মপাতি ॥ 


১৫ 
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গণক গণনা করি লিখয়ে কোষ্টীতে । 
মরিবেক লখিন্দর সর্পের ঘাতেতে ॥ 
এতেক শুনিয়া রাস! ঘা মারে ললাটে । 
সাধুরে বুঝার আমি কাখ্য নাহি হটে ॥ 
কূপ! কর হরন্ুতা মাতা গো! কমলা । 
কতদিন হৈতে তবে জন্মিল বেহুলা ॥ 
সায় সদাগর নাম নগর নিছনি । 
অমল! বেণ্যানী বটে তাহার রমণী ॥ 
নিছনি নগরে সায় বপিকের ঘরে । 
জন্মিল! বেহুলা গিয়া অনল! জঠরে ॥ 
শাপে ভষ্ট হৈয়া উৰ! জন্মিল আপনি । 
উত্তম ক্ষণেতে হৈল বেহুল। নাচনী ॥ 
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন তেমন বদনী । 

দহন কাঞ্চন জিনি হয় অঙ্গখানি ॥ 
নানা পুষ্প দিয়া তার রচয়ে কবরী ॥ 
মধুলোভে অলিগণ ফিরে সারি সারি ॥ 
গজ্জেন্দগমন জিনিয়া গতি তার । 
গৃধিনী জিনিয়। কর্ণ হয় যে তাহার ॥ 
মুক্তার সহিত হার রত্বের কুণ্ডল । 
অঙ্গআভরণে অঙ্গ করে ঝলমল ॥ 
মনসার দাসী সেই জন্মিল সংসারে । 
নৃত্য করে গীত গায় মা বাপের ঘরে ॥ 
প্রতিদিন নৃত্যগীত করয়ে নাচনী । 
আনন্দিত সদাগর অমলা! বেণ্যানী ॥ 
শিশুকাল হৈতে সেই পুজয়ে জগতি । 
দৈবের লিখন আছে জীয়াইবে পতি ॥ 


১৫ 
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মা বাপের ঘরে তারা বাড়ে দুইজন । 
চাদবাণ্য! লৈয়া কিছু শুন উপাখ্যান ॥ 


সনকাকে মনসার ছলন।! ও চাদের গৃহ-প্রত্যাগমন 


হেথা চাদ সদাগর বনে বনে যায় । 

অনেক যাতনা তবে সদাগর পায় ॥ 

এড়াইতে নাহি পারে মনসার মায়! । Ko 
সদাগর আল্য ঘরে ডিঙ্গ! মজাইয়া ॥ 

মড়াকানি পরিধান অতি হীন বেশে । 

ধনকড়ি মজাইয়। প্রবেশিল দেশে ॥ 

হেনকালে বিষহরি বুদ্ধি যে করিল। 

গ্রহবিপ্র হৈয়! মাতা ছলিতে আইল ॥ ১০ 
খুতি জোড় পরিধান খুঙ্গি পাজী পিঠে। 
চন্দনের ফোটা! দেবী পরিল ললাটে ॥ 

দৈবজ্ঞ হইয়। দেবী চলিল! হরিতে । 

উপনীত হৈল গিয়া সাধুর বাড়ীতে ॥ 

বসিতে আসন দিল দৈবজ্ঞ দেখিয়! ৷ - ১৫ 
মীন কুম্ত রাশ্যে তবে মিলন করিয়া ॥ 

মীনের অষ্টম গুরু রন্ধগত শনি । 

রানুর দশ। হৈয়াছে শুন গে! বেপ্যানী ॥ 
শনিশ্চর পীড়া কৈল রাম গেলা! বনে। 

লক্্রণ বৈদেহী সঙ্গে চলিল! কাননে ॥ ২০ 
গ্রহপীড়া পায়া যদি রামচন্দ্র গেলা । 

রাজা দশানন তবে সীতাকে হরিলা ॥ 

তোমার পতির বড় গ্রহপীড়া দেখি । 

ইহ সাস্বনা কর শুন চন্দ্ৰমুখী ॥ 
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সনকা জিজ্ঞাস! করে পতির মঙ্গল । 

চালু কড়ি কিছু আন আর পঞ্চকল ॥ 

বেণ্যানী আদেশ তবে করিল সদাগরে | 

চালু কড়ি আন্ত! তবে দিলেন তাহারে ॥ 

গণনা! করে গ্রহবিপ্র চাতুরী করিয়া । ৫ 
প্রাণে বাচ্যা আছে সাধু ধন হারাইয়। ॥ 
বুঝিলাম মনে সাধু আসিবে দেশেতে । 

কাধ্যের কারণে আছে বাক্ধব-বাড়ীতে ॥ 
বাড়ীখান গণ্যা দেখ কহিছে বেণ্যানী । 

দৈবজ্ঞ চাতুরী কয় শুন মোর বাদী ॥ ১০ 
বড়ই বিপত্তি দেখি আজিকার রাতি। 
আসিবেক একজ্বন! শুনহ যুবতী ॥ 

চুল নাহি শিরে তার হৈয়া বিবসন। 

জাগিয়! থাকিহ আজি কহিন্থ কারণ ॥ 

ঝাটার মুড়া ই।ড়িকান। মার্য সেই জনে। ১৫ 
নানা মায়া করিবেক থাক্য সেইখানে ॥ 
গোহাড় মার্য ফেল্য! মুখে গুয়ের স্ুড়া। 

সভে মিলি ফেলাইয়! মারিবে ফাবড়া ॥ 

বড় মনে ভয় পাল্যা সনকান্ুন্দরী । 

ছলনা করিয়া গেল! জয় বিষহরি ॥ ২০ 
জয় দেবী হরস্মৃত! দেহ জ্ঞানদান । 

মনসা মঙ্গল ছিজ খেনানন্দ গান ॥ 





দয়! কর শিবস্থৃত! লৈয়াছি শরণ ॥ 
তোমার চরণ বিনে অন্য নাহি মন ॥ 


৩৮৯ 
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আপনি দিয়াছ দেখ! সু্ময়ীরূপে । 
আসন করিয়া মাত! ছিলে রাজ্জসাপে ॥ 
আপনি কয়্যাছ গীত হব যেইখানে | 
নিশ্চয় শুনিব গিয়! নিজগণ সনে ॥ 
যেমন লেখালে তুমি লিখিলাম আমি । 
মন্দ হৈলে শিবস্থৃত! দোষ পাবে তুমি ॥ 
বড় ভয় পাল্য তবে সনকান্থুন্দরী । 
ছলনা করিয়া গেলা জয় বিষহরি ॥ 

দয়! কর হরস্মৃতা রাখহ চরণে । 

বনে বনে সদাগর আল্য সেই দিনে ॥ 
দিবসেতে নাহি আলা লজ্জার কারণে । 
লুকায়্য। রহিল চাদ কলার বাগানে ॥ 
কাল সাজে পত্র কাটিবারে চেড়ী যায় । 
বড় ভয়ঙ্কর মুক্তি দেখিবারে পায় ॥ 
ভয়ঙ্কর দেখা! চেড়ী আইল ধাইয়া । 
সনকার কাছে সমাচার কহে গিয়া ॥ 
নিবেদন করি আমি তোমার গোচর । 
কলাবনে দেখিলাম বড় ভয়ঙ্কর ॥ 

শুনিয়া আশ্চর্য্য হৈল! সনক! শুনিয়া ৷ 
দ্রতগতি চলে তবে ঝট হাতে লৈয়। ॥ 
ঝাট। হাতে করি তবে ধীরে ধীরে যায় । 
কত দূর গিয়া তারে দেখিবারে পায় ॥ 
চোর চোর বলা! তবে ধরে সেই জনে । 
কিল লাথি মারে তারে করয়ে ক্রন্দনে ॥ 
কাতর হইয়! সাধু যায় গড়াগড়ি ॥ 
ঝাটার মুড়া যুঞে আসি মারিলেক চেড়ী ॥ 


১৫ 
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রোদন করয়ে তবে চাদ অধিকারী । 
আর নাহি মার মোরে সনক! সুন্দরী ॥ 
কাতর দেখিয়! তারে আর নাহি মারে ॥ 
দেউটা আনিয়া তবে দেখে সদাগরে ॥ 
পতিকে চিনিয়া বড় লক্ছিত বেণযানী ॥ 
রচিল শ্রীখেমানন্দ সেবিয়। ব্ৰাহ্মণী ॥ 
আদর সহিত মাত! হবে বরদায় । 
এতদূরে ডিঙ্গাডুব! পালা হৈল সায় ॥ 


৩৯১ 





চাদের সহিত সনকার কথোপকথন 


চাদ অধিকারী আলা নিজপুরী 
ডিঙ্গা! ডুবায়্যা জলে । 

লোচনের পানি তিতিল বেণ্যানী 
সদাগরে কিছু বলে ॥ 

শুনহ বারতা মধুকর কোথা 
সতা সতা মোরে বল। 

কহে অধিকারা শুনহ সুন্দরী 
ডিঙ্গ। জলেতে ডুবিল ॥ 

কিবা কব বাণী চেঙ্গমুডি কানী 
বড় দুঃখ দিল মোরে । 

ভরা ডুবাইয়া পড়ি ঝাপ দিয়া 
ভাসি জলের উপরে ॥ ২০ 

দুঃখ কথ! শুনি কান্দিছে বেণ্যানী 
গ্ৃহধশ্ম বুথা করি । 

ধন পুত্র গেল সকলি মজিল 
শাপ দিল বিষহরি ॥ 
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জগতি কমল! এমভি করিল! 
তার বারি ভাঙ্গ তুমি। 

দেবী সঙ্গে বাদ এই পরমাদ 
বড় অভাগিনী আমি ॥ 

বেপ্যানীর বোলে সাধু কোপে জ্বলে 
না কহ কথন তার । 

ছয় পুত্র মলা ধনকড়ি গেল 
মোর কি করিব আর ॥ 

কহে করপুটে কাজ নাহি হটে 
শুন প্রভু সদাগর । 

থুয়্য! গর্ভবাস গেলে পরবাস 
পুত্র হৈল লখিন্দর ॥ 

দেবী সঙ্গে বাদ হবেক প্রমাদ 
নিবেদন তব ঠাই। 

নান! স্ততি করে আপন পতিরে 
বিবাদেতে কাৰ্য্য নাই ॥ 

পুত্রমুখ দেখি চাদ বাণ্য! সখী 
পুর্ব শোক পাশরিল । 

পুত্র করি কোলে বদন নিহালে 
বড় আনন্দিত হৈল ॥ 

কতদিন গেল খড়ি হাতে নিল 
ডাক দিয়া আনে দ্বিজে । 

নানা উপহারে যোড়শোপচারে 
সরস্বতী দ্বিজ পূজে ॥ 

পুত্র কোলে করি সনক! শুন্বরী 
কর্ণ বিন্ধে নরসুন্দে । 
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বাণ্যার নন্দন আনন্দিত মন 
স্থুভাষিল সানন্দে ॥ 

খেলে শিশু সঙ্গে করে নানা রঙ্গে 
শোভা করে তাড় বাল! । 

চুলে ধরাধরি করে মারামারি 
কেহ ফেল্যা মারে ধুলা ॥ 

অস্কের ছায়ালে মারে নিজ বলে 
ঘরে গেল সে কান্দিয়া । 

আস্যা তার মাতা! কহিছে বারত। 
লখাই আলা কিলিয়া ॥ 

শুন শশিমুখী কিবা দোষ দেখি 
আমার ছায়ালে মারে ॥ 

ডাক দিয় আনে বধয়ে পরাণে 
ধনগর্কৰ পারা করে ॥ 

সনকান্ন্দরী মনে মনে করি 
কিছু বলে লখিন্দরে । 

খেলাব বলিয়া আন ডাক দিয়া 
করাঘাত মার তারে ॥ 

নিঙ্গ ঘরে আলো লাগালি পাইলে 
মারিব আজি তোমারে । 

যত শিশুজনে মার কি কারণে 
ক্রোধ করি সভাকারে ॥ 

তবে লখিন্দর পাল্য বহু ডর 
শুনিয়া মায়ের বচন। 

রাখ পদতলে খেমানন্দ বলে 


আসরের যত জন ॥ 
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মনসা-মজল 
লখিন্দরের বিবাহ-সন্বন্ধ 
দয়া কর হরন্ৃতা ভুঙ্গবাহিনী । 
তোমার মহিমা নর কি বণিতে জানি ॥ 
প্রতিদিন পড়্যা আস্তে পুত্র লখিন্দর । 
আনন্দে বেণ্যানী ভাসে চাদ সদাগর ॥ 
পড়িয়া শুনিয়া পুত্র হইল! পণ্ডিত । 
বেণ্যানী মনেতে বড় হৈল আনন্দিত ॥ 
নারীর সহিত পাশ! সদাগর খেলে । 
পুথি লৈয়। পড়া। পুত্র আল্য হেনকালে ॥ 
করপুটে বলে রানা পতির গোচর । 
বিবাহের যোগ্য হৈল লখাই সুন্দর ॥ 
পুত্রের বিবাহ দিব কাহার বাড়ীতে । 
লোক পাঠাইয়! চাদ আনে পুরোহিতে ॥ 
সমাচার পায়্য। দ্বিজ্জ আল্য শীস্রগতি । 
ব্রাহ্মণ দেখিয়! সাধু করিল প্রণতি ॥ 
আদর করিয়! দিল বসিতে আসন । 
চাদ দত্ত ব্রাহ্মণের পাখালে চরণ ॥ 
ব্ৰাহ্মণে করিল স্ততি বাণ! অধিকারী । 
প্রণাম করিল আস্য! সনকা্থন্দরী ॥ 
সদাগর বলে নিবেদন তব আগে। 
আমাদের পুরোহিত তুমি যুগে যুগে ॥ 
যত কিছু কম্ম করি তোমার গোচর । 
বিবাহের ফোগা হৈল লখাই সুন্দর ॥ 
কুলে শীলে মোর সম যে জনে দেখিবে । 
তাহার বাড়ীতে তুমি সম্বন্ধ করিবে ॥ 
তার ঘরে থাকে যদি সুন্দরী দুহিতা । 
পুত্রের বিবাহ আমি দিব তবে তথা ॥ 


১৫ 


২৫ 





পরিশিষ্ট ‘ক’ 


চাদের বচন শুনি দ্বিজ মন দিয়। । 
জনার্দন গেলা তবে ঘটক হইয়া ॥ 
উজানি নগরে আছে সাধু ধনপতি । 
ঘটক ব্ৰাহ্মণ গেল তাহার বসতি ॥ 
ত্রাহ্মণ কহিল তারে সন্ন্ধের কথ। | 
ধনপতি বলে মোর নাহিক ছুহিত1 ॥ 
ধনপতি দন্ড বলে শুন দ্বিজবর । 

এক উপদেশ বলি তোমার গোচর ॥ 
নিছনি নগরে আছে সায় অধিকারী । 
তাহার আছয়ে কন্যা! পরম! স্তুন্দরী ॥ 
সাধুর বচন শুনি দ্বিজ আনন্দিত । 
নিছনি নগরে গিয়া হৈল উপনীত ॥ 
সায় সদাগর নান নগর নিছনি। 

অদত্তা আছয়ে ক্যা! বেল! নাচনী ॥ 
তাহার বাড়ীতে গেল ঘটক হইয়া । 
বসিতে আসন দিল ব্রাহ্মণ দেখিয়! ॥ 
প্রণাম করিল আসা! বাশার নন্দিনী । 
বেহুলারে দেখি দ্বিজ্জ মনে মলে গণি ॥ 
জনার্দন বলে দ্বিজ্জ শুন মোর কথ! । 
অদত্ত। দেখি যে সাধু তোমার দুহিতা ॥ 
বাণ্যার প্রধান তুমি আছ বড় সুখে । 
যোগ্য! কন্যা! দেখি অন্ধ কেমনেতে রুচে ॥ 
কন্যাকালে যেই জন কন্যা! দান করে। 
ধশ্মশান্সে লিখে সেই ন্বর্গ ভোগ করে ॥ 
বেটাকে দেখিয়া! তুমি বেটী কর দান। 
মোর কথা ন! রাখিলে পাবে অপমান ॥ 
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ব্রাহ্মণের কথ! শুনি কহে সদাগর । 
কুলীন দেখিয়া দিব আমার সোসর ॥ 
উত্তম ছায়াল হয় বিশেষ সন্ধান । 
এমন জনায় আমি দিব কন্যা দান ॥ 
অশেষ গুণের গুণী বর যবে পাব । 
সেই জনে তবে আমি কন্যা! দান দিব ॥ 
ব্রাহ্মণ বলেন সাধু কর অবধান। 
চম্পক নগরে চাদ তোমার সমান ॥ 
কুলশীল আছে তার শুনহ বচন । 
বড়ই স্থন্দর হয় তাহার নন্দন ॥ 
চতুদ্দশ বৎসরের হৈল লখিন্দর । 
কূপে গুণে বর নাহি তাহার সোসর ॥ 
নানা শাস্ত্র পড়্যা সেই হৈয়াছে পণ্ডিত । 
তারে কন্যা! দান দিতে হয় ত উচিত ॥ 
সায় সদাগর বলে শুনহ ব্রাহ্মণ । 
দৈবজ্ঞ ডাকিয়া আগে করহ গণন ॥ 
গণনায় হৈলে আমি করিব নিশ্চয় । 
এতকথা শুস্যা দ্বিজ্ঞ আনন্দিত হয় ॥ 
গ্রহবিপ্র ডাকাইয়া ভূমে পাতে খড়ি । 
মনসার বরে কিছু নাহি হৈল ডেড়ি ॥ 
ঘটক বলেন বাণ্যা শুন মোর ঠাই । 
ধাতার নিব্বন্ধ আছে ইথে অন্য নাই ॥ 
ব্রাহ্মণ বলেন বাণ্যা কর অবধান। 
লখাই স্ুন্দরে তুমি দেহ কন্যাদান ॥ 
ধাতার লিখন কভু অন্থথা। না হয়। 
মনসা ভাবিয়া দ্বিজ খেমানন্দ কয় ॥ 
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পরিশিষ্ট “খা 
স্থাপনা পালা 
. . ক 
থর থর করি ব্রহ্মা কাপিতে লাগিলা ॥ 
ঠাকুর বলেন ব্রহ্ম! কেন ত্রাস দেখি ॥ 
ত্রক্ম। বলে মরেছিলাম দেব উপেখি ॥ 
ত্রক্মার কাছেতে ঠাকুর রুদ্র করি স্মষ্টি। 
তারে আজ্ঞা দান দিল প্রভু বধহ অরিষ্টি ॥ 
ঠাকুরের আজ্ঞা লয়ে করিল! গমন । 
দেখিয়া ভয়েতে এখন গেল! ত্ৰিলোচন ॥ 
তবে সে ঠাকুর স্মষ্টি করিল বিফ্ণুরে । 
তাহাকে করিয়া সঙ্গে নামিল! সমরে ॥ 
ঘোরতর যুদ্ধ দোহে হৈল গুরুতর | 
লোহার সাবল মারে ঠাকুর উপর ॥ 
সমুদ্র ছুলিয়। বুলে আপনারি মনে । 
জলজন্ঞ আদি কেহ না বাঁচে পরাণে ॥ 
এমন অন্থুর সেই শুন তার বাণী । 
প্রলয়সমুদ্রেজল এক আটু পানি ॥ 
ঠাকুর পাইল যুদ্ধ হৈল রাত্রি দিন । 
তাহারে বধিলে প্রভু বেলা যবে ক্ষীণ ॥ 
নহে রাত্রি নহে দিবা হৈল সন্ধ্যাকাল । 
অস্ত্র নাহি শস্ত্ৰ নাহি নখেতে বিদার ॥ 
অস্থুরে বধি ত্রহ্মা কহিলেন কথা । 
পৃথিবীকে পাতালেতে আন গিয়া তথা ॥ 
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ত্ৰহ্ম! বলেন প্রভু কোন রূপে যাব । 
সপ্তম পাতালে গিয়া মহীর দেখা পাব ॥ 
ত্রহ্মারে বলেন [প্রভু] তুমি কৃ্্মরূপে । 
জলেতে ডুবিয়া যাবে দায় নাহি ঠেকে ॥ 
এত শুনি চলে ব্রহ্মা কৃৰ্দ্ম হইয়া 

ডুবে গেল প্রজাপতি পরযুগ বৈয়া। ॥ 
পাতালে প্রবেশ করি কহেন বারতা । 
প্রভুর আজ্ঞায় চল বটশায়ী যথা ॥ 
জলেতে প্রভুর অঙ্গ থর থর কাপে । 
ঘন বাত বহে দস্তে দন্তে ঠেকে ॥ 

এত শুনি নিবেদন করে বহু ভূমি । 
গেলে বন্ধ দুঃখ পাব রেখে যাও তুমি LJ 
অস্সুর প্রচণ্ড দুঃখ দিব পদভরে । 

সদা লাথি মারিবেক মাথার উপরে ॥ 
ব্রহ্মা বলেন তোমায় ছেড়ে নাহি যাব । 
প্রভুর আজ্ঞায় বেদ নখে দস্তে ধরিব ॥ 
সাজ করি উঠে ব্রহ্মা দস্তে ধরি বলি । 
গলিত হইয়া সভ জলে গিয়া মিলি ॥ 
তবে তদন্তের কোণে ছিল যত মাটি । 
সেই মাটি লৈয়া প্রভু লেপেন গুটি গুটি ॥ 
গায়ের যতেক মাটি তুলিলেন হাতে । 
সোনার সংযোগ প্রভু করিল! ইঙ্গিতে ॥ 
টাকার প্রমাণ হৈল অনস্ত উপরে ॥ 

মন দিয়ে শুন কিছু হৈল তারপরে ॥ 
তবে স্থষ্টি করিতে অনাদি নিরঞ্জন । 
অনুর দেবতা আদি স্থজিল তখন ॥ 
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সকল স্থজ্জিল ব্রহ্মা! করিয়া যতন । 
মনেতে বিষয় ব্ৰহ্মা চিন্ডিল তখন ॥ 
আমি যে করিলাম স্বষ্টি মনে সে জানিব । 
ঠাকুর বলিয়া কেউ মনে না করিব ॥ 
ভাঙ্গি ব্রহ্মার তম দেব নিরাকার । 
দুইজনে জন্মাইল অনুর আকার ॥ 
মধুকৈটভ বলি অন্দুর বানাইল্য । 
ত্রক্মারে মারিতে তার! ধাইয়া আইল্য ॥ 
ক্ষণে মারে ক্ষণে রাখে ছাড়ে সিংহনাদ । 
পলাইল ব্ৰহ্ম তবে গণিয়ে প্রমাদ ॥ 
সে ছুই অস্থুরে প্রভু আপনে বধিলে । 
ব্রহ্মার তম ভাঙ্গিবারে ইহ! কৈলে ॥ 
রচিল কেতকাদাস মনসার বরে । 

ভকত নায়কে কৃপা করিহ সাদরে ॥ 





দেবগণে মিলি এইবাক্য শুনি 
পৃথিবী যসম্তা[1] নাই । 

কিসে সৎকার করিব ইহার 
ভাবিতে গণিতে নাই ॥ 

তবে নীলক যাহাতে অখণ্ড 
সৎকার করিল তারে । 

ধৰ্ম্ম অঙ্গতরে বলেন সভারে 
রস্থই করাতে তারে ॥ 

সভে অনুমতি বলিল পারিতি 


শঙ্গারে আনহ গিয়া ॥ 
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মনসা-মঙ্গল 

শান্তনু বলিল গঙ্গা লয়ে আইল 
তারে বাক্য দিল কৈয়া ॥ 

দিবসে আনি তবে সে লইব 
কহিল যতন করি ॥ 

নিয়ে গঙ্গারে দিল মুনিবরে 
পাক কর গিয়া তারি ॥ 

বই যতন বড়ই বিষ 
হৈল বেলা অবসানে । 

গঙ্গার পাকেতে দেবতা খাইতে 
প্রায় দিবাকর চলে ॥ 

রাত্রিযোগ হৈল দেবতা কহিল 
গঙ্গা লয়ে যাহ হর। 

গঙ্গা করি সাথে শিব ভোলানাথে 
চলিল মুনির ঘর ॥ 

দেখি বলে মুনি রুষ্ট হৈয়া বাণী 
গঙ্গারে কেমনে লৈব । 

নিশিযোগ হৈল আনই্রা?] গেল 
গঙ্গানাম না করিব ॥ 


১০ 


১৫ 











পরিশিষ্ট খা 


একথা! শুনিয়ে গঞঙ্গারে লইয়ে 
আনন্দ হইয়া চিতে । 

ভাবি ত্রিলোচন করিয়ে যতন 
রাখ্সিল আপন মাথে ॥ 

নাম গঙ্গাধর হৈল মহেশ্বর 
কৈল যোগাজন হরি । 

দেব চলাচল হৈল বিফল 


ক্ষেমানন্দে কহে ভারি ॥ 


পযার ছন্দ 


তপস্যা করিতে শিব বৈসে হিম আসনে । 
অনাগ্ধের পুজা! করে লয়ে শতদলে॥ 
দিগশ্বর হয়ে শিব এইরূপে বসি । 
শিরে গঙ্গ! ভাগীরথী ভালে খণ্ডশশী ॥ 
পরিপাটী যোগপাটা কান্ধের উপরে । 
বিদ্তৃতি ভূষণ করি সর্প দুই করে ॥ 
নিজমন্ত্র জপি শিব ঘন ঘন গর্জে । 
আনন্দে বিভোল হইয়া খেলে ॥ 
মহাদেব মহাযোগী বসি পুর্ব মুখে । 
যোগবলে কাল অগ্নি বহে নিত্য চোখে ॥ 
তিন শিখ! অগ্নি গিয়া পুরে তিন পুর । 
তাহাতে বিকল হৈল যত স্ুরান্দ্ুর ॥ 
কুবের বরুণ কুন্দ দশদিকপাল । 
নবগ্রহ আদি করি যত ক্ষেত্রপাল ॥ 
সভে জড় হয়ে তার! গেল ব্রহ্মলোকে । 
নিবেদিল বিধাতাকে যেয়ে বড় ছুখে ॥ 
৫১. 
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অজ বলে যোগ সিদ্ধ করে ত্রিলোচন । 
অগ্নির তাপেতে পুড়ে মরি স্বজন ॥ 
দেবগণ লৈয়া তবে করিলা গমন । 
যথা যোগাসনে যোগী আছে ত্ৰিলোচন ॥ 
দশদিকপ।ল দাগডাইল চারিভিতে । 
সভে নিবেদন করে কান্দিতে কান্দিতে ॥ 


অনস্ত দেবতা তুমি মহাতেজোনয়। 
তুমি বাঞ্াকল্রতরু তুমি সদাশয় ॥ 
তুমি দেবতার দেব শিব পুরন্দর । 
সকল কারণ হর তুমি স্ুগোচর ॥ 
তুমি শ্রেষ্ঠ তুমি নষ্ট তুমি সে পাগল ॥ 
তোমার পায়ের লোম যত দেবগণ ॥ 
আপনার স্বষ্টি প্রভু মজাবে আপনি । 
যোগবল সম্থরণ কর শূলপাণি ॥ 
যত দেবগণ কৈল শিবেরে ভকতি ॥ 
রক্ষা কর পুড়ে মরি প্রভু পশুপতি ॥ 
তোমা বই গতি নাহি জীব অকারণ । 
হেন সভার হত্যা করি হবে ত্রিলোচন ॥ 
এত বাক্য শুনি হর যোগবশ হৈয়! ॥ 
অঙ্গজল দিল তবে দেবগণে পেয়া ৷ 
সাম্য হয়ে সদাশিব সারে তুষিল। 
রে 
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কৈলাসকে গেল৷ প্রভু দেব কীন্ভিবাস । 
ভক্ত নায়কে প্রস্থ পুরাও মন-আশ ॥ 
রচিল কেতকাদাস মনসার পায় । 
হরি বল বন্ধুজন পাল! হৈল সায় ॥ 

স্থাপনাপালা৷ সমাপ্ত ॥ 





মনসার জন্ম 
প্রভাতে উঠিয়া তবে দেব পশুপতি । 
ছর্গাকে কহিল! শিব পরম পীরিতি ॥ 
পুজার কারণে পুষ্প যাব আনিবারে | 
কাস্তিক গণেশ লয়ে পাশ! খেল ঘরে ॥ 
সাজি ও দড়সি হর হাতে করি নিল। 
বাজায়ে ড্ব,র শিকঙ্গা বৃষেতে চাপিল ॥ 
ঘরে বসি থাক প্রভু কান্তিক গণেশ । 
একথ! কহিয়! চলে প্রভু রামকেশ ॥ 
পুষ্প কারণে হর গেলেন শিখরে । 
হেনকালে গৌরী কিছু ভাবেন অস্ত্রে ॥ 
শিবেরে ছলিব আমি হইয়ে পাটনী । 
দেখিব কেমনে পুষ্প তুলে শূলপাণি ॥ 
ছুই পুত্রে বলে দুৰ্গা ঘরে থাক বসে। 
রান্ধিব সকালে অন্ন জান করে এসে ॥ 
এত বলি খেতে দিল পুত্র দুইজনে । 
চিনি মণ্ড! নাড়ু দিল প্রীতি করি মনে ॥ 
তুই পুত্র রাখি ঘরে হরের ঘরণী । 
লাসবেশ করি হৈলা যৌবন পাউনী ॥ 
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মদন বেষ্টিত তন্ত রূপে সে কামান । 
চক্ষে মুখে বহে তার কামদশবাণ ॥ 
নাসিকা! নিশ্মাল্য কিবা বদনে অধর । 
দশন উজ্জল দেখি বিজুরি উজর ॥ 

কিবা! ছুই স্তন দেখি ব্রীফলের প্রায় । 
কেশরী জিনিয়ে কটি কিবা শোভা পায় ॥ 
কপালে সিন্দুর দেখি রবির কিরণ। 
নয়ন চাউনি কিবা কেড়ে লয় প্রাণ ॥ 
শিবের অগ্রেতে গিয়া চণ্ডিকা। পাবর্বতী । 
মহানদী বহাইল মহ! মায়! পাতি ॥ 
তাহে নৌকা! বানাইল তালের গড়িয়া ॥ 
তার ধারে বসিলেক কিরুয়াল লৈয়া ॥ 
হেনকালে সদাশিব গেল সেইখানে । 
পাটনীর রূপ দেখে মোহে কামবাণে ॥ 
রচিল কেতকাদাস দেবী পদতলে । 
ভক্ত নায়কে মাতা রাখিবে কুশলে ॥ 


ভগবতী মায়াবী নৌকা বাহে জলে । 
তার রূপ দেখি হর পড়ে গেল ভোলে ॥ 
শুনলো পাটনী রাম! রূপের অবধি ॥ 
তরণী লইয়া মোরে পার কর নদী ॥ 
একাকিনী সীমন্তিনী জলে বসিল! । 
স্কনির পুতুলি তুমি সুকোমল গা ॥ 
চান্দ লজ্জা পায় তোমার দেখিয়ে বরণ ॥ 
কত না হানই মোরে নয়ানের বাশ ॥ 
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তোর রূপ দেখি মোর বিদরয়ে হিয়া । 
তুমি কেনে বাহ না কোথা তোমার নেয়া ॥ 
পাটনী রমণী বলে মহেশের আগে । 
পার করে দিব এস এই ক্ষণযোগে ॥ 
এত বলিবারে নৌকা রাখিল পাটনী । 
পাটনীর হাতে শিব ধরিল আপনি ॥ 
পাটনী রমণী বলে ভাল জ্ঞাতিনাশ । 
তপন্থীর এত কেনে অভিলাষ ॥ 
শিব নামে পতি মোর আছে নিজ ঘরে । 
হেন কালে যদি আসে কি বলিব মোরে ॥ 
গৌরীর মনে আশা দেবে করি পার ॥ 
তুমি বুড়া হাত কেনে ধরিলে আমার ॥ 
হর বলে বৃথাপ্রাণ ধরে তোর নেয়া । 
কেমনে রেখেছে প্রাণ তোমারে পাঠায়া ॥ 


পাটনী বলেন পতি যদি দেখা পায় ॥ 
ঝুলি কাথা কেড়ে লয়ে বিধিবেক ঠায় ॥ 
আপনি রাখিয়া চল আপনার মান। 
পার করে দিব বুড়া নাহি নিব দান ॥ 
হর বলে সীমস্তিনী আমি তোমার দাস। 
আলিঙ্গন দিয়ে মোরে ক্রহ উল্লাস ॥ 
শুনিয়ে পাটনী তবে কহে হেন কালে । 
হেন কৰ্ম্ম আমরা না করি কোন কালে ॥ 
হেনকালে চক্রবাক চক্রবাকী সনে । 
মকরন্দ পিয়ে অলি কমলেরি বনে ॥ 
ঘন ঘন পিয়ে মধু ঘন যায় সঙ্গ । 

হর বলে পাটনীগো! হেরে দেখ রঙ্গ ॥ 
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আর ন! কহিতে পারি কাপে কলেবর । 
লাগিবেক হত্যা মোর তোমার উপর ॥ 
পাটনী বলেন মোর ধর্ম্মের তরীয়। । 
নহিলে ত তরী মোর যাবেক ডুবিয়া ॥ 
পাপ[ভা]রি হৈলে মোর জলেতে ডুবায় ॥ 
তরণীতে ঢেউ আসি পাখালিয়ে যায় ॥ 
শিব বলে তরলীয়ে কম্ম না করিব । 
কোলে ধরি কমলিনী শৃঙ্গার করিব ॥ 
কোল করি বুড়া সাত পাচ ভাবে । 

শিব বলে শশিমুখী সত্য কি করাবে ॥ 
রাম! বলে দরদী” তোমা পার করি দিব। 
নিশ্চয় বুড়ারে আমি জলে ফেলে দিব ॥ 
হর বলে ঠেলিতে হৈবে নাহি তোমায় ৷ 
দেবতার দেব বলে তৃপ্ত কর আমায় ॥ 
পাটনী বলেন শুন দেব ত্রিলোচন। 

এই সভ বসে তপ করে মুনিগণ ॥ 

কেহ যদি দেখে এক কুখ্যাতি দেশ জোড়া । 
বাঘাম্বর পাতিয়া নিব শয্যা করি কুড়া ॥ 
শিব বলে সন্ত্রতেজে [তি]মির করিব। 
প্রাণ গেলে বাঘাম্বর ছাড়িতে নারিব ॥ 
পাটনী বলেন তবে শ্ুঙ্গার না চায়্য । 
ঘরে আলিঙ্গন দিব মোর বাড়ী যায়্য ॥ 
এতেক শুনিয়া তবে দেব জগন্নাথ । 
দিবসে তিমির কৈল বাঘাশ্বর পাত ॥ 
কামে গদগদ শিব বলে হৃদে এস। 

তুষ্ট কর শশিমুখী ঠেসে কাছে বৈস ॥ 


স্‌ 
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থর থর করি বুড়া ভুজ মেলি বৈসে। 
একক তৈয়ার হয় কথা পাড়ে শেষে ॥ 
তেজ হীন হৈয়ে পশ্চাতে ঠিক্‌ কৈল । 
শিব বলে সুন্দরীযোগ হৈল ॥ 

শৃঙ্গার করিয়া শিব খুরিয়া পড়িল । 
সেখানে মহামায়া অন্তধান হৈল ॥ 
মনে ভাবে তবে চণ্ডী করলি[?]। 

ছুই বীর্য মোর গায় চরিব এখনি ॥ 

এ বীধ্য চরিলে শিশু গর্ভেতে ধরিব । 
বৃদ্ধ কালে ছেলে হলে দেবতা হাসিব ॥ 
বড়ই দুৰ্গতি হব দেবতা! সাক্ষ্যাতে । 
এত বলি বীধ্য ফেলে দিল পল্মপাতে ৷ 
রজবীর্যা জড় হয়ে মিলায় রহিল । 
বাস্থুকির কাছে গিয়া ডিম্ব ফেলে গেল ॥ 
তাহাতে দেখিল তবে বাস্থকি অনন্ত । 
ধ্যান করি দেখে বড়ই দুরন্ত ॥ 
মহাদেব বীধ। টলে আইল পাতালে । 
যত্ব করিয়া তাহা রাখে তাজ খোলে ॥ 
তাঅ খোলে রাখিলেন অনন্ত বান্ুকি। 
রচিল কেতকাদাস মনে হয়ে সুখী ॥ 


রাগ গৌরী 


পাতালে পদ্ম! ব্ধপে অন্পামা 


জন্মিলেন পল্মপাতে ৷ 


দেখি রূপ তার বাস্থুকি বিচার 


করিল আপন চিতে ॥ 
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তুমি সে জগতি হইবে খেয়াতি 
সংসারে জানিব ভালে । 
শিবের মনকন্যা ত্ৰিভুবনে ধন্যা 
পূজিব জগতমণ্ডলে ॥ 
মথন কারণ দেব ত্ৰিলোচন 
সমুদ্র মথিল বলে । 
লৈয়া ভ্রমণ করিয়া 
টলিব অবনী তলে ॥ 
সেই মরা শব করিব উদ্ধার 
ঝাড়িব আমার নামে । 
জল হয়ে যাব সমুদ্রে ভাসিব 
" তবে সে বাচিব প্রাণে ॥ 


বলিয়া বাস্থুকি চিন্তে হয়ে স্থখী এ 


উপদেশ দিল কৈয়া। 

নানা আভরণে যত ফণিগণে 
সাজাল্য তাহার কায়া ॥ 

সাপের আসন, সাপের ভূষণ 


সাপের স্ুধাকলি হিয়ার কাচলি 
অতি বিরাজিত অঙ্গ ॥ 
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বাজুবন্ধ নাগে বন্ধরাজ সাজে 
উপাম নাহিক তার ॥ 

সাজন করিয়া অহিতে চাপিয়া 
বিদায় করিল স্থখে । 

মনল! কুমারী তবে নমস্কারি 
উঠিল ভারথ সুখে ॥ 

সেই পথ বেয়ে উপরে বলিয়ে 
রহিল সহাস্যা মুখে । 

ক্ষেমানন্দ বলে শিব হেনকালে 


পুস্প তুলিবারে রোখে ॥ 





পরার 
পরম স্থন্দর কন্যা! পথের উপর ॥ 
হেরিয়ে লাবপারূপ মোহ গেল! হর ॥ 
অপ্পরী কাহার কন্ঠ! কেন পদ্ম পাতে । 
প্রণাম করিল! কম্া। গ্রন্থ ভোলানাথে ॥ 
শিব বলে কেব! তুমি কহ না সরে । 
কামে অচেতন হয়ে ধরিলেক করে ॥ 
একি একি বলে দেবী হৈল এক পাশ । 
তুমি পিতা আমি কন্ত। ভাল জাতিনাশ ॥ 
পিতা হয়ে ছুহিতারে হরিবে কেমনে । 
কলঙ্ক হৈব সভ দেবতা ভুবনে ॥ 
শুনিয়ে হরের মনে লাগে চমত্কার । 
কেমনে হৈলে তুমি ছুহিতা আনার ॥ 
ঈশান কুমারী বলে শুনহ কারণ । 
কোন জন সনে তুমি করিলে রমণ ॥ 
৫২ 


১৫ 


২৫ 


৪১০ 


মনসা-মঙ্গল 
তার পেটে এই বীর্ধা জীর্ণ না হৈল । 
সেই রজবীধ্য লৈয়া পল্মপত্রে থৈল ॥ 
পদ্মপত্র ছিড়ে পড়ে রজবীধ্য ভারে । 
মিলাল বহিনী আগে বাস্দুকির ঘরে ॥ 
সেই ৰীণ্য বাস্ুকি ত করিল যতন । « 
তাহাতে হৈল বাপা আমার জনম ॥ 
পাতাল কুমারী ব'লে এতেক বাৱত! । 
নিশ্চয় জালিল হর আমার দুহিতা ॥ 
প্ুস্পশেষ  * oS CA 
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না যায় কথন অবশেষ । 

বেদমুখে কিছু গায় আবণে আপদ যায় 
প্রসঙ্গে পবিত্র তিন দেশ ॥ 

কপিলার দুই শৃঙ্গ বেনাকুতি শিবলিঙ্গ 
মুখে তার বৈসে সরশ্বতী । 

নাসিকায় জাত আগ স্থললিত তুই কাণ 
যাহাতে জন্মিল! ভাগীরথী ॥ 

কপালেতে বৈসে ভান্ত গুণেতে গভীর তন্তু 
দস্তে তার বৈসে ক্ষেমস্করী । 

স্থনীত গাভীর সত লোমাবলী গায় যত 
তার গুণ কি বলিতে পারি ॥ 

কামধেন্ু ধন্যা গাই যাহা চাই তাহা পাই 
সমতুলা যেন কল্পতরু । 

অন্যান আছে কেবা করিব কপিলার সেবা 
গোকুলে গোবিন্দ রাখে গরু ॥ 

দান যেবা করে পয় কুপা তারে অতিশয় 
হয় সেই জন ভাগ্যবান । 

যেই জন লক্ষ্মীপতি ভগবতী বস্তমতী 
যাহারে হয়েন অধিষ্ঠান ॥ 

শুনিয়া লাগিল ত্রাস কেন হেন কৃত্তিবাস 
কপিলারে শাপিলেন বিষ্ণু । 

করিলে দারুণ পণ নাহি হেন কোন জন 
বিনয় করিতে অতিদূর ॥ 


১৫ 





মনসা-মক্গল 


গোচরিয়। পুরন্দর বিদায় হৈলা হর 
বর দিতে যথ! চিত্রবতী ॥ 
সত্যের কপিলা শুনি বজ্ছসম শাপবালী 


ক্ষমানন্দ রচিল ভারতী ॥ 
পার 

কপিলারে শাপ যদি দিল শূলপাণি । 
তপস্যা করেন চিত্রবতী গোয়ালিনী ॥ 
তাহার চরিত্র যত মধুর ভারতী । 
গিরি হিমাচলে গিয়া পূঞ্জে পশুপাতি ॥ 
ঝাউ ঝাটি বাকৃসন! তুলসী টগর । ১৪ 
জয় দিয়া বিশ্বপত্রে পূজেন শঙ্কর ॥ 
মাগিব গোধন বর এই অভিলাষ । 
গিরিকোটরে তপ করেন বার মাস ॥ 
জ্বালিয়া অগ্নির কুণ্ড করি উদ্ধ হাথ । 
স্বকোমল গায়ে তার হয় রক্তপাত ॥ ১৫ 
প্রবল শীতের কালে তপ করে নীরে। 
রক্রনী পোহায় জাগি জলনিধিতীরে ॥ 
তরুতলে বঞ্চয়ে বরিষা চারি মাস। 
মুখে না নিঃসরে বাকা ধ্রিকি ধিকি ভাষ ॥ 
হস্তপদ নাহি তার অস্থিচন্ম সার। ২৫ 
কোমল শরীরে তার কুৎসিত প্রকার ॥ 
সন্্রকের ঘৃত দিয়া জ্বালিল প্রদীপ । 
মনে মনে অনুক্ষণ ভাবে সদাশিব ॥ 
মাগেন গোয়ালী বর হৈয়া নিজ্জীব ॥ 
ধেয়ানে জ্ঞানিল তথা কৈলাসে শঙ্কর । ২৫ 
গাইল কেতকাদাস দেবীর কিন্কর ॥ 
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পথার 


বৃষের উপর চড়ি দেব পশুপতি ॥ 

করজোড়ে বর মাগে সতী চিত্রবতী ॥ 

হরের পরম রূপ দেখে গোয়ালিনী । 

বিনয় করিয়! ধরে চরণ দুখানি ॥ ৫ 
ইবে সে জানিল তুমি পরম কারণ । 

অশেষ গুণের নিধি অনস্ত জীবন ॥ 

অনাহার করিল ত্যজিয়া অন্নজল । 

এতদিনে অভিলায হৈল সফল ॥ 

যাহা লাগি তপ করি শুন কুন্তিবাস। ১ 
স্বর্গের কপিল! দিলে পুরে অভিলাষ ॥ 

প্রসন্ন হৈয়া তারে দেব শশিকলা ৷ 

নিশ্চয় দিলাম তোরে স্বর্গের কপিল! ॥ 

মহেশ বলেন শুন সতী চিত্রবতী । 

কপিল! লইয়! চল আপন বসতি ॥ ১৫ 
কপিল! গাভীর গুণ কহনে না যায় । 

মন্তাপুরেতে পানু ডাশ মাছি খায় ॥ 

রাখিবে আপন স্থানে করিয়া যতন । 

রাখিবে আপন মনে যেমন জীবন ॥ 

কপিলা জানিলা মনে নাহিক এডান ৷ ২ 
দ্বাদশ বৎসরে মোর হব পরিত্রাণ ॥ 

আমার যতেক দোষ জান ত্রিনয়ান । 

দিলেহে দারুণ শাপ নাহিক এড়ান ॥ 

স্বর্গের কপিলা আমি সুরপুরবাসী । 

না জানিয়া খাইলাম ভ্রীরামতুলসী ॥ ২৫ 





© 
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স্বৰ্গ হৈতে যাব আমি পৃথিবীমগুলে ৷ 
কেমনে রহিব গিয়া বরিযা বাদলে ॥ 
ডাশ মাছি খাব মোর স্থকোমল গায় । 
কি না অপরাধ কৈল ঈশানের পায় ॥ 
কপিলার ক্রন্দন শুনিয়া চিত্রবতী । 
নানামত প্রকারে শাস্তয়ে তার মতি ॥ 
গোহাইলি ছাওয়াইয়। দিব মউরের পাখে। 
বিরলে রাখিব যেন কেহ নাহি দেখে ॥ 
স্বর্ণের গড়াতে কাটিয়া দিব ঘাস । 
শ্বেত চামর দিয়! তোমার করিব বাতাস ॥ 
চারি পদ বান্ধাইব স্বর্ণের খোলে । 
কপিলার মন ভূলে এত সভ বোলে ॥ 
মহেশ বলেন শুন সতী চিত্রব্তী । 
কপিল! লইয়! চল আপন বসতি ॥ 

বর দিয়! মহাদেব গেলেন কৈলাস । 
চিত্রবতী রান। আইসে আপনার বাস ॥ 
কপিল! লইয়া চিত্ৰব্তীর গমন । 
গোকুল নগর আলা! নিজ্ঞ নিকেতন ॥ 
স্বর্গের কপিল! আল্যা পৃথিবী ভিতরে । 
শুনিয়া সানন্দ লোক হরিষ আন্তরে ॥ 
উভরড়ে ধায় যত গোকুলগোপিনী । 
ভুলাহুলি করি সভে দেয় জয়ধ্বনি ॥ 
গাইল কেতকাদাস দেবীপদে গতি । 
ভক্ত নায়কে বর দেহ ভগবতী ॥ 


১০ 


১৫ 
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হরিষে শঙ্ছের ধ্বনি যতেক গোয়ালিনী 
সঘনে জয় জয়কার ৷ 

প্রদীপ সাজালা লইয়। খদি কল! 
অচ্চন। করে কপিলায় ॥ 

চন্দনের ছড়া বাঞ্জে সানী পড়া 
গোপিনী মঙ্গল গায় । 

পঞ্চামৃত করি সুব্শঘট ভরি 
ঢালিল কপিলার পায় ॥ 

আনন্দ গোকুলে গদ্ধরাজ ফুলে 
কপিল পুজে ঘরে ঘরে। 

হরিষ মনোরথ পূজিল বিশিমত, 
গোকুলে গোয়াল ঘরে ॥ 

তৈল সিন্দুর দিলত প্রচুর 
সভাকারে চিত্রবত্ী । 

জয় জয়কার অন্দিরেতে তার 
প্রবেশ হৈলা ভগবতী ॥ 

করিয়া সম্মান দিলেন নানা দান 
চিত্রবতী সভাকারে । 

জগতিচরণে কেতকাদাসে ভণে 
কেবল মনসার বরে ॥ 


৪১৫. 


১৫ 
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পরম আনন্দ চিন্তে সতী চিত্রবতী । 
অর্চনা করিয়! ঘরে নিল ভগবতী ॥ 
কপিল প্রসন্ন যারে সেই ভাগ্যবান । 

দুগ্ধ সহিতে নারে বাড়িল বাথান ॥ 
গোয়ালিনী পূজে তার দুখানি চরণ । 

বড় বধূ আছে তার বড়ই ঢেমন ॥ 

বিকল নয়নী সেই বড়ই মুখর । 

ভাজ। পোড়া খায় নিয়া গোহালের ভিতর ॥ 
গোহালি কাড়িতে বাসে বড়ই জঞ্জাল । 
নিগরু মোর ঘরে হৈব কত কাল ॥ 

স্বামী যতেক বলে সহিবারে পারি । 
গোবরের গন্ধে আনি ভাত খাতো নারি ॥ 
জায়ে জায়ে জড় হৈয়! যুক্তি করে তারা । 
কাল হৈয়। মোর ঘরে আইল বৎসর! ॥ 
যতদিন কপিল! আইল মোর ঘরে । 
গোহালি কাড়িতে সুই নিত্য পড়ি জ্বরে ॥ 
অনুক্ষণ করে তার! আউদড় মাত! । 
অবিরত ফির্য। গোহালের বাতা ॥ 

পাকা কলা ফল ফুটি গোহালেতে খায় । 
ঝাটাবাড়ি তুল্য! মারে সুরভীর গায় ॥ 
ত! সভার অনাচার দেখি ভগবতী । 
ছাড়িতে করিল! ইচ্ছা তাহার বসতি ॥ 
দেবমংশ অনাচার সহনে ন। যায় । 

গাইল কেতকাদাস মনসার [পায়] ॥ 
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পরিশিষ্ট ‘গ’ ৪১৭ 
পদ্ধার 
প্রাতঃকালে গেল পাল চরিবার তরে । 
অসকাল হৈল ফির্যা নাহি আল্য ঘরে ॥ 
হেনকালে শিবছ্র্গায় বাজিল কন্দল । 
আপনি আইল! হর পৃথিবীনগুল ॥ ৫ 
মহামায়া ছলনা করিল! প্রিয় সাথে । 
মহেশের বীর্য উল্যা পড়ে অবনীতে ॥ 
সেই বীধ্যে জন্ম হৈল সুকোমল দাস । 
তৃণ রাখি মহাদেব গেলেন কৈলাস ॥ 
দৈবের কারণে এথা চরিবারে গেল । ১৭ 
সেই স্ুকৌমল ঘাস কপিল! খাইল ॥ 
হরিষে কোমল ঘাস করিল! ভক্ষণ । 
তবে হৈল কপিলার গর্ভের লক্ষণ ॥ 
এক মাস ছুই মাস তিন মাস গেল। 
চারি মাস পাচ মাস ছয় মাস হৈল ॥ ১৫ 
সাত মাসে সাধ খাইবারে গেল মন। 
গৃহস্থের বাড়ী গিয়া দিল দরশন ॥ 
গৃহস্থের বধূ সাধ খায় সেই দিনে । 
কপিলার দেখিয়! বড় ইচ্ছ। গেল মনে ॥ 
মারিয়। হেতাল বাড়ি দিল খেদাড়িয়। । ২০ 
কপিল! দিলেন শাপ মনে ছংখ পায়্যা ॥ 
হৈব আমার পুত্র যেই শুভক্ষণে । 
সন্মুখে বুলিব ধায়া! প্রীত পাব মনে ॥ 
নরের যতেক হবে যাতনারি শেষ । 
পালিতে পোষিতে তারে পাবে বড় ক্লেশ ॥ ২৫ 
এই শাপ দিয়া গেল! কপিল! সুন্দরী । 
দশ মাসে পুর্ণ গর্ভ প্রসবে সুন্দরী ॥ 
৫৩ 
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দারুণ বেদনা পাইয়া দশ মাসে । 

মনোরথ মর্জভাময় শেষগর্ভ বাসে ॥ 

প্রসব বেদনা কভু না জানে কপিল! । 

অত্যন্ত বিরস হৈয়া কান্দিতে লাগিলা ॥ 

কপিলার তন্থ তিতে লোচনের জলে । 
শুভক্ষণে মনোরথ পড়ে ভূমিতলে ॥ 

স্র্যোর কিরণনাশ শরীরের বর্ণ । 

চাক সম দুই চক্ষু ভাণ্ড দুই কর্ণ ॥ 

আড়াই দিবসের হৈল মনোরথ বীর ॥ 

কপিলা খাইতে গেল বন্ব.কার নীর ॥ ১০ 


হেনকালে-চোরাগাই তৃষগায় বিকল । 
খাইতে ২ খাইল সেই বহ্ছুকার জল ॥ 
দুই ঘাটে দুই জন করে জল পান। 
চোরাগাই বলে দিদি কোথারে পয়ান ॥ 


কপিল! এতেক শুনি ভাবিল হৃদয় । ১৫ 
ইহার সনে আমার কভু নাহি পরিচয় ॥ 

বহিনী বলিয়া মোরে কৈল সম্ভাষণ । 

দিজ্ঞাস। করিব বটে এই কোন জন ॥ 


কপিলা বলেন তুমি থাক কার ঘরে । 

কিসের কারণে তুমি আইলে এথাকারে ॥ ২০ 
চোরাগাই বলে আমার পাবে অবশেষ । 

তুমি কোথা হৈতে আল্যে বাড়ী কোন দেশ ॥ 
কপিলা বলেন আমি থাকি স্থরপুরে ॥ 

কম্পিত বদনে হর শাপ দিল মোরে ॥ 

চোরাগাই বলে শাপ হৈল কি কারণ ॥ ২৫ 
কি দোষ পাইয়া শাপ দিল! পঞ্চানন ॥ J 








পরিশিষ্ট 'গ" 
কপিলা বলেন শুন সেই সভ কথ। ॥ 
ক্ষেমানন্ন বলে দোষ ক্ষম জগতমাত। ॥ 





জিপদী 

অমর নগরে ঘর দেবরাজ পুরন্দর 
সত্য যুগে করে মোর সেবা । 

সেই রক্ুপুর মাকে সকল দেবতা আছে 
তাহাতে নিবসে সর্ববদেব! ॥ 

শুদ্ধ নাম অমরাবতী ভাগ্যবলে শচীপতি 
স্বর্ণের নিশ্মাণ পুরী ঘর । 

'আচির পাচির যত * * বিরাজিত 
গজমুক্ত! পরশ পাথর ॥ 

মন্দ সমীরণ বয় প্রতিঘরে দেবালয় 
কণককল্প যার বাণ৷ । 

বিগ্ভাধরী নাচে গায় সকল দেবতা! তায় 
মহামহোতসবের বাসনা ॥ 

হেন ইন্দ্র মোর সেবা করিত রজনী দিবা 
কতকাল ছিলাম নিকেতনে । 

আছিলাম ন্বর্গবাসে খাইতাম ন্বর্গঘাসে 
বিধি দুঃখ দিলেন এখনে ॥ 

পূর্বে ছিল কামধেনু শুদ্ধ হৈতে রক্ষতন্ত 
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আছিলাম মুনির ঘরে গোলকের কলেবরে 
পরিপূর্ণ হৈয়া তৃণ জলে । 
মিহিরের বংশে জন্ম করিলেন নানা কম্ম 


বিশ্বামিত্ৰ রাজা সেই কালে ॥ 

সুগয়াতে রাঙ্গা যায় বশিষ্ঠ পাইয়া! তায় 
অতিথি হৈল নিকেতনে । 

কামধেন্থ না পাইয়া অতিশয় ক্রোধ হৈয়। 
রাজ যুদ্ধ করে মুনি সনে ॥ 

না পারে করিতে রণ ভঙ্গ দিয়! সেনাগণ 
ভূপতি পলায়্যা গেল লাজে । 

করিল দারুণ পণ নাহি হেন কোন জন 
আমারে জিনিতে পারে তেজে ॥ 

যথা লয় মোর মন তথা থাকি অনুক্ষণ 
সতোর কপিল! মোর নাম । 

ক্ষেমানন্দ বলে বাণী কামধেন্র ঠাকুরালী 
ভক্ত জনে কতু নহে বাম ॥ 





পয়ার 


এতেক শুনিয়া বলে দুষ্ট চোৱাগাই । 
আপনার পরিচয় দিব তব ঠাই ॥ 

চুণি মাএর নাম আমি তার ঝি। 

মাএ ঝিয়ে কাতর পিবে জল কি ॥ 
দুইজন ছুই ঠাই চরিবারে যাই । 

পাকা ধান্য খাই কার ক্ষেতের কলাই ॥ 
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খাইতে অপুর্ব লাগে স্মধামকরন্দ । 
চোরাগাই তারে কয় করিয়া প্রবন্ধ ॥ 
তোমারে সে বলি দিদি পূর্ব নিবেদন । 
চল চল আমার সনে যদি লয় মন ॥ 
চুরির অনেক গুণ যদি নাহি ঠেকি। 
নাম মোর চোরাগাই সদা বলে থাকি ॥ 
কপিলা বলেন আমি নাহি জানি চুরি। 
পাছে অপযশ মোর হয় সুরপুরী ॥ 
এত শুনি চোরাগাই কহে আর কথা । 
কলঙ্ক নাহিক কার যতেক দেবতা ॥ 
রবি শশী হুতাশন গগনমণ্ডলে । 
হৈয়া চণ্ডালজাতি চন্দ্র সূৰ্য্য গেলে ॥ 
শিবের কলগ্ষ দেখ বিন্তৃতিভূষণ । 
সীতার কলঙ্ক দেখ হরিল রাবণ ॥ 
গঙ্গার কলঙ্ক দেখ রয় শঙ্ঘভর1। 
দেবাস্ুর নাগ নর দোষ নাহি কার ॥ 
কিছু চিন্তা নাহি শঙ্কা না করিহ মনে । 
একত্রে চরিতে চল যাব দুই জনে ॥ 
কপিল! বলেন শুন দিদি চোরাগাই । 
তোমার চরিত্র শুন্য! মনে ভয় পাই ॥ 
ছুই শৃঙ্গ ভাঙ্গা! তোমার কাটা দুই কাণ । 
গোছ বান্ধা পিঠে দাগ কুৎসিত বন্ধান ॥ 
চোরাগাই বলে ইহ! চুরির কারণ । 
পিঠেতে নাহিক চৰ্ম খাইয়া মারণ ॥ 
কপিল! বলেন শুন দিদি চোরাগাই । 
সব্বাঙ্গ সুন্দর তোমার শৃঙ্গ কেনে নাই ॥ 
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চোরাগাই বলে দিদি কর অবধান । 

যেন মতে ভাঙ্গা গেছে শৃঙ্গ দুইখান ॥ 
হাসনহাটিতে আছে মিঞা মমরখ। । 
রাজার হুজুরে পায় তিনখান গী। ॥ 

হাসন হুসন রাজা তারে ভালবাসে । 
পাইয়া জাইগির তিন প্রান চাষ চষে ॥ 
দেখিয়া তাহার খন্দ বড় অভিলাষ । 
লোভ বশে খাইল তার মন্্রি কাপাস ॥ 
সেদিনে তাহার সনে না হৈল মিলন । 
লোভবশ সন্বরিতে না পারিল মন ॥ 
আরদিন তথাকারে চরিবারে যাই । 

গক গরু বলা! তার! ধাও! ধাই ॥ 

মনেত ন! করে দয়! মথুর কথিঙ্গ । 

ঠেঙ্গা মার্য! ভাঙ্গিল মোর দুইখান শৃঙ্গ ॥ 
কপিলা বলেন শুন দিদি চোৌরাগাই । 
সৰ্ব্বাঙ্গ সুন্দর তোমার কর্ণ কেনে নাই ॥ 
খোয়াজিদি যবনের খ্যায়্য! ছিলাম ধান । 
চোখা ছুরি দিয়! মোর কাটিল তুই কাণ ॥ 
শৃঙ্গ পুচ্ছ কাটা গেল চোরা নাম হলি । 
তাহার কারণে আছে সর্ববাঙ্গেতে ছুলি ॥ 
কিছু চিন্তা নাহি শঙ্কা না করিহ মনে । 
একনে। চরিতে চল যাব ছুই জনে ॥ 
কপিলা না জানে চোরাগাইর চরিত । 
তুলিল কপিল! মন চলিলা ত্বরিত ॥ 








সেই ঘরে ঠাকুরানী । 
দেখিয়া মোহিত সেই ঠাই । 
অপরাধ ক্ষম ঠাকুরাণী । 
চরণক্মলে তোর অপরাধ হৈল মোর 
পার কর সিনদ্ধাযোগিনী ॥ 

ও রাঙ্গ। চরণে গতি পার কর ভগবতী 
ভগবতী হেমন্বনন্দিনী ॥ 
অন্ুরমঙ্দিনী শিবা তুমি রাত্র তুমি দিব! 

কৃপা শক্কিবূপা সিংহবাহিনী ॥ 
তুমি দেবী ভগবতী অযোনিসম্ভবা সতী 
অস্ত আদি পাতাল রূপিনী । 


পার কর ত্রান্মণে বলি তোমার চরণে 
মোরে দয়া কর ঠাকুরাসী ॥ 
তুমি দেব কোন রূপ আমি দ্বিজ হত মূখ 


না জানিয়। কৈল এত মন্দ ॥ 

অপরাধী হন্ত মোর! ভুমি হৈলে গাভী চোরা 
মায়! করি খালে মোর খন্দ ॥ 

দেহ মোরে পরিচয় ব্ৰহ্মবধ দিব নয় 
এ শান কাটারি দিব গলে। 

আমিত মরিব যদি তুমি হবে ত্ৰহ্মবধি 
নিবেদিল তুয়া পদতলে ॥ 

ব্ৰহ্মবধ ভয় জানি ভগবতী ঠাকুরাসী 
দ্বিজবরে কহিতে লাগিল! । প্র 

পরিচয় দিব কি কার নহি বহু ঝি 
আমি দেবী সত্যের কপিলা ॥ 
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কি আর জিজ্ঞাস কর মোরে । 
বিধির লিখন আছে দৈব লাগি গেলা পাছে 
সাধু বান্ধিয়৷ গেল চোরে ॥ 


কপিলার কথ শুনি ব্রাহ্মণ ত্রাহ্মাণী 
পড়ে তার চরণকমলে । 

তুমি দেবী ভগবতী অযোনিসম্তব। সতী 
চোরাগাই তোমারে কে বলে ॥ 

দ্বিবরে বর দিয়া আপনার মুস্তি হৈয়। 
চলিল! কপিলা ভগবতী । 

মনস। মঙ্গল গীত ক্ষেমানন্দ বিরচিত 


কুপ। কর জননী জগতি ॥ 


পাল! সমাপ্ত । 





ত্ৰাহ্মণেরে বর দিয়! চলিল! কপিল! । 
আড়াই দিনের পুত্র সেই বনে থুল্যা ॥ 
সেই বনে কপিল! দিলেন দরশন । 
পল্মপুরাণ মত শুন বিবরণ ॥ 

ত্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ত্রহ্মলোকে বসি । 
হেনকালে আইল নারদ মহাঞ্ষি ॥ 
নারদেরে হৈল ত্রিদেবের অঙ্গীকার । 
ব্যা্ররূপ হয় তুমি কুৎসিত আকার ॥ 
স্বর্গের কপিল! গেছে পৃথিবীমগুলে। 
সত্য নাহি রহে যে কপিলার প্রাণ গেলে ॥ 
খাইতে চাহিবে তারে খাইতে যদি বলে । 
তবে ব্দগেঁ আনাৰ চাপায্য! চতুর্দোলে ॥ 


১০ 


১৫ 


২০ 





পরিশিষ্ট “গ" ৪৯৫ 


তোমারে দেখিয়! যদি পলাইয়! যায় । 

কায়! বদলিয়! স্বর্গে আনাইব তায় ॥ 

মুনি বলে বুঝি মোরে হেন বিড়ব্বন! । 

ব্যাত্বরূপ হৈতে মোর নাহিক বাসন। ॥ 

ব্যাত্বরূপ হৈয়। যাব কপিল! ছলিতে । ৫ 
গোবধ্য! বলিয়। মোরে ঘোষিব জগতে ॥ 

ত্রিদেব বলেন মুনি ইখে নাহি দোষ । 

তুমি ব্যাজ হৈলে আমা সভার সন্তোষ ॥ 

দেবতার বাক্য মুনি এড়াইতে নারে । 

সেই ক্ষণে নারদ মুনি ব্যাত্ররূপ ধরে ॥ ১০ 
পুত্র হারাইয়া কামধেন্ু যেই বনে । 

তথাকারে গেল ব্যাস ক্ষেমানন্দ ভণে ॥ 








পরিশিষ্ট ছে) 
কপিলা-পাল। 


কেবল হরের শাপ পাইল বড় মনস্তাপ 
বিধি মোর কৈল এতখানি । 

তনয় রাখিয়া! বনে গেল মধুপুর পানে 
কিবা হৈল কিছুই না জানি ॥ 

ছল ছল দুই আখি কপিল! পুত্ৰরে দেখি 
ভাবেমনে বস্ধ,কার বনে ॥ 

শিবের আদেশ পায়্য। নারদ শুনি ব্যাঙ হৈয়! 
কপিলারে আগুলিল গণে ॥ 

ব্যাত্র দেখিয়া পথে কপিল! কাতর চিতে 
পুত্র বলি ছাড়য়ে নিঃশ্বাস । 

আমার মরণ হয় তাতে যত ভয় নয় 
হৃদে জ্বলে তোমার ভূতাশ ॥ 

ব্যাত্স পামর মন আগুলিয়। মধ্যগণ 
কপিলারে করিতে তঙ্জন । 

আইলে আমার কাছে আর কি এড়ান আছে 
তুমি মোর ভক্ষণের পণ ॥ 


স্বর্গের কপিল! কয় যে জন সুর নয় 
মনে তুষ্ট হৈয়া খাও তারে । 
পুত্র নদীর ঘাটে না দেখিয়! প্রাণ ফাটে 


আম লাগি পুত্র পাছে মরে ॥ 
বর্গের কপিলা আমি. কোন সত্যে চাহ তুমি 
সত্য না লঙ্িব প্রাণ গেলে । 
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পরিশিষ্ট “ৰা 


যদি কর প্রণিধান পুত্ৰে দিয়া স্তন পান 
এখানে আসিব সকালে ॥ 

পুনঃ পথে দিয়া! মন পাই পুত্র দরশন 
সবে মাত্র দিল স্তনপান ৷ 

বিলম্ব ন! হবে আর এই সত্য কৈলাম সার 
সাক্ষী রৈল ঠাকুর ঈশান ॥ 

শুনিয়। এতেক পণ ব্যাঞ্র ছাড়িল গণ 
অঙ্গ হেলি রহে এক পাশে । 

তবে শী হৈয়। পার দেবীপদ কৈল সার 
ক্ষেমানন্দ আছে সেই আশে ॥ 





কপিল! করিল সত্য বাঁছিনীর সনে । 
বাছ! বাছ! বল্যা ডাকে গহন কাননে ॥ 
মায়ের বিলম্ব দেখি মনোরথ বীর । 
তৃষ্ণায় আকুলে খায় ব,কার নীর ॥ 
সেহ মন্ত মনোরথ নহে অন্যজন । 
আড়াই নিঃশ্বাসে সিন্ধু না ধরিল মন ॥ 
আড়াই নিঃশ্বাসে মাত্র বকা! শুখায় । 
* হাঙ্গর কুস্তীর মরে পক্ষ মেখে গায় ॥ 
জলজন্ত যত সভ করে হাহাকার । 
সমুদ্র শোধিল বীর কপিল! কুমার ॥ 
ক্রন্দন করে হেথা! পুত্র না দেখিয়া ॥ 
ছুক্ধের ছায়াল বাছ। কোথা! পাব গিয়া ॥ 
তুই চারি পুত্র নাহি মনোরথ এক! । 
পরাণ আকুল হয় ন! পাইলে দেখা ॥ 
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মনসা-মঙ্গল 


খণ্ডন ন! যায় বোল দৈবের লিখন । 
মায়ে পোয়ে দুই জনে হৈল মিলন ॥ 
দেখিয়! পুত্রের মুখ ছাড়য়ে নিঃশ্বাস । 
সমুদ্র শুখাল দেখি পাইল বড় ত্রাস ॥ 
কিসের কারণে পুত্র শুখাইল! নীর । 
সমুদ্র শোষিল হেন আছে কোন বীর ॥ 
মনোরথ বলে মাতা না জান কারণ। 
সারাদিন না পাইলাম তব দরশন ॥ 
তৃষ্ণায় কাতর আমি হৈয়া অস্থির । 
আড়াই নিঃশ্বাসে খাইলাম বন্ধ কার নীর ॥ 
মনোরথ বলে যদি এত সমাচার । 
কপিলার মনে হৈল মহাচমৎকার ॥ 
কপিলা বলেন বাছা এত কৈলে কেন। 
পয়োধি পরম তীর্থ তুমি নাহি জান ॥ 
জলধির জলপান করে দেবগণে । 
যাহাতে তপস্তা। করে খবি মুনিগণে ॥ 
জলপানে তুষ্ট হয় পুনঃ অশ্য আসে । 
কেমনে শোধিলে তাহা আড়াই নিঃশ্বাসে ॥ 
শুনিয়া দেবতাগণ দিবে অপনান। 
কপিলার পুত্র নষ্ট কৈল পুনঃ গান ॥ 
শ্রীরাম তুলসী খাল্যাম আমি অভাগিনী । 
দারুণ বিধি মোরে কৈল এতখানি ॥ 

না জানি তোমার লাগি আর কিবা হয়। 
শুনিয়া দুঃখিত হবেন মৃত্যঞ্জয় ॥ 

যত চলাচল মধ্যে বন্ধ, কাসঙ্গন । 

যাহাতে করিলে জান নিতে নারে যম ॥ 
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পরিশিষ্ট ‘ব’ 
হেন হীন কৈলে তাহে সন্দেহ না জানি । 
যোগিবর মুনি তুল্য তোমারে বাখানি ॥ 
আস্ত বাছ! মলোরথ কর স্তন পান। 
শার্দ;ল সহিত সত্য পাছে হয় আন ॥ 
এক বাটের ছদ্ধে কৈল জলধি পুরণ । 
তিন বাটের ছুপ্ধ মনোরথ কৈল পান ॥ 
উদ হৈয়৷ মনোরথ করে স্তনপান । 
কপিল! হরিয বড় দেখি স্ুবয়ান ॥ 
সত্য বাণী মনে হৈল কাদেন কপিল।। 
মনোরথ মহাবীর মায়ে জিজ্ঞাসিলা ॥ 
আমারে ছাড়িয়া কোথা ছিলে এতক্ষণ । 
কিসের কারণে মাত! করহ ক্রন্দন ॥ 
কপিল! বলেন পুত্র কি কহিব আর । 
ব্যাস দেখিয়া! মোরে লাগে চমৎকার ॥ 
করিলাম দারুণ পণ শাদ্দ,লের সনে ॥ 
তথাকারে যাই আমি থাক এইখানে ॥ 
সত্য নাশ হয় পাছে প্রাণ যাক বনে । 
মনসার দাসী নেত ক্ষেমানন্দ ভণে ॥ 





তথাই রাগ গেয় 
শুন সত্যের বিবরণ 
শার্দুল সহিত পাল 
কহিতে আস্ধা কথা৷ 
কহিতে প্ৰত্যয় লবে শুনিলে দুঃখিত হবে 
মনে পাইবে বড় ব্যথা ॥ 
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মনসা-মঙ্গল 


তোমা! পুত্ৰ হারাইয়। কাননে আকুল হৈয়া 
সন্ধান করি সকাতরে। 

ব্যাত্র পামর পায়্যা মধ্যপথে আগুলিয়া 
ভক্ষণ করিতে চাহে মোরে ॥ 

চরণে পড়িয়া তার কত কৈলাম পরিহার 
আড়াই দণ্ডের তরে পণ। 

হৈল অনেক বেলা! সাক্ষী আছে শশিকলা 
নাহি গেলে নরকে গমন ॥ 

দক্ষিণ গহনপথে ব্যাসৰ ছজ্জন তাতে 
নিবেশিয়া আছে চিরকাল । 

কহিলাম বারে বারে রহিলাম তোমার তরে 
সাক্ষী আছেন অষ্ট দিকৃপাল ॥ 

সত্য করি সত্যনাশ কলপঙ্কিনী উপহাস 
শ্ষিতিতলে দুখশ ঘোষণ। 

কলঙ্ধিনী সভে বলে যার কীন্তি রসাতলে 
এই দোষ দেয় সর্ববজ্জন ॥ 

বাক্স পামর মন তাহাতে দারুণ পণ 
কলঙ্ক করিলে মহাপাপ । 

আমার মরণ হয় তাতে যত ভয় নয় 
হৃদি জ্বলে তোমার সন্তাপ ॥ 


গহনে নাহিক গম্যা তাতে অতিশয় রম্যা 





তাহাতে শাৰ্দ্দ.ল মহামতি । 

সত্য মরিব আমি দক্ষিণ গহন তুমি 
না যাইও পুত্ৰ মনোরথ ॥ 

তাহার সংগ্রাম না হবে বিরাম 


ব্যাস্ত পামর মহাশয় । 
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পরিশিষ্ট ‘ঘ’ 


এত সমাচার শুনি মনোরথ কোপাঞ্চনি 
মায়ের তরে ক্রয়ে বিনয় ॥ 

তার ঠাই এড়াইয়। পুনরপি বুঝাইয়া। 
আপনি চলিল নরিবারে । 

মনোরথ কোলে লৈয়। কপিল। কাতর হৈয়া 
কহিল শাপের পুর্ব কথ! । 

মনসা! মঙ্গল গীত ক্ষেমানন্দ বিরচিত 
নায়কেরে হবে বর দাতা ॥ 


তিপদী 

চন্দ্রচ্ড দিল শাপ পাইলাম অনেক তাপ 
শিবশাপ যেন কোপানল । 

কম্পিত বদনে হর মোরে বলে ছুরক্ষর 
গঙ্গাসাগরে তুমি চল ॥ 

অশেষ প্রকার করি শিবের চরণে ধরি 
কাম অরি কঠিন হৃদয় । 

ভূতনাথ ভস্ম করে এরি শাপের তরে 


হেন শাপ নিথ্য। কু নয় ॥ 

কে জানিব মনলক্ধি শিব শাপে হৈয়া! বন্দী 
পুনঃ হই আর বার বৎসর । 

শঙ্ধরের কোপানলে বন্দী সে মাকড় জালে 
শোকে তনু হৈল জঙ্জর ॥ 

পরম পুরুষে কয় হৈল তোমার জয় 
জঠবে ধরিলাম দশ মাস। 
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তোমারে উদরে ধরি কাননে প্রবেশ করি 


মনে উঠে সঘনে হুতাশ ॥ 

সহজে কাতর মনে আসিয়! গহন বনে 
তবে তোমা পুত্র প্রসবিলাম । 

যতেক পাইয়া দুঃখ দেখিলাম চাদ মুখ ৫ 
নিমিষে সকল পাসরিলাম ॥ 

তুমি মোর ধন কড়ি যেন অন্ধকারে লড়ি 


চাদ মুখ নিরখিয়া থাকি । 
হেন লহে মোর মনে কোলে লৈয়া তোম! ধনে 

বুকের উপরে করি রাখি ॥ 5৬, 
এত সমাচার শুনি মনোরথ কোপাঞ্চনি 

মায়েরে পুছিল পুনবর্বার । 
কেমনে শাৰ্দ্দল বনে তোমা আগুলিল গণে 

কোথা জন্ম হৈল তাহার ॥ 


কপিল! বলেন পুত্র মহীধর রাজপুত্র ১৫ 
কুপা যারে কৈল ভগবতী । 

স্ুরথ সমান রাজা যে কালে করিল পুজা 
দেবী দীক্ষা দিল শেষ রাতি ॥ 
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ব্যাত্র এই বর পায়্যা বনেতে আইল ধায়্যা 
বধিবারে জীবের জীবন । 

মনোরথ বলে মাতা মনে না ভাবিহ ব্যথা 
যা করেন দেব ত্রিলোচন ॥ 

কপিল! বলেন শুন ওরে পুত্র প্রাণধন 
প্রবোধ ন। মানে মোর হিয়া । 

কেতকাদাসেতে কয় সংগ্রামে হইবে জয় 
মনোরথে দেহ পাঠাইয়। ॥ 





সহ্বরে কপিলা কহিতে লাগিলা 
পুতেরে প্রবোধ বানী । 

তুমি মনোরথ এতদূর পথ 
আমি এই মনে জানি ॥ 

গহন কাননে মৃগপশুগণে 
মিরাস ছাড়য়ে ত্রাসে। 

কহি তোর তরে যাই তথাকারে 
আমারে খাউক গ্রাসে ॥ 

হাসে হেন কালে কপিলার বোলে 
আশামত্ত মনোরথ । 

তথাকারে গিয়া শাৰ্দ্ল মারিয়া 
নিৰ্ভয় করি রাজত্ব ॥ 

আর অলক্ষণ তোমারে ভক্ষণ 
শাঞ্দুল করেছে পণ। 
অবশ্য করিব রণ ॥ 

৫৫ ক 


১৫ 


২০ 





ন্‌ 


শ জি 
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কহে মনোরথ আমি পরাভূত 
হইব তাহার ঠাই । 

যদিবা হারিব দুন্ধ ত মরিব 
চল তথাকারে যাই ॥ 

অল্প বয়েস বুদ্ধি অবিশেষ 
কখন না জানি দুঃখ । 

দক্ষিণ গহন তাহাতে ছজ্জন 
দেখহ শাদ্দুলসুখ ॥ 

যতেক তোমারে বলি বারে বারে 
তবু নাহি কোপ ছাড় । 

শিশুমতি হৈয়া যুদ্ধ কর গিয়। 
পাছে প্রমাদে পড় ॥ 

শুনরে কুশল যার যত বল 
সেই সে যুঝিতে পারে । 

কহে ক্ষেমানন্দ করিয়ে প্রবন্ধ 
দেবী সনসার বরে ॥ 


১০ 


১৫ 
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কপিল! তোমার নাম অশেষ গুণের ধাম 
তোমার জঠরে মোর জন্ম । 

আমার গোচরে তোমা শার্দুল ন! করে ক্ষম! 
আমি পুত্র করিব কি কম্ম ॥ 

কেন এত ভয় তারে যদি সে জিনিতে পারে 
সব্ববথা মরিব দুই জনে । 

পশুর খণ্ডিব ডর পাঠাইব যম ঘর 

- দেখি চল দক্ষিণ গহনে ॥ 

আমি যাই তুমি থাক আমার মিনতি রাখ 
কপিল! বলেন মনোরথে ॥ 

কেতকাদাসেতে ভণে দক্ষিণ গহন বনে 
ব্যাস্ত যথা যান সেই পথে ॥ 





সাজে মনোরথ হু্কারে গজ্জিিত 
গগন পুরিল ডাকে । 

ঘরের ভিতরে যেন কাঠি পড়ে 
Ly চে ভাকে ॥ 

গম্ভীর গঞ্জন শুনি পশুগণ 
প্রমাদ গণিল মনে। 

পাছে দেই পাক হুনুক্কার ডাক 
পাতালে বাস্থুকি শুনে ॥ 

যমের সমান শৃঙ্গ দুইখান 
ভীষণ ক্ষুরের ধার। 

প্রভাতে রজনী প্রথর কিরণী 





৪৩৫ 


১০ 


১৫ 


২০ 


৪৩৬ 


ভি 
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মায়াময় বলে মহাকোপানলে 
মৃত্তিক। বিদারে শৃঙ্গে । 

ফিরে ঘন ঘন সমরে দুজন 
দুহু সম্বরিল ভঙ্গ॥ 

ভাবিয়া জঞ্জাল দশ দিক্‌পাল 
রহিল অমরাপুরে । 

আজি মহামত্ত ৰীর মনোরথ 
মৃত্তিকা আচড়ে ক্ষুরে ॥ 

যত পশুগণ ছাড়িল গহন 
বিষম গঙ্জন শুনি। 

যোগে যোগিগণ যোগ বিস্মরণ 
তপস্যা ভাঙ্গিল মুনি ॥ 

বিপরীত শুনে যত পশুগণে 
ধাইল খাইল তাড়।। 

হেন অন্ধকার দেখি দুরাচার 
ছুটিল স্ুর্য্যের ঘোড়! ॥ 

কপিল! নন্দন স্মরি ত্ৰিলোচন 
মায়েরে দেখাল্য শিক্ষা । 

কহে ক্ষেমালন্দ করিয়া প্রবন্ধ 


ভক্ত জনে কর রক্ষা ॥ 





পুত্রের প্রতাপ দেখি কৌতুকে কপিল!। 
পরম হরিবে পুত্বে কহিতে লাগিল! ॥ 
তুমি ত তাহার ভক্ষ্য সেহ বনজ্স্ধ । 
সাবধানে কর যুদ্ধ মনে হৈয়া কিন্তু ॥ 


১» 


১৫ 


২০ 
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এইমাত্র পুত্র আমি তোরে নিষেধিয়া । 
দক্ষিণ গহনে ব্যাত্ দেখাইব গিয়। ॥ 
এতেক বলিয়া হৈল কপিলার গমন । 
দক্ষিণ গহনে গিয়া দিল দরশন ॥ 
হেনকালে মনোরথ করে নিবেদন । ৫ 
কোথায় লা দেখি সা হিংসক ছুঙ্জন ॥ 
কপিল! বলেন পুত্র চল ধীরে ধীরে। 
ন! জানি দারুণ বিধি আজ কিবা করে ॥ 
দক্ষিণ গহনে গেল কপিল! সুন্দরী । 
আগে পুত্র পাঠাইতে সাহস না করি ॥ ১০ 
মনোরথ বলে আল্যান দক্ষিণ গহন । 
অবশ্য দেখিব আজি শা্দ,ল কেমন ॥ 
কপিলা বলেন অই আগুলিয়া পথ । 
স্মরি ত্রিলোচনে চল পুত্র মনোরথ ॥ 
শার্দ,ল দেখিয়া পথে মনোরথ বীর । ১৫ 
ব্যাজ রোধিল! কোপে গঞ্ছন গন্ডীর ॥ 
সকোপে ফিরায় লেজ দিয়া ঘন পাক । 
দুই চক্ষ ফেরে যেন কুমারের চাক ॥ 
বজ্জাঘাত সম যেন দস্তের বাঞ্জনী। 
দেখি মনোরথ হৈল জ্বলন্ত আঞ্চনি ॥ ২০ 
জীবজন্ত আদি যত ছিল সেই বনে । 
বিপরীত ডাক শুনে ত্রাস পালা মনে ॥ 
হৈল প্রলয় ঝড় দুহার ছ জনে। 
গগন পূরিল ডাকে শুনে দেবগণে ॥ 
প্রথমে শাদ্দ'ল কোপে রোষদৃষ্টে । ২৫ 
মাহুত চাপিল যেন গজের পৃষ্টে ॥ 


৪৩৮ 
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মনোরথ মহাবীর ফেলে ঝাক! দিয়া । 
গড়াগড়ি যায় ব্যাস ধূলায়ে পড়িয়া ॥ 
পুনরপি কোপ কৈল নখের প্রহারে । 
আচড়ি মনোরথের রক্তপাত করে ॥ 
মনোরথ মহাবীর শৃঙ্গ দিল নাড়া ॥ 
বহিল সকল গায় রক্তের ছড়া ॥ 
মারিল শৃঙ্গের তাড়া শার্দ,লের তরে । 
দুই হাতে ব্যাত্র তার ছুই শৃঙ্গে ধরে ॥ 
নাক মুখ আচড়িয়া কৈল রক্ত বর্ণ । 
মস্তকে বসিয়া! তার টানে দুই কর্ণ ॥ 
ছুহার অঙ্গের রক্তে ছুহে কৈল স্গান । 
নিস্তার নাহিক মহাপ্রলয় কারণ ॥ 
সম রণ ছুই জনে কেহ নহে টুটি । 
শৃঙ্গ দন্তাঘাতে হৈল দুই জনে ফুটি ॥ 
সাহসে না টুটে যুঝে শাৰ্দ্দল বিষম । 
মনোরথ মহাবীর কালাস্তক যম ॥ 
চরণতাড়নে বন ভাঙ্গিল বিস্তর । 
কাননের জীব জন্ত দেখ্য। লাগে ডর ॥ 


শুনিয়া তপস্যা ভঙ্গ করে মুনিগণে । 


১০ 


১৫ 
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সাহসে না টুটে দোহে বুঝে সমানি। 

শান্দুল স্থগিত হৈয়। খ্যায়। বুলে পানি ॥ 

ছুই অঙ্গ জড়িত ছুহার প্রহারে ॥ 

শৃঙ্গ দন্ত হানাহানি অশেষ প্রকারে ॥ 

কপিলা বলেন পুত্র শুন মনোরথ । ৫ 
শা্দ্দ,লের ভক্ষ্য তুমি বিদিত জগত ॥ 

তবে কেন রণে তুমি নাহি দেহ ক্ষম। | 

আমারে খাউক ব্যাক রণে দেহ ক্রম! ॥ 

মনোরথ বলে নাহি রণে দিব ভঙ্গ ॥ 

মারিব শার্দংল আজ তুমি দেখ রঙ্গ ॥ ১০ 
যদি বা জিনিতে আমি না পারিব রণে। 

এই শার্দুল আজ খাউক ছজনে ॥ 

এতেক বলিয়া দেই মায়েরে প্রবোধ । 

মলোরথ যুদ্ধ করে হৈয়। মহাক্ৰোধ ॥ 

বাতাসে জ্বলিল যেন অগ্নির খাপরা । ১৫ 
অনল নিভায় নাহি যুদ্ধ করে তারা ॥ 

হের হের ডাক ছাড়ে শুনিতে প্রমাদ । 

মত্ত সম মনোরথ শাৰ্দ্ধ.ল বিবাদ ॥ 

শার্দুল পামর মন ঘন খেচে দন্ত । 

সাহসে না টুটে তারা রণে নাহি অস্ত ॥ ২০ 
পঞ্জর ভাঙ্গিল তার বীর মনোরথ । 

পলাইতে চাহে ব্যাস্ত আর বনপথ ॥ 

মনোরথ মহাবীর কপিলার স্থৃত । 

যুদ্ধে বৈসে তার! যেন ছুই যমদূত ॥ 

দেখিতে দুৰ্জ্জয় বড় মনোরথ বীর। ২৫ 
শাদ্দুল দেখিয়া বড় গঙ্জন গম্ভীর ॥ 


৪৪ মনসা-মঙ্গল 


অশেষ প্রকারে যুঝে ছুব্বল শরীর ৷ 
ক ক * মনোরথ বীর ॥ 


শৃঙ্ের প্রহারে তার ভাঙ্গিল পঞ্জর । সি 
সুগেন্দ্র সহিত যেন হারিল কুঞ্জর ॥ 
পঞ্জর ভাঙ্গিল তার বীরমনোর্থ । ৭ 


পালাতে চাহে ব্যাস আর নাহি পথ ॥ 
পথ আঞুলিয়া মনোরথ যুদ্ধ করে। 
গাইল কেতকাদাস মনসার বরে ॥ 





ভিপদী 


ক্ষীরোদ সমুদ্র তীরে মহাযুদ্ধ দুই বীরে ১০ 
কেহ কারে বলে নহে টুটা। 
শৃঙ্গদন্তে হানাহানি পরাভব নাহি মানি 
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মহাবীর মনোরথ রণে নহে পরাভূত 
সম রণ করে ছুই জন ॥ 

দক্ষিণ গহন কন যত সভ হৈল চুপ 
পদাঘাতে সভ গেল ভাঙ্গ। ৷ 

বিদ্ধ হৈল নাক কর্ণ দুহে হৈল রক্তবর্ণ 
দুজনার চারি চক্ষু রাঙ্গা ॥ 

দুই শৃঙ্গে বাজায় যত মহাকোপে মনোরথ 
মারিলেন শার্দ্দ লের গায় । 

পঞ্জর ভাঙ্গিল তার ব্যাত্র হৈল মৃতাকার 
অবশেষে পলাইতে চায় ॥ 

ব্যাজ চাহে পলাইতে আগুলিয়। মধ্যপথে 
মনোরথ মহাযুদ্ধ করে। 

যুদ্ধ করি সারাদিন মনে হৈল বলে ক্ষীণ 
পরিচয় দিতে চায় তারে ॥ 

ন। পারে সহিতে রণ মনে কৈল তপোধন 
অকারণে শান্তি কেন লই । 

দিতে নিজ পরিচয় চলে মুনি মহাশয় 


সুকবি কেতকাদাসে কয় ॥ 


৫৬ 


৪৪১ 


১০ 


১৫ 
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চাদের মহাজ্ঞান হরণ পাল। 
আ্উ্হরি 


নেত বলেন মহাজ্ঞান চাদ সদাগর । 
আপনার পুজা! আমি করিব প্রচার ॥ 
নটিনী হৈয়া তার জ্ঞান কৈল চুরি । 
গাইল কেতকাদাস সেবি বিষহরি ॥ 


ত্রিপদী 


বল দেবী শশিমুখী কি বুদ্ধি করিব সখী 
কেমনে ছলিব সদাগর । 

এ বড় অশক্য কাজ জগতে পুরিয়। লাজ, 
শুনিয়া দুঃখিত হৈব হুর ॥ 
সখী না বলিহ এমন বচন । 

ভুবন চতুর্দশ হয় মোর অপযশ 
বল বুদ্ধি কি করি এখন ॥ 

পুণ্য হৈতে ধশ্ম বাড়ে পাপ হৈতে লক্ষ্মী ছাড়ে 
পরচিন্ত মোহিব কেমনে । 

সাধু যদি নাহি চিনে ধরিয়! আচল কোণে 
গণ্য করি জীবন মরণে ॥ 

শুন গো প্রাণের দিদি ক্ষিতি চন্দ্র স্ুর্য্যাবধি 
থাকিব আমার অপমান । 


১০ 


১৫ 
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এই মনে করি লজ্জা চান্দে সে না করে পুজা 
যদি না| হরিয়! আনি জ্ঞান ॥ 

এই মতে বিপরীত মনে চিন্তে হিতাহিত 
কেত বলে নেত গো! বহিনী । 

রাত্রি দিনে সদাগর বলে মোরে ছুরক্ষর 
গালি দেই চেঙ্গমুড্ড়ি কানী ॥ 

নিবেদন করে চেটী মায়া পাতি হও নটা 
অঙ্গে কর মোহ পঞ্চশর । 

সাধুর সদনে যাবে ঈষৎ নয়নে চাবে 
অজ্ঞান করিবে সদাগর ॥ 

নানা রঙ্গে পর হার যেখানে যে শোভে আর 
আভরণ পর গে! হরিষে । 


এত যদি মনে লয় জগতজননী কয় 
চান্দ যেন অমিয়া বরিষে ॥ 

যাইয়া সাধুর বাসে কহিব মধুর ভাষে 
ঈষৎ নয়নকোণে চায়্য। । 

মহাজ্জান নিব তার করাইব তিরস্কার 
অজ্ঞান করিব ফেলাইয়া ॥ 

যথ! অই চান্দ বাণ্যা যড়ঞ্চতুর নাম শুল্ক! 
তার কাছে গাব গুণগীত | 

মদনসাগরে সার ুস্বন লইব আর 
হরিয়া লইব তার চিত ॥ 

আচড়িয়া মোর কেশ কর সখী নানা বেশ 
পুষ্পমাল্য বান্ধ গো কবরী । 

আভরণ আন নেত হেম মণিময় কত 


১০ 


১৫ 


২৫ 


৪৪৩. 
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মনসা-মঙ্গল 


নেত নিবেদন বলে মনসার পদতলে 
'অহিকুলে পর আভরণ । 
ক্ষেমানন্দ কহে বানী এত শুনি ঠাকুরানী 


ডাকিল যতেক ফণিগণ ॥ 


পদ্যার 
আইল যতেক ফণী দেবীর সমাজে । < 
নানা আভরণ পরে যেখানে যে সাজে ॥ 

রাজসর্প দিয়া দেবী বান্ধিল কুস্তল । 

হেমচিতী হৈল দেবীর কানের কুণ্ডল ॥ 

কোন সর্প হৈল দেবীর গলার কেয়াপাতা । ১০ 
শেষনাগ ফণিহার শোভা করে তথা ॥ 

সর্পহার সর্পতাড় সর্পের কক্গণ । 

সর্পের পরিলা দেবী অষ্ট আভরণ ॥ 

পাদাক্গুলে শোভা করে সর্পের পাশুলি। 

ফণিমণিহার পরে বুকের কাচলি ॥ ১৫ 
নাগ আভরণ পরি হৈল! কলাস্তর । 

ছলিতে চলিল! দেবী চান্দ সদাগর ॥ 

নেত বলে বিষহরি কি কর সাঞ্জন । 

এ বেশে সাধুর ঠাই না রবে জীবন ॥ 

তোমার কেবল মাত্র সাপের বড়াই । ২০ 
এ বেশে কেমনে দাগ্ডাইবে সেই ঠাই ॥ 

দেখিলে চিনিবেক সপঅলঙ্কার । 

আমার বচনে দিদি বেশ কর আর ॥ 

বিবেশ করিল দেবী সখীর বচনে । 

গাইল কেতকাদাস পূৰ্ব্ব আরাধনে ॥ ২৫ 





পরিশিষ্ট ‘৩’ 
জিপদী 


নেত কৈল নিবেদন অহিদের আভরণ 
সভ অহি করিল তান । 

ফণিআ'ভরণ যত সকল করিল হত 
বিদায় করিল লাগগণ ॥ 

নারায়ণ তৈল দিয়া স্বর্ণ চিরুণী নিয়! 
বন্ধনে বান্ধিল কেশ ভার ॥ 

রচিল কনক আভা পৃষ্ঠে শোভে পাট খোপা 
অলি ফিরে উপরে তাহার ॥ 


বয়ানে তাশ্বূল গত চাদ লাজ পায় কত 
আসে যদি ছাড়িয়া গগন । 
ত্ৰিভঙ্গ ভঙ্গিম! তার লাগে যেন চমতকার 


করে ধরে মকরকেতন ॥ 

শেষ নাগরাজ ফণী তাহার মাথার বেশী 
তিমিরের তন্তু হেন জ্বলে । 

ক্ষুদ্র খণ্ডাভা সাজে কটিতে কিন্ধিণী বাজে 
পলা মুক্তা তাহার গলে ॥ 

নানা আভরণে সাজে কটিতে কিন্ধিণী বাজে 
জগমোহন প্রফুল্ল কবরী । 

রতন নূপুর পায় চলিতে বাজিয়া যায় 

রর রুম কুন্ধ শুনিতে মধুরী ॥ 

জগতমোহন বেশ কে কহিব সবিশেষ 
তুল্য নাহি দিতে ত্ৰিভুবনে । 

ছলিবারে সদাগর দেবী হৈলা কলাস্তর 
সুকবি কেতকাদাজে ভণে ॥ 


১০ 


১৫ 


২৫ 


৪৪৫ 





পয়ার 


নানা আভরণ গায় বিষবিনোদিনী । 
সাধুরে ছলিতে দেবী হৈল! নটিনী ॥ 
মনসা! বলেন নেত সন গে! বচন। 
মনের মতন আজি পরিব বসন ॥ 
নেত যদি পাইল দেবীর অভিধান । 
বহুত বসন লৈয়া ধরিল যোগান ॥ 
ক্ষীরোদ শ্রীরাম কালী কুলি অন্বর। 
না ভায় দেবীর মনে সে সভ অন্বর |॥ 
যতেক বসন সভ ফেলাইল দূরে । 
আপনি বাছিয়। বস্ত্র বিষহরি পরে ॥ 
রূপার পড়্যান তাহে হেমগুল! কান! । 
বিশ্বকৰ্ম্মা বুন্যা ছিল সেই বন্ত খানা ॥ 
মাপিতে শতেক হাথ প্রমাণ বসন । 
মুষ্টিতে রাখিতে পারে গুটাই যখন | 
যতেক উত্তম বস্ত্র যোগাইল নেত। 
বৈষ্ণৰীর লোনজ হৈল মনোমত ॥ 


লইল ন্ুরঙ্গ বন্ত্র আপন ইচ্ছায় । 
স্থধ্যের কিরণ হেন মিলাইল গায় ॥ 
রূপেতে আপনি দেবী হৈল ত্ৰিভঙ্গ । 
কলঙ্ক শশিমুখী হাসিয়া প্রসঙ্গ ॥ 
তোমার বচনে দিদি করি আর বেশ । 
কোথায় পরিব পুষ্প বল উপদেশ ॥ 
সখী আজি তোমার সঙ্গে নাহি কড়ি । 
পুষ্প পরিবারে যাও কাজলার বাড়ী ॥ 


বা 
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কাজলার বাড়ীতে গিয়! পর পুষ্পমালা! ৷ 
তারে কয়্য কড়ি দিব আসিবার বেলা ॥ 
এতেক শুনিয়! দেবী ভুজঙ্গজননী | 
যেইখানে পুস্প গাথে কাজল! মাল্যানী ॥ 
কাজলার বাড়ীতে গেল পুস্প পরিবারে । 
প্রথমে উচিত কথ! বলিল তাহারে ॥ 
সাধুরে ভেটিতে যাব দেহ পুষ্পমালা । 
উচিত দিব কড়ি আসিবার বেলা ॥ 
কাঞ্জল! মাল্যানী বলে কোথাকার মাগী । 
শুনিয়! লুকায় সাজি ডালি দিয়! ঢাকি । 
জমাইল বহুকড়ি পুষ্প নিতে নিতে । 
সে হারে না পারিব পুষ্প ধার দিতে ॥ 
গ্রামের ঠাকুর আছে চান্দ সদাগর। 
নানা পুষ্প দিয়। নিত্য পূজে মহেশ্বর ॥ 
সাধুর সদনে পুষ্প আমি নিত যোগাই । 
এক দিনাস্তর হৈলে সাধুরে ডরাই ॥ 
কত রত্ধ পাইবি বেশ করি যাহ । 
আভরণ পুষ্প লবে তাহার ধার চাহ ॥ 

ক * 
পরম সুন্দরী কম্চ1 গেল তার ঘর। 
দূরে গেল মাথাব্যথা আর মায়! জ্বর ॥ 
বেউশ্যার রূপ দেখি সাধু পড়ে ভোলে । 
ক্ষেমানন্দ বলে দেবীচরণকমলে ॥ 


৪৪৭ 


১০ 


১৫ 


৪৪৮ 


বেউশ্য! সুমতী মায়্যা সাধুর ভবনে গিয়া 
শিয়রে বসিল কমলিনী । 

লৈতে তার মহাজজান কুন্থুম কামের বাণ 
ঈষৎ নয়নকোণে হানি ॥ j 
বলে শুন চান্দ অধিকারী । 


মনে বুঝিশ্ণ হায় ইন্দ্র দেবরায় 
আমারে পাঠাল্য বিদ্যাধরী ॥ 

আকাশের কলানিধি মলিন করিল বিধি 
নিশ্মাইল তোমার বয়ান । 

জিনিয়া কুরঙ্গিনী অতিশয় স্ুনটিনী 
ভুন্মভঙ্গ কামের কামান ॥ 

ফুলের কবরী তায় ভ্রমর উড়িয়া যায় 
মধু পিয়ে আপনার স্থখে ৷ 

দেখি তোর কেশপাশ লোকে পায়্য। উপহাস 


চমরী বনেতে গেল দুঃখে ॥ 
রক্প মণি হার পলা ভূষিত তোমার গল। 


১৫ 





> 
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শিখিতে তোমার গতি এরাবত পশুপতি 
পুরন্দর সেবে স্ুরপুরে ॥ 

হরবাছা জিনি কটি তাহে নানা পরিপাটি 
তাহার উপরে কাঞ্চি বেড়া । 

কটিতে পাইয়া লাজ অতিশয় মৃগরাজ 
নগর চত্বর হৈল ছাড়! ॥। 

শুন সীনস্তিনী রামা নাহি তোর রূপ সীনা 
করে তোর নানা অলঙ্কার । 

তোমার পরম রূপে মোহিয়া অনঙ্গকোপে 
প্রাণ চুরি করিলি আনার ॥ 

বলে চান্দ অধিকারী শুন সত্য সহচরী 
তোমারে স'পিন্ণ প্রাণধন । 

তোমার বদননব্দরে আজি রক্ষা কর মোরে 
দিয়া তুমি মোরে আলিঙ্গন ॥ 

পরচিত্ত চুরি হেতু সঙ্গে তোর মীনকেতু 
মহেশের ধ্যান ভঙ্গ হয় । 

পূর্বব অহঙ্কারে দেখা পড়িল বসম্তসখা 
জীবলোকে যার ধনুজয় ॥ 

তবে কেন কানবাণ দগ্ধহ আমার প্রাণ 
ঠাহর না হয় মোর মনে ॥ 

শুন পুনঃ স্থুনাগরী চলহ আমার পুরী 
পড়ি আমি তোমার চরণে ॥ 

আতুর হৈল বাণ্যা মনসা মনেতে জাম্ব 
কন তারে প্রবঞ্চনা কথা । 

মনসা মঙ্গল গীত ক্ষেমানন্দ বিরচিত 
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জিপদী 
শুন চান্দ অধিকারী আমি নিবেদন করি 
অবগতি কর সদাগরে | 
অস্থুরমদ্দিনী পুনঃ পিতা মোর ত্রিনয়ন 
বিভা দিল তপন্বীর ঘরে ॥ 
রিপু সম “কবল সতাই । 


যুগল তনয় ঘরে আমারে দেখিতে নারে 
বিভা দিল তপস্বীর ঠাই ॥ 

আপনার ক্শ্মফলে ছুরবার পতি মিলে 
আর তাহে সতিনীর ঘর । 

হাসিতে খেলিতে কাজে মিথ্যা কন্দল বাজে 
শোকে তন্থ হৈল জঙ্র ॥ 

ননদিনী দুরাশয় ক্ষুধায় জঠর দয় 
খাইতে না দেই দিন গেলে । 

বিধি যারে হয় ছাড়া ক 


১৫. 
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ছটি পুত্র মোর পায়ে কাটি তোর 
করিব সনক দাসী । 

কত সুখ পাব সভ বিসরিব 
দেখি তোর মুখশশী ॥ 

বলে বেউশ্যা কিবা ধন দিয়া 
ভুঞ্জিবে স্থুরতিদান । 

এ বুড়া বয়সে সাধু রতিরসে 
মিথ্যা রতি মাগ দান ॥ 

পরের যুবতী দেখি স্থভারতী 
চাহ রতি কোন লাজে। 

নটী হয় যেবা অই রাত্রি দিবা 
সভা! পর লোকে ভজ্ঞে ॥ 

বটে বেউশ্যার চরিত্র আমার 
শুন সাধু সদাগর । 

তবে থাকি হেথা কহি জ্ঞান কথা 
যদি দেহ প্রত্যুত্তর ॥ 

যেবা ধন চাই তাহ! যদি পাই 
তবে আলিঙ্গন দিব । 

ক্ষেমানন্দ ভণে সে বিকল মনে 


তোর মহাজ্ঞান নিব ॥ 


পয়ার 
পড়িয়। শুনিয়া সাধু সর্ববশাস্ত্র জানে । 
বুড়াস্তি বয়সে তোমার হেন রীত কেনে ॥ 
আমি একাকিনী তাহে নারী পরাধীন । 
স্বামী রহিত হৈতে হৈয়াছি নটীন ॥ 


৪৫১ 
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২৫ 
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দেখিলে অনেক ধৰ্ম্ম পরশিলে পাপ । 
সভাকার সনে করি মধুর আলাপ ॥ 
কুপুরুষ সনে কভু প্রেম না বাড়াই । 
তোমা হেন সুপুরুষ চাহিয়া বেড়াই ॥ 
গুটি চারি শুন তবে তত্ব কথা কই । হু 
জগতমোহিনী মোর! কার কাল নই ॥ 
সুনা রূপা করে যেন জগতের কাধ্য। 
প্রতি হাতে হাতে বুলে কর লয় স্যায্য ॥ 
রস্তাবতী মোহে যেন দেবতার মন । 
যকত্বের বিষয় মোর! হৈ চিরস্তন ॥ ১০. 
প্রতি এরাবতে ক্ষণ! থাকে অচিরাত । 
তেমত আলাপ করি সভাকার সাত ॥ 
জাতের বিচার কি মোর! কলাম্তর নটী । 
যে জন রসিক হয় তার আমি বটি ॥ 
তপস্যার ফলে যদি হয় ব্ুররাজা। ১৫ 
গজেন্দ্ৰ বাহন তার নারী পুলো মজা! ॥ 
কি ধন লাগিয়া সাধু হৈয়াছ পাগল । 
প্রমীলার দেশে যেন রমণীকমল ॥ 


প্রবীণ হৈয়। হেন মিথ্যা কর মতি । 

আমা হেন আছে কত শতেক যুবতী ॥ 

শৃঙ্গারের সাধ যদি থাকে বুড়া কালে । 
কামপুর 





© 


পরিশিষ্ট ‘ত’ ৪৫৩ 


এত যদি সীমস্তিনী কহিল সদাগরে । 

সদাগর কিছু বলে বিনয় বেভারে ॥ 

শুন সীমস্তিনী সাধু করে পরিহার । 

আলিঙ্গন দিয়া প্রাণ রাখহ আনার ॥ 

পুনঃ পুনঃ কহে সাধু এতেক উত্তর ॥ ৫ 
অধরে অমৃত দিয়! হাসে কলাম্তর ॥ 
জগতমোহিনী রূপে মহাজ্জান নিতে । 

জগতি প্রবন্ধ করে সাধু ভাণ্ডাইতে ॥ 

মহাজ্জান আছে সাধুর পিঙ্গল জটে। 

ছিড়িয়া লইতে মন বড়ই উৎকট ॥ ১০ 
সাত পাঁচ মনে ভাবে মনস! কুমারী । 

অবিলম্বে এই জট! ছিড়া! নিতে পারি ॥ 

তবে সে আমার পূরে মনের বাসন! । 

করিল কঠিন পণ সরসিজাসনা ॥ 

জ্রভঙ্গ শরাসন মদনের বাণে। ১৫ 
ঈষৎ হাসিয়া চান রঙ্গীন নয়ানে ॥ 

মধুর মধুর কথা কহেন হরিষে | 

পূর্ণিমার চন্দ্র যেন অমিয়া বরিষে ॥ 

শুন সীমস্তিনী সাধু করে পরিহার । 

আলিঙ্গন দিয়া প্রাণ রাখহ আমার ॥ ২০ 
অমূল্য ভাণ্ডার দিব কাঞ্চনের বাটি । 

বসস্তের সখা হয়ে পার কর নটী ॥ 

আর যেবা ধন ইচ্ছা কর সীমন্তিনী । 

পরশ প্রবালকাঠি দিব সোনা মণি ॥ 

যত ধন আছে তার কত দিব লেখা । ২৫ 
বাহিরে আছয়ে মোর চৌদ্দ মরাই টাকা ॥ 


8৫s 
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খুচুরা রূপ। দেখি কাপাসের প্রায় । 

ত! লইয়া ছাল্যা পুল্যা লাড়, কিন্তা! খায় ॥ 
আব যত ধন কড়ি ঘর দুয়ার । 

প্রাণ রাখ দিয়া কোল সকলি তোমার ॥ 
এত শুনি বিষহরি হাসেন মনে মন । 
অবশেষে জানাইব আমি যেই জন ॥ 

এত বলি মুখে টান্া দিলেন আচল । 
ঈষতে সাধুর চিত্তে করিল পাগল ॥ 

বিষম দেবীর মায়! সাধু নাহি বুঝে । 
ক্ষেমানন্দ বলে দেবীর চরণপক্ষজে ॥ 





পয়ার 


সে জন বেউশ্া নয় জয় বিষহরি ॥ 
সাধু কলাস্তরে করে অনেক চাতুরী ॥ 
নেতের আচল আধ অধরেতে দিয়া ॥ 
ঈষৎ চাহিয়। মৃতু হাসে মুগ্ধ হৈয়া ॥ 
মোহবাণে চান্দ বাণ্যা হৈয়া বিভোল । 
ধরিতে চলিল তার নেতের আঁচল ॥ 
হাসি হাসি অস্তরেতে দাণ্ডাইল! ত্রাহ্মণী । 
সাধু সন্বোধিয়া কৈল মধুরস বাণী ॥ 
শুন সদাগর যদি ইচ্ছ। যায় মোরে । 
জট! পিঙ্গল তোমার মাথার উপরে ॥ 
জটাধারী অঙ্গে অঙ্গ না যায় নর্তকী । 
জটাধারী পরদারী সে বড় নারকী ॥ 
পুরাণে লিখিত পাপ বিধাতার বেদে । 
অনেক অধৰ্ম্ম আছে পুরাণে নিষেধে ॥ 


১০ 


১৫ 


২৫ 
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শির জটা কর যদি বেউশ্যার ভেট । 

আমার অধন্মে তুমি পাশরিবে যোগ 1) 

ছিড়িয়| মাথার জট! রাখহ হরিতে ॥ 

তবে সে রসের কথা তোমার সহিতে ॥ 

শুনি এত সাত পাচ সাধু গুলে মনে । ৫ 
নিদ্রাগত হৈয়া যেমন ভমকিত মনে ॥ 

সাধু বলে জটে মোর মহাভজ্ঞান আছে । 

ভূমিতে রাখিলে কেহ হরা! লয় পাছে ॥ 
ছিড়িয়। মাথার জট! পৃথিবীতে খুতে । 
মহাজ্ঞান হত হৈল জটার সহিতে ॥ ১৪ 
অজ্ঞান হৈল চান্দ মুখে নাহি কথা । 

চিত্রের পুন্তলি যেন করে হেট মাথ! ॥ 
হেনকালে বিষহুরি লৈয়া যাতো জট । 
চান্দবাশ্যার মনে পড়ে মনসার হট ॥ 

চেঙ্গমুড়ি কানী বেটা করিয়া চাতুরী । ১৫ 
অভিপ্রায় বুঝি মোরে পুনঃ কৈল চুরি ॥ 
এতেক ভাবিয়া সাধু হৈল সচেতন । 

মনস! পালাতে চান ধরিল বসন ॥ 

কি বুদ্ধি করিব নেত ধরিল আচলে । 

ধরিল ছাড়াতে নারি ধোবানীরে বলে ॥ ২০ 
কি করিব নেতা গে। উপায় বল মোরে । 
কোনরূপে ছাড়াইব চান্দ সদাগরে ॥ 

বাপার সম্বন্ধে চান্দ বড় ভাই হয়। 

মারিব মাথায় লাথি মনে করি ভয় ॥ 

নেত বলে কেত তুমি হও শঙ্খচিল ॥ ২৫ 
পদ প্রক্ষেপণ করি মাথে মার কিল ॥ 


৪৫৬ 
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তবেত অজ্ঞান করি মাথে মারে লাখি ॥ 
হাথের মাণিক যেন হাথে দেখি চুরি । 
অজ্ঞান হৈয়া পড়ে চান্দ অধিকারী ॥ 
শঙ্খচিল পলাইল আচড়িয়া গায় । 
নখাঘাতে রক্ত পড়ে ধূলা মাখে তায় ॥ 
এমনি চলিল দেবী গগনমগ্ডলে । 
জ্ঞানহত হৈয়া চান্দ আকাশ নিহালে ॥ 
শঙ্খচিল রূপ দেবী ত্যজিয়া আকাশে । 
হংসরথে বিষহরি নিজবাসে হাসে ॥ 
মহাজ্ঞান না হৈলে না হয় মোর বুদ্ধি । 
চাদবাপ্যা বলে মোর কিসে হব সিদ্ধি ॥ 
নাড়া নাড়া বলে সাধু সঘনে ভারতী । 
সাধুরে দেখিতে নাড়া আল্য শীঅগতি ॥ 
সদাগর বলে নাড়া আমি নাহি জানি। 
মহাজ্ঞান লৈয়া গেল চেঙ্গমুড়ি কানী ॥ 
নাড়। বলে আমি নাহি বলি সেই কালে। 
যখন আস্যাছে কানী বকুলের তলে ॥ 
তুমি সে জান না কিছু মনসার হট । 
ভাল হৈল গেল তোমার মহাজ্ঞান জট ॥ 
ক্ষেমানন্দ বলে যত মনসার মায়া । 

কর গে! করুণামরী নায়কেরে দয়া ॥ 


১৫ 











পরিশিষ্ট ‘৩’ 


ত্রিপদী 

সাধু হারাইয়া জ্ঞান প্রথমে যোগের ধ্যান 
ভাঙ্গে যেন ভাবিনী দেখিয়া । 

প্রকারে প্রবন্ধ করি দেবী জয় বিষহরি 
গেল তার মহাঙ্কান লৈয়া ৷৷ 

উপায় বলহ নাড়া মহাজ্ঞান হই ছাড়া 
মুখে আর না নিঃসরে কথা | 

ভেঙ্গমুড়ি কানী বেটা জগতমোহিনী নটী 
মায়! পাত্যা। আস্ত! ছিল এথা ॥ 

যারে হানে মোহবাণ তার হরে মহ্াজ্ঞান 
আমি কিছু না জানি বিশেষ । 

মোর মহাজ্ঞান লৈয়া শঙ্খচিল রূপ হৈয়া 
পাল্য গিয়! আপনার দেশ ॥ 

কি বুদ্ধি করিব আর নাহি দেখি প্রতিকার 
মনসা লাগিল মোর হটে । 

সেই মহাজ্ঞান বিশ্ব দগধ আমার তন 
হুতাশে যেন বুক ফাটে ॥ 

মহাজ্ঞান হতসার হৈল সভ অন্ধকার 
তেন মত মোর কলেবর । 

এই হিরন্সয়ী আজে লজ্জা পাত্য লোকমাঝে 
সকাতরে বলে সদাগর ॥ 

জ্ঞানহত পুরুষের কোন কাৰ্য্য জীবনের 
জ্ঞান না থাকিলে হয় অন্ধ । 

মনে যার জ্ঞান থাকে সেই সে সকল দেখে 


বিচারিয়া কহে ভালমন্দ ॥ 
a 


৪৫৭ 


১০ 


১৫ 


২৫ 


৪৫৮ 


© 


মনসা-মঙ্গল 


জ্ঞান হৈলে হয় ধৰ্ম অসাধ্য না রহে কর্শ্ম 
জ্ঞানে ব্রহ্ম নিরূপণ হয় । 

হেন জ্ঞান দয়াবান হৈরা নিল মোর প্রাণ 
দিয়াছিল হৈয়া সদয় ॥ 

মোর জ্ঞান চুরি করি দেবী জয় বিষহরি 
পলাইয়া কত দূরে যায়। 

এড়িয়া হেতালের বাড়ি ভাল গেল চেঙ্গযুড়ি 
হতবুদ্ধি করিয়া আমায় ॥ 

শঙ্খচিল হৈয়া তাতে পলাইল গগনপথে 
কত দূরে দেখিতে না পাই । 

হেতালের বাড়ি বারি কর মনসা বেটারে ধর 
আমি তার করিব সাজাই ॥ 

এত বলি জ্ঞানহত বিষাদ ভাবিয়া কত 
কান্দে সাধু চান্দ অধিকারী । 

হৃদয়ে আনন্দ হয় নাড়া গিয়া ধায়্যা কয় 
যেথা ছিল সনক! সুন্দরী ॥ 

সনকা কি কর ঘরে সাধু পুনঃ বিভা করে 
তোমার দেখিয়া পাকা কেশ । 


১০ 


১৫ 
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পয়ার 


নাড়ার বচনে রামা না হয় প্রতীত । 

ভালমন্দ সমাচার জ্ঞানিতে উচিত ॥ 

উন্মত্ত হৈয়া যায় কন্দলের সাজে ॥ 

প্রভুর দুৰ্গতি রামা দেখা! পড়ে লাজে ॥ ৫ 
কেন প্রাণনাথ তোমার বিপরীত বেশ । 

কে না হর্য। নিল তোমার স্ুুপিঙ্গল কেশ ॥ 
সদাগর বলে রামা আমি নাহি জানি । 
মহাজ্ঞান লৈয়। গেল চেঙ্গমুডি কানী ॥ 

সনকা বলেন বাণ্যা গেলে ছারখারে । ১০ 
দেবত! সহিত বাদ কোন জনা করে ॥ 

দেবতার বচনে সকল হয় জয় । 

দেবতার বৈরি চিরকাল নাহি রয় ॥ 

যেই দেবতার হটে সেই হয় নাশ । 

অবধানে শুনহে পুরাণ ইতিহাস ॥ ১৫ 
রাবণ ধরিয়াছিল জানকীর কেশে । 

সীতার সম্পাতে রাবণ মঞ্জিল সবংশে ॥ 
বিশালাক্ষীরূপে মহামায়া হিমাচলে । 

শুদ্ত নিশুস্ত তারা নিতে চায় বলে ॥ 

তাহাতেই নাশ হৈল অন্ুরের বংশ । ২০ 
হিরণ্যাক্ষ্য হিরণ্যকশিপু মধু কংশ ॥ 

মনের ইচ্ছায় যেন অগ্নি করে হাথে । 

বিদ্যমান দেখ সাধু পুড্যা যায় তাতে ॥ 
কালসর্প ধরে যেবা হৈয়া! ভয়হীন : 

দেবতা। যাহার রিপু তার দিন ক্ষীণ ॥ ২৫ 


৪৬০ 


ভি 


মনসা-মঙ্গল 
এতেক বুঝায় রাম! সনকা বাণ্যানী । 
সাধু বলে কি করিব চেঙ্গমুড়ি কানী ॥ 
সদাগর বলে নাড়া শুন মোর বালী । 
মহাজ্ঞান লৈয়া গেল চেঙ্গসুড়ি কানী ॥ 
মহাজ্ঞান বিনে মোর না রহে পরাণ । 
বিপত্তির কালে নাড়া কর পরিত্রাণ ॥ 
শিব বিলে মহাজ্ঞান দিতে নাহি দাতা । 
ধন্বস্তরি জানে কিছু সে জ্ঞানের কথা ॥ 
শঙ্গিনী নগরে আছে ধন্বন্তরি ভাই । 
তাহারে আনিতে পার তবে জ্ঞান পাই ॥ 
তাহার সমান ওঝা! নাহি ত্রিভুবনে। 
হঙ্কারে জীয়ায় ওঝা ত্রহ্মার বচনে ॥ 
সাধুর বিনতি দেখি চলিল কিন্কর । 
অবিলম্বে গেল! নাড়া শক্গিনীনগর ॥ 
প্রণাম করিল গিয়া ওঝার চরণে । 


পাঠাইল চান্দ বাণ্যা শুন শুন ওঝা 
এক বোল নিবেদিতে মনে বাসি লঙ্জা ॥ 
শিশ্কাগণ লৈয়া তুমি কি কর বসিয়া । 
জ্ঞানহত চান্দ বাশা। দেখনা আসিয়া ॥ 
ধন্বস্তরি বলে নাড়া কিসের কারণ । 
মহাজ্ঞান হর্য! লৈয়া গেল কোন জন ॥ 
নাড়া বলে আমি তার তন্ব নাহি জানি। 
সাধু বলে আস্তাছিল চেঙ্গমুডি কানী ॥ 
তখনি জানিল মনে ওঝা ধন্বস্তুরি ॥ 
মহাজ্ঞান লৈয়া গেল জয় বিষহরি ॥ 


১০ 
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পুনরপি আমি গিয়! তারে দিব জ্ঞান । 
ছকুড়ি ছজন শিশ্য সাজ রে ঝাপান ॥ 
গুরুর বচনে শিশ্যগণ ঝাট সাজে । 

গিড়ি গিড়ি বিন ঢোল ঘন ঘন বাজে ॥ 
ধন্বস্তরি ওঝ চলে চতুর্দদোল মাঝে । 
চৌদিকে সকল শিশ্য ঝাপানের সাজে ॥ 
যেখানে বসিয়াছে চান্দ হারায়্য। জ্ঞান । 
তথায়ে চলিল ওক! লইয়া ঝাপান ॥ 
ভুবনে ওঝার বোল বৃথা নাহি হয়। 
সাধুর সদনে গিয়া মহাজ্ঞান কয় ॥ 

তৃণ কাষ্ট পায়্য। অগ্নি যেই মত জ্বলে । 
জ্যোতির্ময় হৈয়া সাধু উঠে কুতূহলে ॥ 
জ্ঞান পায়া। চান্দ বাপ্যা। চারিদিকে চায় । 
ওঝা ধন্বস্তুরি তারে বার্তা যে স্ুধায় ॥ 
ধন্বস্তরি বলে সাধু কহ সমাচার । 

কি কারণে হৈয়া ছিলে কুবেশ আকার ॥ 
এ বোল শুনিয়া সাধু বলে সত্য কথা । 
ক্ষেমানন্দ বলে ক্ষমা! কর জগত্মাতা! ॥ 





চান্দবাপ্যা বলে এত আমি নাহি জানি । 
মায়া পাত্যা আস্তাছিল চেঙ্গমূড়ি কানী ॥ 
মহাজ্ঞান পায়্যা সাধু হরষিত মন । 
জ্ঞান পায়্যা চান্দবাণ্যা গেল নিকেতন ॥ 
মনসা বলেন নেত কোন বুদ্ধি করি। 
পুনরপি জ্ঞান পাল্য চান্দ অধিকারী ॥ 


৪৬১ 
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নেত বলে বিষহরি যুক্তি মোর শুন । 

পবনের পুত্র হন্থ ডাক দিয়া আন ॥ 

এতেক শুনিয়! মাতা মনস। কুমারী । 

পবনের স্মৃত হন্পু তারে স্মরণ করি ॥ 

শুনিয়! দেবীর ডাক যান হনুমান । ৫ 
দেবীর চরণে আসি করিল প্রণাম ॥ 

মনসা বলেন শুন বীর হন্থমান । 

চান্দের বাড়ীতে আছে লাখরার বন ॥ 

ভাঙ্গিয়া লাখর। বাপু মোর রাখ বাদ। 

হের আস্ত হনুমান ধরহ প্রসাদ ॥ ১০ 
হস্থুরে প্রসাদ দিয়া বলে তার তরে । 
অবিলম্বে যাহ তুমি চান্দের নগরে ॥ 

পুরীর উত্তরদিকে দীঘি সরোবর । 

অনেক লাখর। সেই রুয়্যাছে বিস্তর ॥ 

নানারঙ্গ বৃক্ষ সেই ধরে ফুল ফল । ১৫ 
আমার বচনে বাপু ভাঙ্গিবে সকল ॥ 

প্রণাম করিয়! বীর করিল গমন । 

দেখিল উত্তম তথা লাখরার বন ॥ 

চান্দের লাখরা দেখি বীর তম্থমান । 

প্রথমে তালের গাছ উপাড্যা ফেলান ॥ ১ 
আত কাঠাল লাফ দিয়! ভাঙ্গিল সকল । 

সারি সারি নারিকেল গুয়! বিনাশে সকল ॥ 


কতনা জামিরগাছ ল সকলি। 


ছু উপ 
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চম্পক বকুল কেয়। মল্লিক! টগর । 
করবী বামন বিটি ভাঙ্গিল বিস্তর ॥ 
যুই বুথি আদি করি আমলা রঙ্গন । 
কুন্দ কুমুদ আর পলাশ কাঞ্চন ॥ 
বাকৃসন1 কেতকী জবা চামেলি শিউলি । 
নাগেশ্বর শুলপুস্প ভাঙ্গিল সকলি ॥ 
ভাঙ্গিল মাধবীলত! আর গদ্ধরাজ । 
পারিজাত ছিল যত দেবতাসমাজ ॥ 
বৃক্ষ আদি নানা জাতি তাহে ছিল যত ৷ 
নিমিষে লাখর। বনস্থল হৈল হত ॥ 
লাখর! ভাঙ্গিয়া গেল! বীর হস্থনান । 
তাহা দেখি চান্দ বাপ্যার উড়িল পরাণ ॥ 
লাখর। ভাঙ্গিয়া মোর গেল কোন জলে । 
দেখিলে তাহারে আজি বধিতাম প্রাণে ॥ 
লাখরা দেখিয়া সাধু দুঃখিত আন্্রবে । 
বীর হস্ুমান গেল দেবীর গোচরে ॥ 
দেবীরে প্রণাম করি বীর হনুমান ৷ 
ক্ষেমানন্দ বলে কর নায়কে কল্যাণ ॥ 





ত্রিপদী 


অতি গুণ ধারী ওঝা! ধন্বস্তারি 
অশেষ গুপের ধাম । 
মরিল লাখরার বন ॥ 

নাড়ারে ডাকিয়া বলে বিবরিয়া 
। আমার বচন শুন ॥ 


৪৬৩ 
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মনসা-নঙ্গল 


শঙ্দিনী নগর যাও । 

ত্বরিতে যাইবে তাহারে ডাকিবে 
যদি তার লাগ পাও ॥ 
নাড়ার গমন কালে । 

অন্থমান করি মনসা কুমারী 
নেতরে ডাকিয়া বলে ॥ 
বচন শুনহ নেত । 

চান্দের চাতুরী বুঝিতে না পারি 
যুক্তি বল মনোমত ॥ 
মনেতে না ঘুচে কালি । 

চান্দ সদাগর বলে কছুত্তর 
সদাই পাড়য়ে গালি ॥ 
নেত বলে পুনর্ববার । 

নিবেদিলে তুমি তথা যাব আমি 
লাখরা পড়াতে ক্ষার ॥ 
হাতেতে আগুনি লৈয়া ৷ 

ক্ষার পুড়াইতে নেত চলে পথে 
মনে হরবিত হৈয়া ॥ 
দেখিব লাখরার বন । 

লাখরার বন দেখিয়া শুক্‌ন 
জ্বালা। দিল হুতাশন ॥ 
আগুনি জ্বলিয়া উঠে। 

ছিটায়্য। আগুনি গেল রজকিনী 
সাধুর বড়াই টুটে ॥ 
দেবীরে কহিল সখী । 

সঙ্গে শিষ্যগণ সাজিয়া ঝাপান 
বাজায় বিষম বারি ॥ 


১৫ 


২০ 


২৫ 
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সাজ্যা আল্য ধন্ধস্তরি ৷ 

ওকঝার সাজন বিষাণ বাজন 
দেখিয়! বিষহরি ॥ 
ওঝার বিষাণ বাজে । 

শুন্যা অধিকারী আল্য ধন্থন্তরি 
মরা জীয়াইতে তেজে ॥ 
দেবী স্মরণ করিল মেঘে । 

দেবীর বচন শুনিয়া পবন 
যায় অতি মহাবেগে ॥ 
পবন ধাইল বায়। 

করি হড় মড় আল্য বড় ঝড় 
ভস্ম উড়াইয়া যায় ॥ 
তাহা দেখি ধন্বস্তরি । 

কম্পিত হইয়া উঠে লক্ফ দিয়া 
তার এক মুঠা ধরি ॥ 
মন্ত্র ডাকিয়া বলে । 

ভন্ম করি হাতে মরা জীয়াইতে 
ছড়াইল ক্ষিতিতলে ॥ 
ঘন ডাকে চিয়া চিয়া । 

হেন গিয়ানে ব্রহ্মার বচনে 
লাখরা উঠিল জীয়া। ॥ 

দেখি বিশ্বমাতা নেত কহে কথা 
কহনা কি বুদ্ধি করি । 

কহে ক্ষেমানন্দ করিয়া প্রবন্ধ 
কুপা কর বিষহরি ॥ 


৫৯. 
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দিশ17_বিনোদিলী রাই । 
গোকুল ছাড়িয়! বৃন্দাবনে যাই ॥ 


পয়ার । 


ডোমনীর বচন শুনিয়া মহেশ্বর । 
ত্বরিত গমনে উঠে নৌকার উপর ॥ e 
খেয়া! দেয় ডোমনী যে ধরিয়া! কাড়ার । 
সাতারিয়! বুষগোটা নদী হৈল পার ॥ 

ডোমনীর রূপ দেখি অতি বিলক্ষণ । 

কামভাবে মহাদেবের স্থির নহে মন ॥ 

শিব বলে ডোমনী লো! তুমি মোর সই । ১০ 
আজি কেন তোমার পতিরে দেখি নাই ॥ 
ডোমনী বলে মোর ডোম গিয়াছে গাওয়ালে। 
একাকিনী খেয়া দেই এই ঘাট কুলে ॥ 

ডোমনীর বোলে শিব পরম কৌতুক ॥ 

চোরে ধন পাইলে যেন মনে হয় সুখ ॥ ৮৫ 
কাড়া ধরি ডোমনীর যে বৈঠা বায় লাসে। 
ক্ষণে ক্ষণে ডোমনীর গায়ের কাপড় খসে ॥ 






ভি 
পরিশিষ্ট 'চ' 

ডোমনী বলে দাড়ি চুল পাকাইলে.কেনে। 
আপনার বোল বুড়া না বুঝ আপনে ॥ 
বানরের মুখে যেন ঝুনা নারিকেল ৷ 
কাকের সুখেতে যেন পাকা বিশ্বফল ॥ 
আমি ভর যুবতী যে তুমি বুদ্ধ বুড়া । 
দন্তহীন বাঘে যেন কামড়ায় মড়া ॥ 
বয়স কালে যে করেছ সেই লয় মনে । 
পুর্বকথা। কহ বুড়া নিল্লজ্জ কারণে ॥ 
শিব বলে বুড়া কথ! না কহ ডোমনী । 
বুড়ার গা বুড় নয় পরশিলে যে জানি ॥ 
চারি যুগের বুড় আমি বান্ধিয়াছি সার । 
সমরে পশিলে জানি বুড়ার গা বুড়ার ॥ 
হাসিয়া ভোমের নারী বৈঠা বায় লাসে। 
ক্ষণে ক্ষণে ডোমনীর গায়ের কাপড় খসে ॥ 
ডোমনী বলয়ে শিব কড়ার ভিখারী । 
কি দিয়! করিবে বশ পরের সুন্দরী ॥ 
শিব বলে খেয়া দিয়! পাও যত কড়ি ॥ 
তাহার দ্বিগুণ কড়ি লহ লেখা করি ॥ 
কালি প্রভাতে যাইব কুবের নগরে ॥ 
ভিক্ষা করি যত পাই আনি দিব তোরে ॥ 
ডোমনী বলয়ে মোর হইল ভরসা । 

, ভিক্ষা করিয়! মোর পূরাইবে আশ! ॥ 
একে ত ভাঙ্গড় শিব কিছু নাহি জ্ঞান ৷ 

,, মনে ভাব আমা হতে তুমি জ্ঞানবান ॥ 

‘ শিব৷ বলে কেনে তুমি কলহ নিষ্ঠুর ৷ 

1 । তোর পরিহাসে মোর হিয়! যায় দূর ॥ 
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মনসা-মঙ্গল 
হাসয়ে ডোমনী শুনি শিবের বচন ॥ 
আস্তে ব্যস্ডে নৌকা ঘাটে চাপাইল তখন ॥ 
লড় দিয়া গিয়া শিব ডোমনীর ঘরে ॥ 
থাবা দিয়! ধরে শিব ডোমনীর করে ॥ 
বড় করি ডোমনী যে চীৎকার করে । 
এখানে পড়সী নাহি সাক্ষী করি কারে ॥ 
যদি মোর ডোম আসি লাগ পায় তোর । 
তবে সে পাইব! বুড়া প্রতিফল এর ॥ 
তোমারে কাটিয়া আজি ফেলিবেক গাড়ি । 
বৃষ গোটা। বেচিয়া লইবে খেয়! কড়ি ॥ 
কামে হতচিত্ত শিব অন্য নাহি মন । 
হাতে ধরি ডোমনীকে দিল আলিঙ্গন ॥ 
পুষ্পমধু খাইয়া যেন ভ্রমর পড়িল! । 
এই মতে মহাদেব ভুঞ্জে রতিকলা ॥ 
রতি ভুঞ্জি মহাদেব হৈল হরযিত ৷ 
চণ্ডী বলে এই ক্ষণে করিব লঙ্জিত ॥ 
আপনার নিজ মৃত্তি ধরিল ভবানী । 
লজ্জিত হইল! দেখি দেব শূলপাণি ॥ 
ভাগ্যে যে আসিন্ ডোমনী রূপ ধরি ॥ 
তেকারণে জাতি রক্ষা! হৈল ত্রিপুরারি ॥ 
এই কথ! কব গিয়! ব্রহ্মার বিদিত । 
ডোমের কুমারী দেখি মজ্জি যায় চিত ॥ 
শিব বলে শুন চণ্ডী বচন যে আসা) 
না জনিয়া কৈনু দোষ মোরে কর ক্ষমা ॥ 
ধৈধ্য ধরি থাক গিয়া দিন দুই চারি। 
আমার শপথ যদি সঙ্গে আইস গৌরী ॥ 


১৫ 
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এতেক শুনিয়া চণ্ডী হইল অন্তর ॥ 
কমল বনেতে শিব গেলা একেশ্বর ॥ 
বনচর পশ্ডপক্ষী চরে সব বনে । 

কেলি কুতুহল করে নারী লৈয়! সনে ॥ 
তাহা দেখি মহাদেব লাগে বলিবারে । 
অকারণে চণ্ডিকারে ছাড়ি আইন্লু ঘরে ॥ 
চণ্ডিকা জানিল তাহা ধ্যানমগ্ন হইয়া ॥ 
কালীদহ তীরে রৈলা বিশববুক্ষ হৈয়া ॥ 
দৈবের নিৰ্ব্বন্ধ কণ্ম কে খণ্ডাতে পারে। 
কালীদহের তীরে শিব মিলিল সত্বরে ॥ 
কহিছে কেতকাদাস মনের সানন্দ | 
নেতার জনম রচে করি পদবন্দ ॥ 





৪৬৯ 
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পরিশিষ্ট “ছ" 
পয়ার 


রাজাকে ভেটিয়। তবে চান্দ সদাগরে । 

একে একে ভেট সব রাখিল গোচরে ॥ 

রাজার চরিত্র দেখি চান্দ হৃষ্টমন ॥ 

নিব্বোধ বর্ধবর প্রায় যত আচরণ ॥ ৫ 
অতি স্থূল দীপ্ঘকায় এক এক জন । 

রাজা চক্ষু অধর পাকায় খনে ঘন ॥ 

কেশ দাড়ি গোফ দেখি বরণ পিঙ্গল । 

পুরাণ! গোহাড় যেন দশন ধবল ॥ 

দেখিয়া বিকুতি সঙ্্ ববর্বর প্রকৃতি । ১০ 
মনে মনে ভাবে চন্দ্রধর মহামতি ॥ 

যদি মোরে কুপা করে ভবানী শঙ্কর । 

অবশ্য পাইব ধন ভাড়িয়া বর্ব্বর ॥ 

রাজ বলে কেবা তুমি কোন্‌ দেশে ঘর । 

কোন্‌ হেতু আলিয়া আমার সহর ॥ ১৫ 
সাধু চন্দ্রধর বলে করিয়া বিনয় । 
অবধান কর কথ! নৃপ মহাশয় ॥ 
চন্দ্রধর নাম মোর চম্পকেতে স্থিতি । 
ভরদ্বাজ গোত্র গন্ধবণিক্য পদ্ধতি ॥ 
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শুনিয়! তোমার নাম হরিষ অস্ডর ৷ 
বহুমূলা নান! বস্তু এনেছি বিস্তর ॥ 
এত বলি ফল মূল আর গুয়া পান । 
একে একে রাখি করে গুণের বাখান ॥ 
চোর! যেন নাহি শুনে ধশ্মের কাহিনী । ৫ 
কিছু নাহি মানে রাজ! স্মরি পল্মাবাণী ॥ 
ব্দপ্পে দেখে আসিয়াছে বিব খাওয়াইতে । 
সবি বস্তু বিষময় ভাবিলেক চিতে ॥ 
রাজা বলে নরমুগ্ড প্রায় কিবা ওট। | 
সাধু বলে সুমধুর নারিকেল গোটা ॥ ১০ 
ব্বাদু বলকারী ইহা দেবভোগা ফল । 
ভিতরে সুমিষ্ট শাস সুমধুর জল ॥ 
রাজা বলে বিষফল আমি বাসি মনে । 
একট! খাওয়াও কাকে মম বিদ্ধামানে ॥ 
সাধু দেয় নারিকেল এক বেটার হাতে । ১৫ 
সুমিষ্ট করিয়া জ্ঞান কামড়ায় দাতে ॥ 
যত কামড়ায় তত লাগে উৎপাত । 
কামড়ের চোটে ভাঙ্গে গোট! তিন দাত ॥ 
হা! করিয়! রহে বেট! করয়ে চীৎকার । 
সভাসদ যত সবে করে হাহাকার ॥ ২ 
আর বেটা পান খেতে বেশী খায় চুণ। 
মুখ পুড়ি গেল তার বলে কৈল খুন ॥ 
নাহিক অভ্যাস কু মুখে লাগে ঝাল । 
খরচুণে রক্তবর্ণ সুখে পড়ে লাল ॥ 
সভাজন মনে ভাবে রুধির বমন । ২৫ 
বিষ খেয়ে হৈল বুঝি নিশ্চয় মরণ ॥ 
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আর বেট! চিবাইল তামাকের পাতা । 

লাল গিলি নেশ। লাগি স্বুরে গেল মাথা ॥ 

বেহুস হইয়। পড়ে ধরণীর তল । 

দেখিয়া ব্যাপার রাজা হইল বিকল ॥ 

সাধুরে বাধিতে রাজা করিল হুকুম । ৫ 
ধর ধর মার মার পড়ি গেল ধুম ॥ 

কেহ বন্্র ধরি টানে কেহ মারে কীল । 

কেহ তাজ কড়ি নিয়ে হাসে খিল খিল ॥ 

কেহ মারে লাখি গু ত! কেহবা। চাপড় । 

মারধর খেয়ে সাধু হইল ফাপড় ॥ ১০ 
সঙ্গেতে সাধুর লোক আছিলেক যার! । 
তাড়া খেয়ে ডিঙ্গ। পানে লড় দিল তারা ॥ 
হাতে দড়ি দিয়! সবে সদাগরে বান্ধে । 
কোথায় শিব শঙ্করী বলি সাধু কান্দে ॥ 
সাধুরে লইয়া! সবে টানাটানি করে। ১৫ 
টানিয়া করিল বন্দী কারাগার ঘরে ॥ 

এই মতে পদ্মাবতী করিয়। বঞ্চন! । 

করাইল! সদাগরে এতেক লাঞ্চন! ॥ 

চান্দের হৃদয়ে বড় লাগিল তরাস। 

মনসা চরণে গায় ক্ষেমানন্দ দাস ॥ ২* 








পরিশিষ্ট এজ 
লক্ষ্মীর বন্দনা 


পয়ার 


যোনি সম্ভবা লক্ষ্মী ব্রহ্মার জননী । 

তোমার চরণ বন্দি যোড় করি পানি ॥ 

যখন প্রলয় হরি আনস্ত শয়নে । 

তাহার উদরে লক্ষ্মী ছিল! ত্রিভুবনে ॥ ¢ 

অনল গরল আদি কুস্তীর মকর । 

কত রক্ব ছিল সেই সমুদ্র ভিতর ॥ 

তুমি গে! পরম রত্ব সকল সংসারে । 

তুমি কন্যা! হৈতে রদ্জাকর বলি তারে ॥ 

ধন জন জীবন যৌবন নিকেতন। ১০ 

পদাতি বারণ বাজী রপ্ত সিংহাসন ॥ 

তোমার অঞ্চলা লক্ষ্মী বলে যেই জনে । 

তোমার মহিমা সেই কিছু নাহি জানে ॥ 

ছাড়গো তখনি মাতা তার দোষ দেখি । 

নির্দোষি পুরুষে রাখ চিরকাল স্তুখী ॥ ১৫ 

যে জন পণ্ডিত মাগে! সেই গুণধাম । 

যার আশ্রমে মাগে। তোমার বিশ্রাম ॥ 

লক্ষ্মীহীন পুরুষ কুটুস্ব গৃহে যায়। 

দূরে থাকুক জলপিড়ি সম্ভাষ না! পায় ॥ 

লক্ষ্মীছাড়া পুরুষ যদি কহে ভাল কথা । ২ 

বলে কোথা হৈতে এ আপদ মর্তে আইল হেথা ॥ 
৬* 


৪৭৪ 


ডি এ. 








শুদ্ধিপত্র 


[ নিয্নে দাড়ির বাম পার্খের অক্ষগুলি পৃষ্ঠা ও দক্ষিণ পার্শ্বের 
অঙ্কগুলি পংক্তি বুঝাইতেছে । পৃষ্ঠা ও পংক্তি জ্ঞাপক অঙ্কের পাশে 
গ্রন্থে মুদ্রিত অশুদ্ধ শব্দ ও তাহার পাশে তাহার শুদ্ধরূপ 
প্রদত্ত হইল ।] 
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